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i গ্রন্থ পরিচয়। 

ঈশ্বরেচ্ছায শরীশ্রীরামকষ্$দেবের অলৌকিক সাধকভাবের আলোচন! 
সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে আমরা তাহার অদুষ্টপূর্ব সাধনাহ্থরাগ এবং 
সাধনতত্বের দার্শনিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। কিন্তু সপ্তদশ 
বৎসর বয়ঃক্রম হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবনের সকল 
প্রধান ঘটনাগুলির সময় নিরূপণপূর্ব্ক ধারাবাহিক ভাবে পাঠককে 
বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব সাধকভাবকে ঠাকুরের সাধক-জীব- : 
নের এবং স্বামী শ্রীবিবেকাননদপ্রমুখ তাহার শিষাসকল তাহার ভ্রীপদ-: 
প্রান্তে উপস্থিত হইবার পূর্বরকাল পর্যন্ত জীবনের ইতিহাস বলা যাইতে 
পারে। গস 

বর্তমান গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া আমরা ঠাকুরের জীবনের সকল ঘটনার 
সময় নিরূপণ করিতে পারিব কি না তদ্িষয়ে বিশেষ সন্দিহান ছিলাম। 
ঠাকুর তাহার সাধক-জীবনের কথাসকল আমাদিগের অনেকের নিকটে 
বলিলেও, উহাদিগের সময় নিরূপণ করিয়া ধারাবাহিক ভাবে কাহারও 
নিকটে বলেন নাই। তজ্জন্ত তাহার ভক্তসকলের মনে তাহার জীবনের 
একালের কথাসকল ছর্ধোধ্য ও জটিল হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু অনু- 
সন্ধানের ফলে আমরা তাহার ক্ুপায় এখন অনেকগুলি ঘটনার যথার্থ 
সময়নিরূপণে সমর্থ হইয়াছি। 

ঠাকুরের জন্স-সাল লইয়া এতকাল পধ্যন্ত গণ্ডগোল চলিয়া আসিতে- 
ছিল। কারণ, ঠাকুর আমাদিগকে নিজ মুখে বলিয়াছিলেন, তাহার 
যথার্থ জন্মপত্রিকাথানি হারাইয়া গিয়াছিল এবং পরে যে খানি করা 
হইয়াছিল, সেখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। একশত বসরেরও অধিক কালের 
পঞ্জিকাসকল সন্ধানপূর্কক আমরা এখন ওঁ বিরোধ মীমাংসা করিতেও 
সক্ষম হইয়াছি, এবং এজন্য ঠাকুরের জীবনের ঘটনাগুলির সময় নিরূপণ 
করা আমাদের পক্ষে স্থসাধ্য হইয়াছে। ঠাকুরের ৬ষোড়শী পুজা 
সম্বন্ধে সত্যঘটন৷ কাহারও এতদিন জানা ছিল না। বর্তমান গ্রন্থপাঠে 
পাঠকের এ ঘটনা বুঝা সহজ হইবে। 

পরিশেষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া এন্থখানি লোক- 
কল্যাণ সাধন করুক, ইহাই কেবল তাহার শ্রীচরণে প্রার্থনা । ইতি 

প্রণত,--গ্রস্থকার । 
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PRAGUE. 


aR 


সুচীপত্ৰ । * 


বিষয় গং পৃঃ পৃ! 
অবতরণিকা -"সাধকভাবালোচনার প্রয়োঞ্জন ne ১7১৭ 
আচার্য দিগের সাধকভাব লিপিবদ্ধ পাওয়া যা৷ ॥! ১ 


ভাহার। কোনও কালে অসম্পূর্ণ ছিলেন, একথা ইনার 


জগৎকে খৰিগণ চারণ জেখিয়াযান ভাঙাই সহ্য: 
উদ্ধার কার? 
অনেকের কযা সম হইলেও অথ কখন সত্য 
} ন 
বিরান সনে জগধরাণ কমা বর্ন বলির মাদব- 


বিষয় পৃঃ পৃঃ পুহ 
অব্তরণিকা--সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন রী ১০২১৭ 
আচীর্ধ/দিগের সাধকভাব লিপিবদ্ধ পাওয়! যায় না ১ | 
তাহারা কোনও কালে অমঘ্পূর্ণ ছিলেন, একথ ভক্তমানব 
ভাবিতে চাহে ন৷ ২ 
এরূপ ভাবিলে ভক্তের ভক্তির হানি হয়, একথা যুক্তিযুক্ত 
নহে ৩ 


ঠাকুরের উপদেশ-_উবধ্য উপলব্ধিতে ‘তুমি, আমি’ ভাবে 
ভালবান| থাকে না, কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না ৪ 
ভাব নষ্ট করা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত ; কাশীপুরের বাগানে শিব- 
রাত্রির কথা 
নরলীলায় সমস্ত কাঁধ্য সাধারণ নরের স্যায় হয় ১১ 
দৈব ও পুরুষকাঁর সম্বন্ধে ঠাকুরের মত 
এ বিষয়ে শ্ৰীবিষ্ণু ও নারদ-সংবাদ 
মানবের অমম্পূর্ণত| স্বীকার করিয়া অবতারপুরষের মুক্তির 
পথ আবিষ্কার করা 
মানব বলিয়া ন! ভাবিলে, অবতারপুরুষের জীবন ও চেষ্টার 
অর্থ পাওয়া যায় না 
॥ বন্ধ মানব, মানবভাবে মাত্রই বুঝিতে পারে 
উজ মানবের প্রতি করণীয় ঈশ্বরের মানবদেহ ধারণ, 
সুতরাং মানব ভাবিয়া অবতারপুর'ষের জীবনালো- 
চনাই কল্যাণকর 
uh প্রথম অধ্যায় । 
সাধক ও সাধনা 
সাধনা সম্বন্ধে সাধারণ মানবের ভ্রান্ত ধারণ] 
সাধনার চরম ফল, সর্ববূতে 
ভ্রম বা অজ্ঞানবশতঃ সত্য প্রত্যক্ষ হয়না ; অজ্ঞানাবস্থায় 
খাকিয়| অজ্ঞানের কারণ বুঝা যায়না 
. জগতকে খবিগণ যেরূপ দেখিয়াছেন তাহাই সত্য; 


উহার কারণ 
ভ্রম হইলেও ভ্রম কখন সত্য 


১৭--২৯ 


হয়না 
বিরাট মনে জগত্রপ কল্পনা বিদ্যমান বলিয়াই মানব- 


28) ূ 


বিষয় i পূঃ পৃঃ পৃঠ। / 
সাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে | বিরাট মন 
কিন্ত এজন্য ভ্রমে আবদ্ধ নহে ; ২১ 
জগত্রূপ কল্পনা, । দেশকালের বাহিরে বর্তমান ; 
২. প্রকৃতি অনাদি ২২ ‘ 
দেশকালাঁতীত জগৎকারণের সহিত পরিচিত 
হইবার চেষ্টাই সাধন। ১৩ টি 
“নেতি, নেতি’ ও ‘ইতি, ইতি, সাধনপথ ২৪ 
“নেতি, নেতি’ পথের লক্ষ্য ‘আমি’ কোন্‌ পদার্থ তদ্বিষয় 
সন্ধান করা ২৫ 
নিবিকল্প সমাধি ২৫ 
‘ইতি, ইতি’ পথে নিবিকল্প সমাধিলাভের বিবরণ ২৬ 
অবতারপুরুষে, দেব ও মানব উভয় ভাব বিদ্যমান 
থাকায় সাধনকালে তাহাদিগকে সিদ্ধের ন্যায় 
প্রতীতি হয়। দেব ও মানব উভয়ভাবে তীহাদিগের 
জীবনালোঁচন| আবশ্যক ২৯ চি 
দ্বিতীয় অধ্যায়। : 4 
অবতার জীবনে সাধকভাব ৩০৫৫ 
ঠাকুরে দেব ও মানবভাবের মিলন ৩৪ { 
সকল অবতারপুরুষেই এরূপ ৩১ ‘ 
অবতার পুরনষে স্বার্থসুখের বাসন! থাকে ন। ৩১ 
তাহাদিগের করুণায় পরার্থে সাধন ভঙ্গন ৩২" 
ওঁ বিবয়ে দৃষ্টান্ত__“তিন বন্ধুর আনন্দকাঁনন-দর্শন- 
সম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প ৩৩ 
অবতারপুরুষদিগকে সাধারণ মানবের স্যায় সংযম 
অভ্যাস করিতে হয় * ৩৪ 
মনের অনন্ত বানন। ৩৫ 
বাসনাত্যাগসম্বন্ধে ঠাকুরের প্রেরণ ৩৫ lH =- 
এ বিষয়ে স্ত্রীভক্তদিগকে উপদেশ ৩৬ রন 
অবতারপুরুষদিগের সুস্্ন বাসনার সহিত সংগ্রাম ৩৭ 
অবতীরপুরুষের মানবভাবদন্বন্ধে আপত্তি ও মীম।ংস ৩৮ 
এ কথার অন্যভাবে আলোচন! 5:7১ 
উচ্চতর ভাবভুমি হইতে জগৎসম্থন্ধে ভিন্ন উপলব্ধি 8° | 
অবতারপুরুষদিগের শক্তিতে মানব উচ্চভাবে উঠিয়। f 
তাঁহাদ্বিগকে মানবভাবপরিশূন্ত দেখে 1. 
অবতাঁরপুরুষদিগের মনের ক্রমোন্নতি। জীব ও এ 


অবতারে শক্তিরই প্রভেদ টিলার | 
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1 (> A বিষয় J 2 A 
Rl অবতার -দেবমানব, সর্বজ্ঞ র্‌ মা Es 
বহিমু'খী বৃত্তি লইয়! জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় ১9 
| জগতকারণের জ্ঞানলাভ অসম্ভব ৪২ 
| অবতারপুরুষদ্দিগের আশৈশব ভাবতন্ময়ত্র র ৪৩ 
| ছি ঠাকুরের ছয় বৎসর বয়সে প্রথম ভাঁবাবেশের কথা 83 
| ঘবিশালাক্ষী দশন করিতে যাইয়| ঠাকুরের দ্বিতীয় 
ur ভাবাবেশের কথা k se 
| শিবরাত্রিকালে শিব সাজিয়। ঠাকুরের তৃতীয় 
ভাবাবেশ ৫১ 
তৃতীয় অধ্যায়। 
|| « 
] সাধকভাবের প্রথম বিকীশ-*... ২. ১০485275556 
ঠাকুরের বাল্যজীবনে ভাবতন্ময়তার 
পরিচায়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত ৫৬ 
ঠাকুরের জীবনের এ সকল ঘটনার ছয় প্রকার 
শ্রেণী-নির্দেশ ৫৭ 
অদ্ভূত স্মাতিশ্তির দৃষ্টান্ত ৫৮ 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত 2৮ 
অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত ৫৯, 
রসরঙ্গপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত ৬* 
ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক গঠন ৬০ 
সীধকভাবের প্রথম প্রকাশ-__“চাল কলা বাধা 
বিদ্যা! শিখিব না, যাহাতে যথার্থ জ্ঞান হয় 
সেই বিদ্যা শিথিব’ ৬১ 
কলিকাতায় ঝামাপুকুরে রামকুমারের ঢোলে 
বাসকালে ঠাকুরের আচরণ ৬২ 
নিজ ভাতার মানসিক প্রকৃতিসম্বদ্ধে 
'রামকুমারের অনভিজ্ঞতা ৬৪ 
0515 সাংসারিক অবস্থা * ৬৫ 
চতুর্থ অধ্যায় । | j 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী .. ‘ টি ৬৬-৮৯ 
রামকুমারের কলিকাতায় টোল খুলিবার কারণ 
ও সময় নিরূপণ ৬৬ 
৷ রাণী রাসমণি } ৬৭ 
1) রাণীর দেবী ভক্তি ৭০ 
টি রাণী রাসমণির ৬কাশী যাইবার উদ্যোগকালৈ 


প্রত্যাদেশলাভ | ৭১ 


বিষয় 
রাণীর দেবীমন্দির নির্শ্মাণ 
রাণীর দেবীকে অন্নভোগ দিবার বাসনা 
পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা গ্রহণ 
এ বাসনাপূরণের অন্তরায় 
রামকুমারের ব্যবস্থা দান 
নন্দিরোৎসর্গসন্বন্ধে রাণীর সঙ্কল্প 
রামকুমারের উদারতা . 
রাণী রাসমণির উপযুক্ত পূজকের অন্বেষণ 
রাণীর কর্ণ্মচার]ু, সিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের পূজক দিবার ভারগ্রহণ 
রাণীর রামকুমারকে পুজকের পদগ্রহণে অনুরোধ 
রাণীর ৬দেবী প্রতিষ্ঠা 
প্রতিষ্ঠার দিনে ঠাকুরের আচরণ 
কালীবাটীর প্রতিষ্ঠাসন্বন্ধে ঠাকুরের কথা 
ঠাকুরের আহারসম্বদ্ধে নিষ্ঠা 
ঠাকুরের গঙ্গাভক্তি 
ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বাস ও স্বহস্তে রন্ধন 
করিয়া! ভোজন 


অনুদারতা ও একান্তিক নিষ্ঠার প্রভেদ 
পঞ্চম অধ্যায় '। 
পূজকের পদগ্রহণ.. 
প্রথম দর্শন ডে মুর বাবুর ঠাকুরের প্রতি 
আচরণ ও সঙ্কল্প 
ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম 
হৃদয়ের আগমনে ঠাকুর 
ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা 
ঠাকুরের আচরণসম্বদ্ধে হৃদয় যাহা বুঝিতে পারিত না 
ঠাকুরের গঠিত শিবনূর্তি দর্শনে নথুরের প্রশংসা 
চাকরি কর! সম্বন্ধে ঠাকুর 
চাকরি করিতে বলিবে বলিয়! ঠাকুরের 
মথুরের নিকট যাইতে সঙ্কোচ 
ঠাকুরের পূজকের পদগ্রহণ 
৬গোবিন্দ বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া 
ভগ্রবিগ্রহে পূজা সম্বন্ধে ঠাকুর 
জয়নারায়ণ বাবুকে যাহা বলেন 
ঠাকুরের সঙ্গীতশক্তি 


৯০--১০৭ 


চি 


15.) 


বিষয় পৃঃ 

প্রথম পূজাকালে ঠাকুরের দর্শন, ১০৩ 
ঠাকুরকে কার্যদক্ষ করিবার জন্য 

রামকুমারের শিক্ষাদান ১০৪ 
কেনারাম ভট্টাচার্ধ্যের নিকট ঠাকুরের শ্তিদীক্ষা গ্রহণ ১*৬ 
রামকুমারের মৃত্যু ১০৬ 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 
ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন... হু মি 

ঠাকুরের এই কালের আচরণ ৯০৭ 
হৃদয়ের তদ্দর্শনে চিন্তা ও সঙ্কল্প ১০৮ 
এসময়ে পঞ্চবটীপ্রদেশের অবস্থা ১০৯ 
হৃদয়ের প্রশ্ন, রাত্রে জঙ্গলে যাই] কি কর' ১০৯ 
ঠাকুরকে হৃদয়ের ভয় দেখা ইবার চেষ্টা ১১০ 
হৃদয়কে ঠাকুরের বলা, “পাশমুক্ত হইয়া 

ধ্যান করিতে হয়? ১১০ 


শরীর এবং মন উভয়ের দ্বার! ঠাকুরের জাত্যভিমান- 
নাশের, 'সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চন' হইবার, ও সর্ববজীবে 


শিবজ্ঞান লাভের জন্য অমুষ্ঠান ১১২ 
ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম ১১২ 
এ ক্রমসম্বন্ধে “মনঃকলিত সাধন পথ' বলিয়া আপত্তি 

ও তাহার মীমাংসা ১১৩ 

* ঠাকুর এই সময়ে যে ভাবে পৃজাদি করিতেন ১১৫ 

ঠাকুরের এই কালের পৃজাদি কার্য সম্বন্ধে মথুর প্রমুখ 

সকলে যাহা ভাবিত ্ ১১৬ 
ঈশ্বরানুরাগের বৃদ্ধিতে ঠাকুরের শরীরে যে সকল . 

বিকার উপস্থিত হয় ১১৭ 
শরীত্রীজগদম্বার প্রথম দর্শন লাভের বিবরণ। ঠাকুরের 

এ সময়ের ব্যাকুলতা 7 ১১৮ 

সপ্তম অধ্যায় । 
সাধনা ও দিব্যোন্সভ্ততা... 

প্রথম দর্শনের পরের অবস্থা ১২০ 
ঠাকুরের এ সময়ের শারীরিক ও মানসিক 

প্রত্যক্ষ ও দর্শনাদি ১২০ 
প্রথম দর্শনলান্ডে ঠাকুরের প্রত্যেক চেষ্টা ও ভাবে 

কিরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হয় ১২২ 
ঠাকুরের ইতিপূর্কের পূজা ও দর্শনাদির সহিত 


+ এই সময়ের 3 সকলের প্রভেদ ১২ 


GEG 
১০৭-১১৯ 
+ 
১২০---১৪০ 


(192 ) 


বিষয় . পচ 8? পৃ 
ঠাকুরের এই সময়ের পুজাদি সম্বন্ধে ইদয়ের কথা ১২৪ 
ঠাকুরের রাগাস্মিক! পুলা দেখিয়া কালীবাটীর খাল্লাঞ্ধী 


প্রমুখ কর্ম্মচারীদিপের জল্পনা ও মথুর বাবুর 


নিকট সংবাদ প্রেরণ ১২৮ 
ঠাকুরের পুজ1 দেখিতে মথুর বাবুর আগমন 

ও তদ্বিষয়ে ধারণা ১২৮ 
প্রবল ঈঈশ্বরপ্রেমে ঠাকরের রাগাস্মিক। ভক্তিলাভ_ 

এ ভক্তির ফল ১২৯ 
ঠাক্রের কথা-_-রাগাস্রিকা বা রাগান্থুগ! ভক্তির পূর্ণপ্রভাব 

কেবল অনতার পুরুবদিগের শরীর মন 

ধারণ করিতে সমর্থ ১৩ 


এ ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুরের শারীরিক বিকার ও 
তজ্জনিত কষ্ট, যথা গাত্রদাহ ; প্রথম গাত্রদাহ, 
পাপপুরুষ দ্ধ হইবার কালে; দ্বিতীয়, প্রথম 
দর্শন লাভের পর ঈশ্বরবিরহে ; তৃতীয়, 


মধুরভাব সাধনকালে ১৩২ 
পৃা করিতে করিতে বিবয়কর্ম্ের চিন্তার 

জন্য রাণী রাসমণিকে ঠাকুরের দণ্ড প্রদান ১৩৪ 
ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহাপূজা- 

ত্যাগ । এইকালে ভাহার অবস্থা ১৩৫ 
পুজাত্যাগসম্বন্ধে হৃদয়ের কথা 

এবং ঠাক রের অবস্থাসম্বন্ধে মথুরের সন্দেহ ১৩৬ 
গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজের চিকিৎসা ১৩৭ 
হলধারীর আগমন ১৩৯ 

অষ্টম অধ্যায় । 
" প্রথম চারি বৎসরের শেষকথা--- নিক লু ১৪৪---১৬৬ 

সাধনকালের সময়নিরূপণ ১৪৫ 
এ কালের তিনটা প্রধান বিভাগ ১৪১ 
নাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও 

দর্শনাদির পুনরাবৃত্তি ১৪২ 
এ কালে ্রীত্রীজগদস্বার দর্শনলাভ হইবার পরে 

ঠাকুরকে আবার সাধন কেন করিতে হইয়াছিল? 

গুরূপদেশ, শান্্বাকা ও নিজকৃত প্রত্যক্ষের 

একতাদর্শনে শান্তিলাভ ১৪৩ 


ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীর এরূপ হইবার কথা ১৪৪ 
ঠাকুরের সাধনার অন্য কারণ, স্বার্থে নহে, পরার্থে ১৪৫ ' 


₹. অনার 


a 


A 


Fa 


১) 


(71598) 
বিষয় 


যথার্থ ব্যাকুলতার উদয়ে সাধকের ঈশ্বরলাভ। ঠাকরের 


জীবনে উক্ত ব্যক.লতা কতদূর উপস্থিত ত হইয়াছিল 
মহাবীরের পদানুগ হইয়া ঠাক.রের দাস্যভক্তিসাধন! 
দান্তত্তিসাধনকালে প্রীত্রীসীতী দেবীর দর্শনলাভ বিবরণ 
ঠাকরের স্বহস্তে পঞ্চবটা রোপণ 
ঠাক রের হঠযোগ অভ্যাস 
হলধারীর অভিশাপ 
উক্ত অভিশাপ কিরূপে সফল হইয়াছিল 
ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর ধারণার পুনঃ পুনঃ 
পরিবর্তনের কথ! 
নন্ত লইয় শান্তর বিচার করিতে বসিয়াই হলধারীর 
উচ্চ ধারণার লোপ 
৬কালীকে তমোগুণময়ী বলায় ঠাঁক,রের হলধারীকে 
শিক্ষাদান k 
কাঙ্গালীদিগের পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে দেখিয়া 
হলধারীর ঠাকুরকে ভৎসন| ও ঠাকুরের উত্তর 
হলধারীর পাঁণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদয় 
ও ্রীত্রীজগদন্ার পুনর্দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ_ 


'ভাবমুখে থাক্‌? 


- হলধারী কাঁলীবাঁটাতে কতকাল ছিলেন 


ঠাকুরের দিব্যোন্মাদাবস্থ। সম্বন্ধে আলোচনা 

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ও অবস্থাকে ব্যাধিজনিত 
ভাবিয়াছিল, সাধকের! নহে 

এই কালের কাৰ্য্যকলাপ দেখিয়! ঠাকুরকে 
ব্যাধিগ্রস্ত বল! চলে না 

১২৬৫ সালে পানিহাটির মহোৎসবে বৈষ্ণবচরণের 
ঠাকুরকে প্রথম দর্শন ও ধারণ! 

ঠাকুরের এই কালের অন্যান্য সাধন--'টাঁকা মাটি” 
“মাটি টাকা, ; অশুচিস্থান পরিক্ষার ; চন্দনবিষ্ঠায় 
সমজ্ঞান 

পরিশেষে নিজ মনই সাধকের গুরু হইয়া দীড়ায়। 


ঠাকুরের মনের এই কালে গুরুবৎ আচরণের দৃষ্টান্ত 


(১) হুক্দ্রদেহে কীর্তনানন্দ 
(২) নিজ শরীরের ভিতরে যুবক সন্নযাসীর দর্শন ও 
উপদেশ লাভ 
(৩) মিহড় যাইবার পথে ঠাকুরের দর্শন ; উক্ত 
দর্শন সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মীমাংসা 
উক্ত দর্শন হইতে যাহা বুঝিতে পারা যায় 


১৬৫ 


১৬৬ 


১৬৭ 


১৬৮ 
১৬৯ 


পৃঃ 


5127) 


বিষয় 
ঠাকুরের দর্শনসমূহ কখন মিথ্যা হয় নাই 
উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত_১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রা্বরেশ চন্দ্র মিত্রের 
বাটাতে ৬দুর্গাপুজা কালে ঠাকুরের দর্শনবিবরণ 
রাণী রাসমণি ও মধুর বাবু ্রমধারণ| বশতঃ ঠাকুরকে 
যে ভাবে পরীক্ষা করেন 
নবম অধ্যায় । 
বিবাহ ও পুনরাগমন 
ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন 
ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়! আত্মীয়দিগের 
ধারণ! 
ওঝা! আনাইয়| চণ্ড নামান 
ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ সম্বন্ধে তাহার 
* আত্মীয়বর্গের কথা J 
ওঁ কালে ঠাকুরের যোগবিভুতির কথ! 
ঠাকুরকে প্র্ৃতিস্থ দেখিয়| আত্মীয়বর্গের বিবাহ দানের 
সঙ্কল্প 
“ঠাকুরের বিবাহে সম্মতি দানের কারণ 
নর জন্য ঠাকুরের পাত্রীনির্ববাচন 
হ্‌ 
বিবাহের পর শ্রীমতী চন্দ্রমণি ও ঠাকুরের আঁচরণ 
ঠাকুরের কলিকাতায় পুনরাগমন 
ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মাদাবস্থা 
চন্দ্রাদেবীর হত্যাদান 
ঠাকুরের এই কালের অবস্থা 
মথুর বাবুর ঠাকুরকে শিব-কালী-রূপে দর্শন 
দশম অধ্যায়। 
ভৈরবীত্রাঙ্গণীর সমাগম 
রাণী রাসমণির সাংঘাতিক পীড়া 
রাণীর দিনাজপুরের সম্পত্তি দেবোত্তর কর! ও মৃত্যু 
শরীর রক্ষ। করিবার কালে রাণীর দর্শন 
রাণী মৃত্যুকালে যাহা আশঙ্ক! করেন তাহাই হইতে . 
বসিয়াছে 
মধুর বাবুর সাংসারিক উন্নতি ও দেবসেবার 
বন্দোবস্ত 
মুর বাবুর উন্নতি ও আধিপত্য ঠাকুরকে 
সহায়ত! করিবার জন্য 
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_ ঠাকুরের তন্ত্রসাধন 
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রর সম্বন্ধে ইতরদাধারণের ও মথুরের ধারণা 
ভৈরবী ত্রা্গণীর আগমন 
প্রথম দর্শনে ভৈরবী ঠাকুরকে যাহ! বলেন 
' ঠাকুর ও ভৈরবীর প্রথমালাপ 

পঞ্চবটীতে ভৈরবীর অপূর্ব দর্শন 
পঞ্চবটাতে শান্প্রনঙ্গ 
ভৈরবীর দেব মণ্ডলের ঘাটে অবস্থানের কারণ 


ঠাকুরকে ভৈরবীর অবতার বলিয়। ধারণা 
কিরূপে হয় 
মথুরের সম্মুখে ভৈরবীর ঠাকুরকে অবতার বল! 


. পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকারণ 


একাদশ অধ্যায় । 


সাধনপ্রন্থত দিবা/ৃষ্ট ্রক্গণীকে ঠাক দের অবস্থা 
যথাযধৰ্থরূপে বুঝাইয়াছিল 


ঠাকুরকে ব্রা্গণীর তন্ত্রসাধন করিতে বলিবার কারণ 


অবতার বলিয়| বুঝিয়াও ত্রা্গণী ক্িব্রূপে ঠাকুরকে 
সাধনার সহায়ত! করিয়াছিল 
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১৯৬ 

১৯৬ 

১৯৯ 

১৯৯ 

২০০ 

২৪২ 

২০২ 

২০৩ 
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ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর সর্ব তপস্তার ফল প্রদানের জন্ ব্যস্ততা ২১১ 


* ৬জগদস্বার অনুজ্ঞালাভে ঠাকুরের তন্ত্রণাধনের 


অনুষ্ঠান; তাহীর সাধনা গ্রহের পরিমাণ 


. কাণীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধনকাঁলের 


আগ্রহ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়।ছিলেন 

পঞ্চমুণ্ডী আসন নিৰ্ম্মাণ ও চৌষটটি খান! তন্ত্রের সকল 
সাধনের অনুষ্ঠান / 

রীমন্তিতে দেবীজ্ঞানসিদ্ধি 

ঘ্ণাত্যাগ 

আনন্দানে সিদ্ধিলাভ, কুলাগার পূজা, এবং 
তন্তোক্রসীধনকালে ঠাক,রের আচরণ 

প্ীত্রীগণপতির রমণীসাত্রে মাতৃজ্ঞান সম্বন্ধে 


ঠাকুরের গল্প 
গণেশ ও কার্তিকের জগৎ পরিভ্রমণ বিষয়ক গল্প 


২১১ 


২১৩ 


২১৫ 


২১৬ 
২১৭ 
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বিষয় 


তন্রোক্ত অনুষ্ঠানসকলের উদ্দেশ্য 

ঠাকুরের তত্ত্রনাধনের অন্য কারণ 

তন্রাধনকালে ঠাকুরের দর্শন ও অন্ুভবসনূহ 

শিবানীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ । 

আপনাকে জ্ঞানা গ্রিব্যাপ্ত দর্শন 

কুগুলিনী জাগরণ দর্শন 

ব্ৰহ্মযোনি দর্শন 

অনাহতধ্বনি শ্রবণ 

কুলাগারে ৬দেবীদর্শন 

অষ্টসিদ্ধি বিষ্াতুল্য দর্শন 

অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে ঠাক রের স্বামী বিবেকানন্দের 
সহিত কথ। 

মোহিনী মায়! দর্শন 

ঘোড়শী মুভির সৌন্দর্য্য 

তন্্রসাধনে সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেহবোধরহিত 
ও বালক ভাব প্রাপ্তি 

তন্ত্রনাধনকালে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি 

ভৈরবী ত্রান্মণীপ্রীপ্রীযোগমায়ার অংশ ছিলেন 


দ্বাদশ অধ্যায় | 


জটাধারী ও বাৎসল্য ভাবসাধন... 


ঠাকুরের কৃপালাভে নধুরের অন্থভব ও আচরণ 
মখুরের অন্নমের ব্রতানুষ্ঠান 
বৈদাস্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত 
ঠাকুরের সাক্ষাৎ 
ঠাকুরের বৈধ্যবমতের সাধনসমূহে 
প্রবৃত্ত হইবার কারণ 
বাৎসল্য ও মধুরভাব সাধনের পূর্বে ঠাকুরের 
ভিতর স্বরীভাবের উদয় 
ঠাকুরের মনের গঠন কিরূপ ছিল 
তদ্বিষয়ের আলোচনা 
ঠাকুরের মনে সংস্কারবন্ধন কত অল্প ছিল 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঠাকুরের মন 
কিরূপ গুণসম্পন্ন ছিল 
ঠাকুরের অসাধারণ মানসিক গঠনের 
দৃষ্টান্ত ও আলোচনা 


ঠাকুরের অনৃজ্ঞায় মথুরের সাধুসেবা 


২৩৪ 


২৩৬ 


২৩৮ 


পৃঃ পৃঃ 


৯ হৰ্ষ 
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বিষয় 

জটাধারীর আগমন 

জটাধারীর সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ 

স্ত্রীভাবের উদয়ে ঠাকুরের বাৎসল্য ভাব 
সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া 

কোন ভাবের উদয় হইলে উহার চরম উপলব্ধি 
করিবার জন্য তাহার চেষ্টা1 ; এরূপ করা 
কর্তব্য কি না 

ঠাকুরের ন্যায় নির্ভরশীল সাধকের ভাব- . 
সংযমের আবশ্যকতা নাই_উহার কারণ 

এরূপ সাধক নিজ শরীরত্যাগের কথা জানিতে 
পারিয়াও উদ্দিগ্ন হন না__এঁবিষয়ের দৃষ্টান্ত 

এরূপ সাধকের মনে স্বার্থছৃষ্ট বাসন! উদয় হয় না 

এরূপ সাধক সত্যসঙ্কল্ল হন_ঠাকুরের জীবনে 
ওঁ বিষয়ে. দৃষ্টান্তসকল 

জটাধারীর নিকটে ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণপূর্ববক 
বাৎসল্য ভাবসাধন ও সিছি 

ঠাকুরকে জটাধারীর 'রামলালা? বিগ্রহ দান 

বৈষ্বমত সাধনকালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর 
সহায়তা লাভ কতদূর করিয়াছিলেন 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় । 


মধুরভাবের সারত্ব... 


সাধকের কঠোর অস্তঃসংগ্রাম এবং লক্ষ্য 
অসাধারণ সাধকদিগের নির্বিবিকল্প সমাধিতে 
অবস্থানের স্বতঃপ্রবৃত্তি- ইহা 
এ শ্রেণীভুক্ত সাধক 
শূন্য” এবং ‘পূর্ণ’ বলিয়। নির্দিষ্ট বস্তু এক পদার্থ 
অদ্বৈত-ভাবের স্বরূপ 
শান্তাদি ভাবপঞ্চ এবং উহাদিগের সাধ্যবস্ত, ঈশ্বর 
শান্তাদি ভাবপঞ্চের স্বরূপ । উহারা জীবকে 
কিরূপে উন্নত করে . 
প্রেগই ভাবসাধনের উপায় এবং ঈশ্বরের 
সাকার ব্যক্তিত্বই উহার অবলম্বন 
প্রেমে এশর্য্যজ্ঞানের লোপসিদ্ধি_উহাই 
ভাবসকলের গরিমাগক 


শান্তাদি ভাবের প্রত্যেকের সহায়ে চরমে অদ্বৈত- 


২৫০ 
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বিষয় 
ভাব উপলব্ধ বিষয়ে ভক্তিশান্ত্র ও জীব 
জীবনের শিক্ষা 
শান্তাদি ভাবপঞ্চের ছারা অদ্বৈতভাব ল।ভ বিষয়ে 
আপত্তি ও মীমাংসা 
ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসাধনার 
প্রাবল্য নির্দেশ 
শান্তাদি ভাবপঞ্চের পূর্ণ পরিপুষ্টি বিষয়ে ভারত এবং 
ভারতেতর দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া বায় 
সাধকের ভাবের গভীরত্ব যাহা দেখিয়া বুঝ! যার. 
ঠাকুরকে সর্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে 
. দেখিয়! বাহ মলে হয় 
ধর্মবীরগণের সাধনেতিহাস লিপিবদ্ধ 
ন! থাকা সম্বন্ধে আলোচনা 
শ্রীকৃঞ্চের সম্বন্ধে একথা 
বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে এ কথা 
ইঈশার সম্বন্ধে এ কথা 
শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে একথা এবং মধূরভাবের চরম 
তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
যধুরভাব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 
বৃন্দাবনলীলার এতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে 
আপত্তি ও মীমাংসা 
বৃন্দা বনলীল! বুঝিতে হইলে ভাবেতিহাস বুঝিতে 
হইবে-__এ বিষয়ে ঠাকুর যাহ! বলিতেন 
শ্রীচৈতন্তের পূরুবজীতিকে মধুরভাব সাধনে 
প্রবৃত্ত করিবার কারণ 
তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও 
শ্রীচৈতন্য কিরূপে উহাকে উন্নীত করেন 
মধুরভাবের স্থুল কথ! 
স্বাধীন! নায়িকার স্চগ্রাসকরী প্রেমের ঈশ্বরে 
আরোপ করিতে হইবে 
মধুরভাব অন্য সকল ভাবের সমষ্টও অধিক 
শ্ীচৈতন্য মধুর ভাবসহায়ে কিরূপে 
লোককল্যাণ করিয়াছিলেন 
বেদান্তবিৎ মধুরভাবসাধনকে যে ভাবে 
সাধকের কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করেন 
শ্রীমতীর ভাব প্রাপ্ত হওয়াই মধুরভাব 
সাধনের চরম লক্ষ্য 


পৃ 


Ce 
বিষয় ক 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


ঠাকুরের মধুরভাব সাধন-- নর 


বাল্যকাল হইতে ঠাকুরের মনের 
ভাবতন্ময়তার আচরণ 
সাধনকালে তাহার মনের উক্ত স্বভাবের 
কিরূপ পরিবর্তন হয় 
সাধনকালের পূর্বের ঠাকুরের মধুরভাব 
ভাল লাগিত না 3 
ঠাকুরের সাধনসকল কখন শাস্ত্রবিরোধী 
হয় নাই_উহাতে যাহা প্রমাণিত হয় 
তীহার স্ভাবতঃ শান্ত্রমধ্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত__ 
সাধনকালে নানা ভেক ও বেশ গ্রহণ 
মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত ঠাকুরের স্ত্রীবেশ গ্রহণ 
সত্রীবেশ গ্রহণে ঠাকুরের প্রত্যেক আচরণ 
সত্রীজীতির হ্যায় হওয়া 
মথুর বাবুর বাটাতে রমণীগণের সহিত 
ঠাকুরের সখীভাবে আচরণ 
রমণীবেশ গ্রহণে ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া 
চিনা দুঃসাধ্য হইত 
মধুরভাব সাধনে নিযুক্ত ঠাকুরের আচরণ ও 
শারীরিক বিকারসমূহ 
ঠাকুরের অতীন্জরিয় প্রেমের সহিত আমাদের 
এ বিষয়ক ধারণার তুলনা 
শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয় প্রেম সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রের কথা 
শ্ীমতীর অতীদ্দরিয় প্রেমের কথা বুঝাইবার 
জন্ত শ্রীগৌরাঙ্দেবের আগমন 
ঠাকুরের শ্রীমতী রাধিকার উপাসনা ও দর্শনলাভ 
ঠাকুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া অন্নভব 
ও তাহার কারথ 
প্রকৃতিভাবে ঠাকুরের শরীরের অদ্ভুত পরিবর্তন 
মানসিক ভাবের প্রাবল্যে তাহার শারীরিক এরূপ 
পরিবর্তন দেখিয়া বুঝা যায়, 
“মন স্থষ্টি করে এ শরীর’ 
ঠাকুরের ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ . 
যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে প্রকৃতি 
হইবার বাসনা 


২৭৫ 


২৭৬ 


২৭৫-২৯১ 


( ue ) 


বিষয় SS: পুঃ। | 
ভাগবত, ভক্ত, ভগবান__তিন এক, ্‌ 
এক তিন রূপ দর্শন রর ২৯০ 
পঞ্চদশ অধ্যায় । 
ঠাকুরের বেদান্ত সাধন--- নি রর ২৯১-৩১৪ on 
ঠাকুরের এই কালের মানসিক অবস্থার আলোচন! 
(১) কাম-কাঞ্চন ত্যাগে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ। ৪ 
(২) নিত্যানিত্যবস্তবিবেক ও ইহামুত্রফলভোগে বিরাগ ২৯২ 
(৩) শমদমাদি বট্সম্পত্তি ও মুযুক্ষুতা ২৯২ 
(৪) উঈগ্বরনির্ভরতা ও দর্শনজন্য ভয়শৃন্যত! ২৯৩ 
ঈশ্বরদর্শনের পরেও ঠাকুর, সাধন কেন করিয়াছিলেন 
তদ্দিবয়ে তাঁহার কথা ২৯৩ 
ঠাকুরের জননীর গঙ্গ।তীরে বাস করিবার 
সঙ্কল্প এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমন ২৯৪ 
ঠাকুর-জননীর লোভরাহিত্য ২৯৬ * এ 
হলধারীর কর্ত্যাগ ও অক্ষয়ের আগমন ২৯৮ 
ভাবপমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অদ্ৈতভাব- রি 
সাধনে প্রবৃত্তি হইবার কারণ ২৯৯ ! 
ভাবসাধনের চরমে অদ্বৈতভাব লাভের J 
চেষ্টার যুক্তিযুক্ততা ৩০০ 
শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন ৩০৪ 


ঠাকুর ও.তোতাপুরীর প্রথম সম্ভাবণ এবং 
ঠাকুরের বেদান্তসাধন বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ ৩০১ 
শরীপ্রীজগদন্বা সম্বন্ধে শ্রীমৎ তোতার 


যেরূপ ধারণা ছিল ৩০২ 
ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্গ্যাসগ্রহণের 

অভিপ্রায় ও উহার কারণ ৩০৩ পল 
ঠাকুরের সন্সযাসদীক্ষা গ্রহণের 

পূর্ববকার্ধ্যসকল সম্পাদন ৪ 
সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বোচ্চার্য্য প্রার্থনা মনত ৩০৫ 
সন্গযাসগ্রহণের পূর্বব-সম্পাছ্ 

বিরজা হোমের সংক্ষেপ ভাবার্থ ৩০৬ 
ঠাকুরের শিখাস্থত্রাদি পরিত্যাগ 

পূর্বক সন্যাসগ্রহণ ৩০৭ fi 
ঠাকুরের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য Ll 


শ্রমৎ তোতার প্রেরণ! 


( ude ) 


বিষয় 

ঠাকুরের মনকে নির্ক্মিকল্ করিবার চেষ্টা নিক্ষল 
হওয়ায় তোতার আচরণ এবং ঠাকুরের 
নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ * & 

ঠাকুর নির্ববিকল্প সমাধি যথার্থ ই লাভ করিয়াছেন 
কি না তদ্বিবয়ে তোতার পরীক্ষা ও বিস্ময় 

শ্রীমৎ তোতার ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করিবার চেষ্টা 

ঠাকুরের জগদস্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা 


যোড়শ অধ্যায় । 


বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলাম ধন্মুসাধন--- 
ঠাকুরের কঠিন ব্যাধিকালে তাহার মনের, 
অপূর্বব আচরণ 
অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ঠাকুরের" 
দর্শন__ দর্শনের ফলে তাহার উপলব্ধিসমূহ 
ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বের সাধকের জাতিন্মরত্ব লাভ 
সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা 
ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভে সাধকের সর্বপ্রকার যোগবিভূতি 
ও সিদ্ধসঙ্কলপত্ব লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা 
পূর্বোক্ত শান্ত্রকথান্বসারে ঠাকুরের জীবনালোচনায় 
তাহার অপূর্বব উপলব্িসকলের£কারণ বুঝা যায় 
পূর্ব্বাজ উপলব্ধিদকল ঠাকুরের যুগপৎ উপস্থিত 
না হইবার কারণ 
অদ্বৈতভাব লাভ করাই সকল সাধনের 
উদ্দেশ বলিয়া ঠাকুরের উপলব্ধি 
পূর্বোক্ত উপলদ্ধি তাহার পূর্বের অন্য কেহ 
পূর্ণভাবে করে নাই 
অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের মনের উদারতা 
সন্বন্ধে দৃষ্টান্ত_তীহার ইসলাম ধর্ম্মসাধন 
সুফি গোবিন্দ রায়ের আগমন 4 
গোবিন্দের সহিত আলাপ করিয়া ঠাকুরের সঞ্চল্প 
গোবিন্দের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 
সাধনে ঠাকুরের সিদ্ধিলাভ 
মুসলমান ধর্মদাধন কালে ঠাকুরের আচরণ 
ভারতের হিন্দু ও মুদলমানজাতি কালে ্রাতৃভাবে 
মিলিত হইবে, ঠাকুরের ইসলাম মতসাধনে 
এ বিষয় বুঝা বায় 
পরবর্তী কালে ঠাকুরের মনে অদ্বৈতস্থৃতি 
কতদুর প্রবল ছিল 


৩০৮ 


৩২০ 


৩১৫-__-৩২৮ 


বিষয় Et 

এ বিবয়ক কয়েকটা দৃষ্টান্ত _ 

(১) বৃদ্ধ ঘেসেড়া 

(২) আহত পতঙ্গ 

(৩) পদদলিত নবীন দুৰ্ব্বাদল 

(৪) নৌকার মাঝিদয়ের পরস্পর কলহে ঠাকুরের 
নিজ শরীরে আঘাত অনুভব 


সপ্তদশ অধ্যায় । 


জন্মভূমিসন্দর্শন 


ভৈরবী ত্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের 
কামারপুকুরে গমন 

ঠাকুরকে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ যেভাবে 
দেখিয়াছিল 


জীত্রীমার কামারপুকুরে আগমন 
আত্মীয়বর্গ ও বালাবন্ধুগণের সহিত ঠাকুরের 
. এই কালের আচরণ 
উহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা 
কামারপুক্ুরবাসীদিগকে ঠাকুরের অপূর্ব 
" নুতনভাবে দেখিবার কারণ 
জন্মভূমির সহিত ঠাকুরের চিরপ্রেমসম্বন্ধ 
ঠাকুরের নি পত্র প্রতি কর্তব্য পালনের আর্ত 
বিষয়ে ঠাকুর কতদূর সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন 
পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ধরূপ আচরণ দর্শনে « 
্রাঙ্গণীর আশঙ্কা ও ভাবাস্তর ৫ 
অভিমান, অহঙ্কারের বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণীর বৃদ্ধিনাশ 
এ বিষয়ক ঘটনা 
ব্ৰাহ্মণীর সহিত হৃদয়ের কলহ 
ব্ৰাহ্মণীর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়| অপরাধের আশঙ্কা, 
এ অন্গৃতাপ ও ক্ষম। চাহিয়। কাশীগমন 
ঠাকুরের কলিকাতীয় প্রত্যাগমন 


অষ্টাদশ অধ্যায় । 


তীর্ঘদর্শন ও হৃদয়রামের কথা 


ঠাকুরের তীর্থবাত্র| স্থির হওয়া 
এ যাত্রার সময় নিরূপণ 

এ যাত্রার বন্দোবস্ত... 

৮ বৈছ্যানাথ দর্শন ও দরিদ্র সেবা 


বে 


ঢ | 


১/০ 


বিষয়। 
পথে বিদ্ব 
কেদারঘ|টে অবস্থান ও বিশ্বনাথ দর্শন 
ঠাকুর ও শ্রীত্রেলঙ্গস্বামী 
৬ প্রয়াগধামে ঠাকুরের আচরণ 
শীবৃন্দাবনে নিধুবনাদি স্থান দর্শন 
৬কা শীতে প্রত্যাগমন ও স্থিতি 
৬কাশীতে ত্রা্গণীকে দর্শন, ব্রাঙ্গণীর শেষ কথা 
বাণ্কার সহেশকে দেখিতে যাওয়া 
দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন 'ও আচরণ 
হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও বৈরাগ্য 
হৃদয়ের ভাবাবেশ 
হৃদয়ের অদ্ভূত দর্শন 
হৃদয়ের মনের জড়ত্ব প্রাপ্তি 
হৃদয়ের সাধনায় বিদ্ব 
হৃদয়ের ওদর্গোৎসব 
ওছুর্গোংসবকালে হৃদয়ের ঠাকুরকে দেখ! 
ওদুর্গোৎসবের শেষ কথা! 


উনবিংশ অধ্যায় ৷ 


স্বজনবিয়োগ নি নু 


রামকুমারপুত্র অক্ষয়ের কথ। 

অক্ষয়ের রূপ 

অক্ষয়ের শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনান্বরাগ 

অক্ষয়ের বিবাহ jt 

বিবাহের পরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া ও দক্ষিণেশ্বরে 
প্রত্যাগমন 

অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার পীড়। | অক্ষয়ের মৃত্যুঘটনা 
ঠাকুরের পূর্ব হইতে জানিতে পার! 

অক্ষয় বাঁচবে ন! শুনিয়া হৃদয়ের আশঙ্কা ও আচরণ 

অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃকষ্ট 

ঠাকুরের ভ্রাতা রামেশ্বরের পৃজকের পদ গ্রহণ 

মথুরের সহিত ঠাকুরের রাণ।ঘ।টে গমন ও 
দরিদ্রনারায়ণগণের সেবা 

মথুরের নিজবাটী ও গুরুগৃহ দর্শন, 

কলুটোলার হরিসভায় ঠাকুরের শ্ীচৈতন্তদেবের 

" আমনাধিকার ও কাল্না নবদ্বীপাদি দর্শন 


মথুরের নিদ্ধাম ভক্তি 


৩৪৮ 
৩৪৯ 


৩৫১ 
৩৫১ 
৩৫৩ 


৩৫৪ 


৩৫৪ 
৩৫৫ 
৩৫৫ 


৩৫৬ 


৩৫৭ 


৩৫৪-৩৬৬ 


১০/০ 


বিষয়। 
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত 
ঠাকুরের সহিত মথুরের গভীর প্রেমসন্বদ্ধ 
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত 
এ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত 
মথুরের এরূপ নিন্ধান ভক্তি লাভ কর! আশ্চর্বয নহে । 
এ সন্বন্ধে শাস্ত্রীয় নত 
মথুরের দেহত্যাগ 
ঠাকুরের ভাবাবেশে' ঘটনা দর্শন 


বিংশ অধ্যায় । 


৬যোড়শী-পুজা সা i 


বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনকালে এ্রত্রীম৷ 
বালিকামাত্র ছিলেন 
গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলন্দে শরীরমনেত্র পরিণতি হয় 
ঠাকুরকে প্রথমবার দেখিয়া শ্রীত্রীযার মনের ভাব 
এ ভাব লইয়া শ্রীত্রীমার জয়রামবাটীতে বাসের কথা 
» ওঁ কালে শ্রীশ্ৰীমার মনোবেদনার কারণ ও 
দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সঙ্কল্প 
এ সঙ্কল্প কাধে পরিণত করিবার বন্দোবস্ত 
নিজ পিতার সহিত এীত্রীমার পদে গঙ্গাস্্ান 
করিতে আগমন ও পথিমধ্যে জ্বর 
পীড়িতা বস্থার শ্রীত্ীমার অদভূত দর্শন বিবরণ 
রাত্রে জ্বরগায়ে শ্রী বীমার দক্ষিণেশ্বরে পৌছান ও 
ঠাকুরের আচরণ 
ঠাকুরের এরূপ আচরণে এ৷ রমার সানন্দে 
তথায় অবাস্থিতি 
ঠাকুরের নিজ ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও 
পত্বীকে শিক্ষাপ্রদান 
ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরের এরূপ অনুষ্ঠান না করিবার কারণ 
ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও শ্রীত্রীমার 
সহিত এইকালে আচরণ 
শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতে ন 
ঠাকুরের নিজমনের সংযম পরীক্ষা 
পত্ীকে লইয়া! ঠাকুরের আচরণের ন্যায় আচরণ 
কোন অবতার পুরুষ করেন নাই | উহার কল 
শবীগ্জীমার অলৌকিকত সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। ঠাকুরের সঞ্চলল 


৩৬৭---৩৮২ 


| Fhe 


বিষয় | * রর 
৩যোড়শী-পুজার আয়োজন রি রি 
শ্রীপ্ীমাকে অভিষেকপূর্ববক ঠাকুরের পূজাকরণ ৩৮১ 
পুজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপপুজাদি 
৬দেবীচরণে সমপণ Rs 


ঠাহুরের নিরন্তর সমাধির জন্য জীপ্রীমার নিদ্রায় ব্যাঘাত : 
হওয়ায় অন্যত্র শয়ন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন ১৮২ 


একবিংশ অধ্যায় । 
সাধকভাবের শেষকথা তু ৩৮৩--৩ননঈ 
এবোড়শী-পৃজার পরে ঠাকুরের সাধনবাসনার নিবৃত্তি ৩৮৩ 
কারণ, সর্ববধর্মমতের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া 
অপর আর কি করিবেন 
শ্রীতীঈশা প্রবন্তিত ধর্মে ঠাকুরের অদ্ভূত উপায়ে 
সিদ্ধিলাভ 
্ীঞ্ী্ শাসন্ন্ধীয় ঠাকুরের দর্শন কিরূপে 
সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় 
শীত্রীবুদ্ধের অবতা রত্ব ও ভাহার ধর্মমত সম্বন্ধে 
ঠাকুরের কথা 
ঠাকুরের জৈন ও শিখ ধর্মমতে ভক্কিবিশ্বাস ৩৮৮ 
সর্ধধন্্মমতে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের অসাধারণ উপলন্ধি- 
সকলের আবৃত্তি 
(১) তিনি ঈশ্বরীবতার 
(২) তাহার মুক্তি নাই 
(৩) নিজ দেহরক্ষার কাল জানিতে পার! 
(৪) সর্বধর্ম সত্য_যত মত তত পথ 
দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত মানবকে 


৩৮5 


৫) 
অবস্থাভেদে অবলশ্বন করিতে হইবে ৩৯২ 
(৬) কর্মযোগ অবলম্বনে সাধারণ মানবৈর উন্নতি হইবে ৩৯৪ 
(৭) - উদার মতের সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে হইবে ৩৯৪ 
,(৮) যাহাদের শেষ জন্ম তাহারা তাহার মত 
৩৯৫ 


গ্রহণ করিবে 
তিনজন বিশিষ্ট শান্তজ্ঞ সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে দেখিয়! যে মত প্রকাশ করিয়াছেন 
ও পণ্ডিতদিগের মাঁগমন কাল নিরূপণ 
ঠাকুরের নিজ সাঙ্গোপাঙ্গদকলকে দেখিতে বাসনা ও 


আহ্বান 


৩৯৬ 


651১) 
স্িম্পিক্ট । 


1বষয়। 
৬ যোড়শী-পুজার পর হইতে ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তদকলের আগমন 
পৰ্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী 
রামেশ্বরের মৃত্যু * 
রামেশ্বরের মৃত্যুর সম্তাবন| ঠাকুরের পূর্ব হইতে জানিতে পারা 
ও তাহাকে সতর্ক কর! 
রামেখরের মৃত্াসংবাদে জননীর শোকে প্রাণসংশয় 
হইবে ভাবিয়! ঠাকুরের প্রার্থনা ও তৎফল 
মৃত্যু উপস্থিত জানিয়! রামেশ্বরের আচরণ 
মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের নিজবন্ধু গোপালের সহিত 
কথোপকথন 
ঠাকুরের ত্রাতুপুত্র রামলালের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও 
পুজকের পদগ্রহণ। ‘চানকের অন্নপূর্ণার মন্দির 
ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদ্দার শ্রীযুক্ত শস্তুচরণ মল্লিকের কথা 
শ্রীহীমার জন্য শস্তু বাবুর ঘর করিয়| দেওয়। | কাপ্তেনের 
এ বিষয়ে সাহাযা। ও গৃহে ঠাকুরের একরাত্রি বাস 
এ গৃহে বাসকালে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া "ও 
জয়রামবাটাতে গমন 
৬ সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান ও উষধ প্রাপ্তি 
মৃত্যুকালে শস্তু বাবুর নির্ভীক আঁচরণ 
ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবীর শেষাবস্থ। ও মৃত্যু 
মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে যাইয়া 
তৎকরণে অপারগ হওয়|। তাহার গলিত- 
কর্মমাবস্থ। - 
ঠাকুরের কেশব বাবুকে দেখিতে গমন 
বেলঘরিয়! উদ্যানে কেশব 
কেশবের সহিত প্রথমালাপ - 
ঠাকুর ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
দক্ষিণেশ্বরে আসিয়। কেশবের আচরণ 
ঠাকুরের কেশবকে- ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ এবং 
ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্‌ তিনে এক, একে 
তিন_বুঝান রি 
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(১14০ ) 


বিষয়। 

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মাচ্চ.কুচবিহার বিবাহ। এ কালে 
আঘাত পাইয়। কেশবের আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভ | 
এ বিবাহ সম্বন্ধে ঠাকুরের মত" 

ঠাকুরের ভাব কেশব সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই। 
ঠাকুরের সম্বন্ধে কেশবের ছুই প্রকার আচরণ 

নববিধান ও ঠাকুরের মত 

ভারতের জাতীয় সমস্তার ঠাকুরই সমাধান করিয়াছেন 

কেশবের দেহত্যাগে ঠাকুরের আচরণ 

ঠাকুরের সঙ্ধীর্তনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন 

ঠাকুরের ফুলুই গ্রামবাজারে গমন ও অপূর্ব কীর্তৃনানন্দ । 
এ ঘটনার সময় নিরূপণ 


সন ১২৫৯ সাল হইতে ১২৮৭ সাল পৰ্যন্ত ঠাকুরের জীবনের 


প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সময় নিরূপণ 


9 নল 


১৪ 


উী্রীল্লান্মক্রুল্ুলীনলাও্শভনজ্। 


৮০১০০ a Tt 


অবতরণিক|। 


নাধকভাবালোচনার প্রয়োজন । 


জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, 
লোকগুরু বুদ্ধ ও শ্রীচৈতগ্ঠ ভিন্ন অবতার- 
আচার্য/দিগের সাধক-  জাৰিনে সাধকের কারা 
ভাব লিখি পাওয়া দলিত 
যায় না'। বিস্তৃত লিপিবদ্ধ নাই। যে উদ্দাম অনুরাগ 
ও উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাহার! 
জীবনে সত্যলাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে আশা, নিরাশা, 
ভর, বিস্ময়, আনন্দ, ব্যাকুলতার তরঙ্গে পড়িয়া তাহারা 
কখনও উল্লসিত এবং কখনও মুহমান হইয়াছিলেন অথচ নিজ 
গন্তব্লক্ষ্যে নিয়ত দৃষ্টি স্থির রাখিতে বিস্মৃত হন নাই, 
তদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা তীহাদিগের জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় 
না। অথবা, জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কাধ্যকলাপের 
সহিত তীহাদিগের বাল্যাদি কালের শিক্ষা,উদ্যম ও কাধ্যকলাপের 
একটা স্বাভাবিক পুর্ববাপর কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ খুজিয়া পাওয়া 
যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে-_ 


হ আন্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজগ । 

বুন্দাবনের গোগীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ধর্মপ্রতি্ঠাসক 
দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন তাহ! পরিষ্কার বুঝ| যায় ন| । 
ঈশার মহছুদার জীবনে ত্রিশ বৎসর বয়সের পুর্বেবর কথা দুটা, 
একটা মাত্রই জানিতে পারা বায়। আচার্য্য শঙ্করের দিথি- 
জয়কাহিনীমাত্রই সবিস্তার লিপিবদ্ধ। . এইরূপ, অন্থাত্ 
সর্বত্র । 

এরূপ হইবার কারণ খুজিয়া পাওয়া কঠিন। ভক্তদিগের 


ভাহারা কোনও ভক্তির আতিশব্যেই বোধ হয় এ সকল কথা 
কালে অসম্পূর্ণ ছিলেন 


জালেধা ভক্ত মানব লিপিবদ্ধ হয় নাই। নরের অসম্পূর্ণত| দেব- . 


ভাবিতে চাহে না। চরিত্রে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াই 
তাহারা বোধ হয় এ সকল কথা লোক-নয়নের অন্তরালে রাখা 
যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন । অথবা হইতে পারে-_মহাপুরুষ- 
চরিত্রের সর্ববাঙ্গসম্পূর্ণ মহান্‌ ভাবসকল সাধারণের সম্মুখে 
উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়৷ তাহাদিগের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, 
এসকল ভাবে উপনীত হইতে তীহারা যে অলৌকিক উদ্যম 
করিয়াছেন, তাহ! ততট! করিবে না ভাবিয়! উহাদের বিবরণ লিপি- 
বদ্ধ করা তাঁহারা অনাঁবশ্যক বোধ করিয়াছেন । 

ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্ববদ| পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নর- 
শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাহাতে যে নরন্থুলভ ছূর্ববলতা, 
দৃষ্টি ও শক্তিহীনতা কোনকালে কিছুমাত্র বর্তমান ছিল তাহ! 
স্বীকার করিতে চাহেন না। বালগোপালের মুখগহবরে তীহারা 
বিশব্রহ্গাণড প্রতিষ্ঠিত দেখিতে সর্ববদা প্ৰয়াসী হন এবং বালকের 


_অসম্বদ্ধ চেষ্টাদির ভিতরে পরিণতবয়স্কের বুদ্ধি ও বহুদর্নিতার 


পরিচয় পাইবার কেবলমাত্র প্রত্যাশা রাখেন না, কিন্তু সর্ববজ্ঞত৷, 


সর্ববশক্তিমত্তা এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতি- 


| 
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কুতি দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া! উঠেন। অতএব; নিজ 
এশ্বরিকম্বরূপে সর্ববসাধারণকে ধরা না দিবার জন্যই অবতার- 
পুরুষেরা সাধনভজনাদ্ি মানসিক চেষ্টা এবং আহার, নিদ্রা, 
ক্লান্তি, ব্যাধি এবং দেহত্যাগ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থানিচয়ের 
মিথ্যা ভাণ করিয়া থাকেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা তীহাদিগের 
পক্ষে বিচিত্র নহে। আমাদের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি 
কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধে এরূপে মিথ্যা 
ভাণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। 

নিজ দুর্ববলতার জন্যই ভক্ত এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 

এরূপ ভাবিলে বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে তীহার ভক্তির হানি 
118 হর বলিয়াই, বোধ হয় তিনি নরন্তুলভ চেষ্টা 
নহে। ও উদ্দেশ্যাদি অবতারপুরুষে আরোপ করিতে 
চাহেন ন|। অতএব, তীহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই 
নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তে, 
এরূপ ছূর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত 
,ভগবানকে এঁশর্যাবিরহিত করিয়! চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি 
পরিপক হইলে, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ কালে গভীর ভাব ধারণ 
করিলে, এরূপ এঁশ্ধ্য-চিন্তা ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বোধ 
হইতে থাকে, এবং ভক্ত তখন উহা যত্তে দুরে পরিহার করেন৷ 
সমগ্র ভক্তিশান্ত্র এ কথা বারন্বার বলিয়াছেন।: দেখা যায়, 
 শ্ীকুষ্ণমাতা যশোদা গোপালের দিব্য বিভূতিনিচয়ের নিত্য পরিচয় 
পাইয়াও তীহাকে নিজ বালকবোধেই লালন তাঁড়নাদি করিতে- 
- ছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎকারণ ঈশ্বর বুলিয়! জানিয়াও 
তাহাতে কান্তভীৰ ভিন্ন অন্যভাবের আরোপ করিতে পারিতেছেন 

না। এইরূপ অন্যত্র ভ্রফব্য। 


৬ শরীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | ' 


নিকট বাইলেই এ অব্টাবক্র-সংহিতাখানি বাহির করিয়৷ পড়িতে 
বলিতেন! অথবা অদ্বৈতভাবপূর্ণ আধ্যাত্মিক-রামায়ণের কোন 


অংশ পাঠ করিতে বলিতেন । বি বলিতাম_ কখনও কখনও স্পট 


বলিয়াছি__“ও বই পড়ে কি হবে £ আমি ভগবান্ একথা মনে 
করাও পাপ। এ পাপ কথা এই পুস্তকে লেখা আছে। ও 
বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত।” ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাসিতে 
বলিতেন_-“আমি কি তোকে গড়তে বল্ছি? একটু পড়ে 
আমাকে শুনাতে বল্ছি। খানিক পড়ে আমাকে শুন] না । 
তাতে ত আর তোকে মনে করতে হবে না, তুই ভগবান্‌। 
কাজেই অনুরোধে পড়িয়া অল্পবিস্তর পড়িয়া তাহাকে শুনাইতে 
হইত। / 

আবার, স্বামিজীকে এভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর, 
স্বামী ব্রঙ্গানন্দ প্রমুখ তাঁহার অন্যান্য বালকদিগের মধ্যে কাহাকেও 
সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সগুণ ইঈশ্বরোপাসনা, 
কাহাকেও শুদ্ধতক্তির ভিতর দিয়া, আবার কাহাকেও বা জ্ঞানমিআা 
ভক্তির ভিতর দিয়া, অন্য নানাভাবে ধৰ্ম্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া 
দিতেছিলেন ; এইরপে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বালক ভক্তগণ 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন উপবেশন, আহার বিহার 
ও ধৰ্ম্মচচ্চা প্রভৃতি করিলেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে 
নানাভাবে গঠিত করিতেছিলেন । | - 

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর 
গলরোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেন 
পুৰ্ববাপেক্ষা অধিক অদম্য উৎসাহে সকল ভক্তদিগের ধর্ম্মজীবন 
গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন. বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের । 
আবার, স্বামিজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং তদনুযায়ী॥ 
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অনুষ্ঠানে সহায়ত মাত্র করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন না নিত্য 
সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়। দিয়া তাহাকে নিকটে 
ডাকাইয়। একাদিক্ৰমে দুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তীহার সহিত 
অপর বালক তক্তদিগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়! 
কি ভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা 
ও শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই 
ঠাকুরের কথা ও ব্যবহারে ভাবিতেছিলেন ঠাকুর নিজ সঙ্ঘ 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই গলরোগরূপ একটা মিথ্যা ভাণ 
করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন__এঁ কাধ্য সুসিদ্ধ হইলেই আবার 
পূর্বববৎ সুস্থ হইবেন। কেবল স্বামী বিবেকানন্দ দিন দিন 
প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন ঠাকুর যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে 
বহুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবার মত সকল আয়োজন ও 
বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনিও এ কথা সকল সময়ে ধারণা 
করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। 

সাধনবলে স্বামিজীর ভিতর তখন স্পর্শসহায়ে অপরে ধর্ম্ম- 
শক্তি-সংক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে । তিনি 
মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর এরূপ “শক্তির উদয় স্পষ্ট অনুভব : 
করিলেও কাহাকেও এভাবে স্পর্শ করিয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য 
এপর্ধ্যন্ত নিদ্ধীরণ করেন নাই। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ পাইয়! 
বেদান্তের অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী হইয়া, তিনি তৰ্বযুক্তিসহায়ে 
মত বালক ও গৃহস্থ তক্তদিগের ভিতর প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। তুমুল আন্দোলনে এ বিষয় লইয়া ভক্তদিগের 
ভিতর কখন কখন বিষম গণ্ডগোল চলিতেছিল। কারণ 
স্বামিজীর স্বভাবই ছিল, যখনি যাহ! সত্য বলিয়া বুঝিতেন তখনি 
সাহা হাকিয়া৷ ডাকিয়া সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে 


৮ জ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজ । 


" জোর করিয়া উহ! অপরকে গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেন। 
ব্যবহারিক জগতে সত্য বে, অবস্থ৷ ও অধিকারিভেদে নানা আকার 
ধারণ করে বালক স্বামিজী তাহা তখনও বুঝিতে পারেন নাই । 

আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি । বালক-ভক্তদিগের মধ্যে তিন চারি- 
জন স্বামিজীর সহিত স্বেচ্ছায় ্রতোপবাস করিয়াছে । পুজা 
ও জাগরণে রাত্রি কাটাইবার তাহাদের অভিলাব। গোলমাঁলে 
ঠাকুরের পাছে আরামের ব্যাঘাত হয় এজন্য বসতবাটী হইতে 
কিঞিগ্দুরে পূর্বের অবস্থিত, রন্ধনশালারূপে নিশ্মিত একটা গৃহে 
পুজার আয়োজন হইয়াছে । সন্ধ্যার পরে বেশ এক পশ্লা বৃষ্টি 
হইয়| গিয়াছে এবং নবীন মেঘে সময়ে সময়ে মহাদেবের জটা- 
পটলের ন্যার বিদ্যুৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত 
হইয়াছে । 


দশটার পর প্রথম প্রহরের পুজা জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া! ' 


স্বামিজী পুজার আসনে বসিরাই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে 
লাগিলেন । সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাহার নিমিত্ত তামাকু 
সাজিতে বাহিরে গমন করিল, এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন 
সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় 
স্বামিজীর ভিতর সহস| পূর্বেবোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের 
উদয় হইল এবং তিনিও উহ! অদ্য কার্যে পরিণত করিয়া উহার 
ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ স্বামী 
অঈ-কে বলিলেন__“আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাকৃত » 
ইতিমধ্যে তামাকু লইয়া! গৃহে প্রবেশ করিয়া পুর্বেবোক্ত বালক দেখিল 
স্বামিজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অ-_ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 


*# অভেদানন্দ। 


ৰ 
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নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বার তাহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়| রহিয়াছে 
ও তাহার এ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই এক 
মিনিটকাল এভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামিজী চক্ষু 
উন্মীলন করিয়া বলিলেন__“বস্‌,.হয়েছে। কিরূপ অনুভব 
কর্লি ? 

অ। ব্যাটারি (Electric Battery) ধর্লে যেমন কি 
একটা ভিতরে আস্ছে জান্তে পারা যায় ও হাত কাপে এঁ সময়ে 
তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল। অপর ব্যক্তি 
অ-_-কে জিজ্ঞাসা করিল “ম্বামিজীকে স্পর্শ ক'রে তোমার হাত 
আপন। আপনি এরূপ কীপ_ ছিল ?” 

অ! “ই, স্থির করে রাখতে চেষ্টা করেও রাখতে 
পার্ছিলুম ন৷ !” 

এ সম্বন্ধে অন্য কোন কথাবার্তী তখন আর হইল না। 
স্বামিজী তামাকু খাইলেন। পরে সকলে ছুই প্রহরের পুজা 
ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন । অ-_ একালে গভীর ধ্যানস্ত 
হইল । এরূপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমর! তাহাকে ইতিপূর্বে 
আর কখন দেখি ‘নাই । তাহার সর্ববশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা 
ও মস্তক বাঁকিরা গেল এৰং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের 


, সংজ্ঞা এককালে ' লুপ্ত হইল! উপস্থিত সকলের মনে 


হইল স্বামিজীকে ইতিপুর্বেব স্পর্শ করার ফলেই তাহার 
এখন এরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে। স্বামিজীও তাহার 
এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জট্নক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিয়া 
উহা! দেখাইলেন। 
রাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পুজা শেষ হইবার পরে 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পুজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে বলিলেন 


২ 


১০৮ শ্ীত্রীরামকৃঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ ॥ 


_ঠাকুর ডাকিতেছেন। শুনিরাই স্বামিজী বসতবাটীর দ্বিলগৃহে 
ঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেৰ! করিবার জন্য 
রামকৃ্ানন্দও সঙ্গে বাইলেন । / 

স্বামিজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন-__“কিরে ? একটু 
জম্তে না জম্তেই খরচ? আগে নিজের ভিতরে ভাল ক'রে 
জম্তে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ কর্তে হবে তা বুঝতে 
পার্বি__মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে 
ওর কি অপকারটা কলি বল দেখি? ও এতদিন একভাব দিয়ে 
যাচ্ছিল সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল !-_ছমাসের গর্ভ যেন পাত 
হল! যা হবার হয়েছে; এখন হ'তে হঠাৎ অমনটা আর করিস্‌ 
নি। যা হোক ছেণড়াটার অদেষ্ট ভাল। 

স্বামিজী বলিতেন__“আমি ত একেবারে অবাক্‌। পুজার 
সময় নীচে আমরা যা যা করেছি ঠাকুর সমস্ত জান্তে 
পেরেছেন! কি করি--তীর এরূপ ভৎপনায় চুপ করে 
রইলুম্‌।” 

ফলে দেখা গেল অ--যে ভাবসহাঁয়ে পূর্বের ধর্ম্মজীবনে 
অগ্রসর হইতেছিল তাহার ত একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, 
আবার অদ্বৈতভাব ঠিক্‌ ঠিক্‌ ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় 
বেদান্তের দোহাই দিরা নাস্তিকের মত অযোগ্য বিপরীত অনুষ্ঠান 
সকল সে কখনও কখনও করিয়া ফেলিতে লাগিল ! ঠাকুর তাহাঁকে 
এখন হইতে অদ্বৈতভাবের উপদেশ করিতে ও সঙ্গেহে তাহার 
এরূপ কাধ্যকলাপের ভুল দেখাইয়া দিতে থাকিলেও অ-র 
এভাবপ্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কাৰ্য্যানুষ্ঠানে যথাযথ- 
ভাবে অগ্রসর হওয়া ঠাকুরের শরীর ত্যাগের বহুকাল পরে 
সাধিত হইয়াছিল । 
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সত্যলাভ অথবা জীবনে উহার পূর্ণাভিব্যক্তির জন্য অবতার- 
নরলীলার সমস্ত  পুরুষকৃত চেষ্টা সকলকে মিথ্যা ভাণ বলিয়া 
কাৰ্য্য সাধারণ নরের খীহারা গ্রহণ করেন এ শ্রেণীর ভক্তদিগকে 
সায় হয়।  আমাদিগের বক্তব্য যে, ঠাকুরকে তীহাদিগের 
ন্যায় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমরা কখনও শুনি নাই। বরং 
অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি__নিরলীলায় সমস্ত কার্য্যই 
সাধারণ নরের ন্যায় হয়; নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে 
নরের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উদ্যম, 
চেষ্টা ও তপন্তা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণন্থ লাভ করিতে হয়।” . 
জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও এ কথা বলে এবং ঘুক্তিসহায়ে 
একথ স্পষ্ট বুঝ! যার যে, এরূপ না হইলে কৃপায় ঈশ্বরকুত 
নরবপুধারণের কোন সার্থকতা থাকে না। 
ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ দিতেন তাহার ভিতর 
দৈৰ ও পুরুষকার আমরা ছুই ভাবের কথ| দেখিতে পাই। তাহার 
সম্বন্ধে ঠাকুরের মত। কয়েকটী উক্তির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে 
পারিবেন। দেখা যায়, একদিকে তিনি তাহার ভক্তগণকে 
বলিতেছেন, “( আমি ) ভাত রেঁধেছি, তোরা বাঁড়া ভাতে বসে 
যা” “্ছাঁচ তৈয়ারী হয়েছে তোরা সেই ছাঁচে নিজের নিজের মনকে 
ফ্যাল্‌ ও গ'ড়ে তোল্‌,” “কিছুই যদি না পার্বি ত আমার 
উপর বকল্মা দে,” ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে বলিতেছেন, ' 
“এক এক ক'রে সব বাসনা ত্যাগ কর্‌, তবে ত হবে,” “ঝড়ের 
আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাক,” “কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ 
করে ঈশ্বরকে ডাক,” “আমি যোল টাং (ভাগ ) করেছি, তোর! 
এক টাং (ভাগ বা অংশ ) কর,” ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয় 
ঠাকুরের এ ছুই ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে 


১২ প্র্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজগ ৷ 


পারিয়াই আমরা দৈব ও পুরুষকার, নির্ভর ও সাধনের কোন্টা 
ধরিয়া জীবনে অগ্রসর হইব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। 
দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমরা জনৈক বন্ধুর সহিত 
মানবের স্বাধীনেচ্ছা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া 
অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত 
ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই । ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছু- 
ক্ষণ রহস্য করিয়। শুনিতে লাগিলেন, পরে গন্তীরভাবে বলি- 
লেন-__“স্বাধীন ইচ্ছা ফিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে? ঈশ্ব- 
. রেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্চে ও হবে। মানুষ একথা শেষকালে 
বুঝতে পারে। তবে কি জানিস্‌ যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি 
দিয়ে খোটার বেঁধে রেখেছে। গরুটা খোঁটার এক হাত দুরে 
দাড়াতে পারে, আবার . দড়ি গাছট। যত লম্ব! ততদুরে গিয়েও 
দাড়াতে পারে__মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও . এরূপ জান্বি। 
গরুা এতটা দুরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা বস্থুক, দাড়াক্‌ বা ঘুরে 
বেড়াক্‌ মনে করেই মানুষে তাকে বীধে। তেমনি ঈশ্বরও 
মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা যতটা 
ইচ্ছা ব্যবহার করুক বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে 
কর্চে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। 
তবে কি জানিস্‌ তার কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা কল্পে তিনি নেড়ে 
বাধতে পারেন, দড়িগাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, 
চাই কি গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।৮ 
কথাগুলি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, “তবে মহাশয়, 


* স্বামী নিরঞজনানন্দ। ১৯০৪ টা হ হরিদ্বারে ইহার শরীর, 


ত্যাগ হয়। 
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সাধন ভজন করাতে ত মানুষের হাত নাই ? সকলেই ত 
বলিতে পারে, “আমি যাহ| কিছু করিতেছি সব তাঁহার ইচ্ছাতেই : 
করিতেছি ?” 

ঠাকুর-_মুখে শুধু বললে কি হবে রে? কাঁটা নেই খোঁচা 
নেই মুখে বললে কি হবে? কটায় হাত পড়লেই কীট! ফুটে ‘উঃ’ 
করে উঠতে হবে। সাধন ভজন করাটা যদি মানুষের হাতে 
থাকৃত তবে ত সকলেই তা কর্তে পার্ত-্তা পারে না 
কেন? তবে কি জানিস্‌, বতট| শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন 
ততটা ঠিক্‌ ঠিক্‌ ব্যবহার না করলে তিনি আর অধিক 'দেন্‌ না। 
এ জন্যই পুরুষকার বা উদ্ধমের দরকার ৷ দেখু না, সকলকেই 
কিছু না কিছু উদ্ধম ক'রে তবে ঈশ্বরকৃপার অধিকারী হতে হয়। 
এরূপ কর্লে তীর কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে 
যায়। কিন্তু ( তার উপর নির্ভর করে) কিছু না কিছু উদ্ভম 
কর্তেই হয়। এ বিষয়ে একটা গল্প শোন__ 

গোলোক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারদকে কোন কারণে অভি-, 

শাপ দেন যে, তাকে নরক ভোগ করতে হবে । 

চন ৎ নারদ ভেবে আকুল । নানা রূপে স্তব স্তর্তি 

* করে তীকে প্রসন্ন করে বল্লে-_-আচ্ছা ঠাকুর 
নরক কোথায়, কিরূপ, কত রকমই ব৷ আছে আমার জান্তে ইচ্ছা 
হচ্চে, কৃপা করে আমাকে বলুন । বিষ্ণু তখন ভূঁয়ে খড়ি *দিয়ে 
স্বর্গ, নরক, পৃথিবী যেখানে যেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে 
বল্লেন _ ‘এইখানে স্বর্গ, আর এইখানে নরক ।” নারদ বলে__ 
“বটে? তবে আমার এই নরক ভোগ হল'_-বলেই এ আকা 
নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম কল্লে। বিষ্ণু 
হাস্তে হাস্তে বল্লেন, ‘সেকি ? তোমার নরক ভোগ হ'ল 


১৪ . প্ীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 


কৈ?’ নারদ বল্ে-__েন ঠাকুর তোমারই সুজন ত স্বর্গ 
নরক? তুমি একে দেখিয়ে যখন বলে_-এই নরক’__তখন 
এ স্থানটা সত্য সত্যই নরক হ'ল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি 
দেওয়াতে আমার নরক ভোগ হয়ে গেল।' নারদ কথাগুলি 
প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বলে কি না ?_ বিঞ্ুঃও তাই তথাস্ত’ 
বল্লেন। নারদকে কিন্তু তার উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস ক'রে এ 
আঁকা নরকে গড়াগড়ি দিতে হ'ল, (এ উদ্মটুকু করে) তবে 
তার ভোগ কাটল ।” এইরূপে কপার রাজ্যেও যে উদ্যম ও 
পুরুষকারের স্থান আছে তাহা ঠাকুর এ গল্পটা সহায়ে কখনও 
কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন। 

নরদেহ ধারণ করিয়া নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষদিগকে 
মানবের অপূর্ণ আমাদিগের ন্যায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনত 
. স্বীকার করিয়া অবতার- অল্লজ্ঞতা প্রভৃতি অনুভব করিতে হয়। 
পুরুষের মুক্তির পথ আমাদিগেরই ন্যায় উদ্যম করিয়া তাহাদিগকে 
আবিষ্কার করা। এ সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ 
আবিষ্কার করিতে হয়, এবং যতদিন না এ পথ আবিষ্কত হয় 
ততদিন তীহাদিগের অন্তরে নিজ দেবন্বরূপের আভাস কখনও 
কখনও অল্পক্ষণের জন্য উদিত হইলেও উহ! আবার প্রচ্ছন্ন হইয়া 
পড়ে । এইরূপে ‘বহুজনহিতায়’ মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া 
লইয়া,তাহাদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় আলোক-আধারের রাজ্যের 
ভিতর পথ হাত্ড়াইতে হয় । তবে, স্বার্থন্থখচেষ্টার লেশমাত্র 
তাহাদের ভিতরে ন! থাকার তাহার জীবনপথে আমাদিগের অপেক্ষা 
অধিক আলোক দেখিতে পান এবং অভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিপুঞ্জ 
সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবনসমস্তার সমাধানকরতঃ 
লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়েন। 


সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন । 


নরের অসপ্পূর্ণতা যথাযথভাবে অঙ্গীকার করিরাছিলে, ১৭ 
দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনায় আমাদিগের ও. 
কল্যাণ সাধিত হয়, এবং এ জন্যই আমরা তাহার মানব ভাব সক 
সর্বদা পুরোবর্তী রাখিয়া তাঁহার দেবভাবের আলোচনা করিতে 
পাঠককে অনুরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তাহাকে 
মানৰ ৰলিয়৷ ন। ন| ভাবিলে তীহার সাধন কালের অলৌকিক 
ভাবিলে, অবতার- উদ্যম ও চেণ্টাদির কোন অর্থ খু'জিয়া পাওয়া 
পুরুষের জীবনও যাইবে না । মনে হইবে, যিনি নিত্য পুর্ণ তাহার 
চেষ্টার অর্থ পাওয়া 
যায়না। আবার সত্যলাভের জন্য চেষ্টা কেন? মনে 
হইবে, তাঁহার জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা 
“লোক দেখানে।” ব্যাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরলাভের 
জন্য উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জীবনে স্থৃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তীহার 
উদ্ধম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ আমাদিগকে এরূপ করিতে উৎসাহিত না 
করিয়া হৃদয় বিষম উদাসীনতায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজীবনে 
আমাদিগের আর জড়ত্বের অপনোদন হইবে না। 
ঠাকুরের কৃপালাভের প্রত্যাশী হইলেও আমাদিগকে তাহাকে 
আমাদিগেরই ন্যায় মানবভাবসম্পন্ন বলিয়া 
বন্ধ মানব, মানব গ্রহণ করিতে হইবে ৷ কারণ, ঠাকুর আমা- 
না সি 2 দিগের দুঃখে সমবেদনাভাগী হইয়াই ত আমা- 
দিগের ছুঃখমোচনে অগ্রসর হইবেন ?. অত- 
এব যে দিক দিয়াই দেখ, তাহাকে মানবভাবাপন্ন বলিয়া 
চিন্তা করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। বাস্তবিক, যতদিন 
না আমরা সর্বববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিগুন 
₹ দেব-স্বরূপে গর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব ততদিন পধ্যন্ত 
জগৎকারণ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরাবতারদিগকে মানবভাবাপন্ন 


১৪ 
কৈ?’ [ 
রক আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ করিতে হইবে । “দেবো 
ও = দেবং বজে”_কথাটা একরূলে বাস্তবিকই সত্য! তুমি 
বাদ স্বয়ং সমাধিবলে নির্বিবকল্প ভূমিতে পৌছাইতে পারিয়৷ 
থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি ও ধারণা 
করিয়। তাঁহার যথার্থ পুজা করিতে পারিবে। আর, যদি 
তাহা না পারিয়া থাক, তবে তোমার পুজা উক্ত দেবভুমিতে 
উঠিবার ও যথার্থ পুজাধিকার পাইবার চেষ্টামাত্রেই পধ্যবসিত 
হইবে এবং জগৎ-কারণ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানব 
বলিয়াই তোমার ধারণ! হইতে থাকিবে । . 
দেবত্বে আরুঢ হইয়া এরূপে ঈশ্বরের দেবন্বরূপের যথার্থ 
পুজা করিতে সমর্থ ব্যক্তি বিরল। আমাদিগের মত দুর্বল 
; 3 Ne অধিকারী উহা হইতে এখনও বহুদুরে অবস্থিত! 
করুণার ঈশ্বরের মানব- সেজন্যা আমাদিগের স্যার সাধারণ ব্যক্তির প্রতি 
এগ করুণাপরবশ হইয়! আমাদিগের হৃদয়ের পুজা 
পুরুষের জীবনালো- গ্রহণ করিবার জন্যই ঈশ্বরের মানবভুমিতে 
চনাই কল্যাণকর । অবতরণ-__মানবীর় ভাব ও দেহ স্বীকার করিয়া 
দেব-মানব-রূপধারণ ! পুর্ববপুর্ববুগাবিভূতি দেব-মানবদিগের সহিত 
' তুলনায় ঠাকুরের সাধনকালের ইতিহাস আলোচন| করিবার 
* আমাদের অনেক সুবিধা আছে। কারণ, ঠাকুর স্বয়ং তাহার 
জীবনের এ কালের :কথ| সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট 
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার সে সকলের জলন্ত চিত্র 
আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে । আবার, 
আমরা তাহার নিকট যাইবার স্বল্পকাল পূর্বেই তাঁহার সধক- 
জীবনের বিচিত্রাভিনয় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটার লোক সকলের 
চক্ষুসম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল । এবং এ সকল ব্যক্তিদিগের 


ক্রীত্রীরামকুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । 


সাধক ও সাধনা । টু ১৭ 


অনেকে তখনও এ স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। তাহাদিগের প্রমু- 
খাৎ এ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিবারও আমরা অবসর পাইয়াছিলাম। 
সে যাহা হউক এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পুর্বেব সাধন- 
তন্বের মূলসুত্রগুলি একবার সাধারণভাবে আমাদিগের আবৃত্তি 
করিয়া লওয়া ভাল। অতএব এ বিষয়ে আমরা এখন কিঞ্চিৎ 


- আলোচনা করিব। 


প্রথম অধ্যায়। 
সাধক ও সাধনা । 


ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচয় যথাবথ পাইতে 
হইলে আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তদ্বিষয় প্রথমে বুঝিতে 
হইবে। অনেকে হয়ত এ কথায় বলিবেন, ভারত ত চিরকাল 
কোনও না কোনও ভাবে ধর্মাসাধনে লাগিয়া রহিয়াছে তবে 
এ কথা আবার পাড়িয়া পুঁথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল 
হইতে ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 
করিতে নিজ জাতীয় শক্তি যতদুর ব্যয় করিয়া আসিয়াছে এবং 
এখনও করিতেছে পৃথিবীর অপর কোন্‌ দেশের কোন্‌ জাতি 
এতদূর করিয়াছে? কোন্‌ দেশে ব্রঙ্গজ্ঞ অবতারপুরুষসকলের 
আবির্ভাব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে? অতএব সাধনার 
সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে এ বিষয়ের মুলসূত্রগুলি পুনরা- 
বৃত্তি করিয়া বলা নিশ্রায়োজন। 

কথা সত্য হইলেও এরূপ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, 
সাধনা সম্বন্ধে অনেক স্থলে জনসাধারণের একটা কিস্তৃত র 
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১৮ . শ্ৰীব্ৰীরামকৃষ্চলীলাপ্রসন্গ । 


ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য 

হারাইয়। তাহারা অনেক সময় কেবলমাত্র 
সাংলা সে নরণা। শারীরিক কঠোরতার, ছুশ্রাপ্য বস্তুসকলের 

সংযোগে, স্থানবিশেষে ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক 
অনুষ্ঠানে, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধে এবং এমন কি অসম্বন্ধ মনের বিসদৃশ 
চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়| থাকে । আবার 
এরূপও দেখা যায় বে, কুসংস্কার এবং কুঅভ্যাসে বিকৃতপূর্বৰ 
মনকে প্রকৃতিস্থ ও সহজভাবাপনন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত 
করিতে মহাপুরুষগণ কখন কখন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়ের 
উপদেশ করিয়াছেন সেই সকলকেই সাধনা বলিয়া ধারণা পূর্বক 


সকলের পক্ষেই এ সমূহের অনুষ্ঠান সমভাবে, প্রয়োজন বলিয়!' 
অনেক স্থলে প্রচারিত হইতেছে ! বৈরাগ্যবান্‌ ন| হইয়া__সংসারের | 


ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদি ভোগের জন্য সম্ভাবে লালায়িত থাকিয়াও 
মন্ত্র ঝ ক্রিয়াবিশেষের সূহায়ে জগশুকারণ ঈশ্বরকে মন্ত্রোষধি- 
বশীভূত সর্পের ষ্যায় নিজ কর্তৃত্বাধীন করিতে পারা বায়, এরূপ 
লরীস্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেককে বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ 
করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । অতএব যুগযুগান্তরব্যাগী 
অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে ভারতের খধিমহাঁপুরুষগণ সাধন 


সম্বন্ধে যে সকল তব্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ 


আলোচনা এখানে বিষয়-বিরুদ্ধ হইবে না ॥ 

ঠাকুর বলিতেন, “সর্ববভূতে ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষকালের 
কথ৷”_ সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা মানবের ভাগ্যে উপস্থিত 
হয়। হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষ্ এ কথাই 
বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন জগতে স্থূল সূক্ম, চেতন অচেতন 
যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাঁইতেছ__ইট, কাঠ, মাটী, পাথর, 
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মানুষ, পশু, গাছ পালা, জীব জানোয়ার, দেব উপদেব__সকলই 
এক অদ্বয় ক্রহ্গাবস্ত । এ ত্ৰহ্মবস্তুকেই তুমি 
নানারূপে নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ, 
স্পর্শ, স্রাণ ও আস্বাদ করিতেছ। তাহাকে 
লইয়া তোমার সকল প্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন 
হইলেও তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও 
ব্যক্তির সহিত তুমি এরূপ করিতেছ ! কথাগুলি শুনিয়া আমাদের 
মনে যে সন্দেহপরম্পরার উদয় হইয়! থাকে এবং এ সকল নিরসনে 
শান্ত যাহা বলিয়া থাকেন, প্রশ্বোত্তরচ্ছলে তাহার মোটা মুটি ভাবটা 
পাঠককে এখানে বলিলে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা । 
প্র। এঁ কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না কেন? 

উ। তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না এ ভ্রম দূরীভূত 
হয় ততক্ষণ কেমন করিয়া এ ভ্রম ধরিতে পারিবে? যথার্থ বস্তু 
ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের 
ভ্রম ধরিয়া থাকি। পূর্বেবাক্ত ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের 
এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন | 

প্র। আচ্ছা এরূপ ভ্রম হইবার কারণ কি, এবং কৰে 
হইতেই ব| আমাদের এই ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইল ? 

উ। ভ্রমের কারণ সর্বত্র যাহা দেখিতে পাওয়া বায় 

এখানেও  তাহাই-_অজ্ঞান। এ অজ্ঞীন 
ভ্রম বা অজ্ঞানবশতঃ সত্য কখন যে উপস্থিত হইল তাহা কিরূপে 
প্রত্যক্ষ হয় না। অজ্ঞানা- 
বায় থাকিয়া অজ্ঞানের জানিবে বল? অজ্ঞানের ভিতর যতক্ষণ 
কারণ বুঝা যারনা। পড়িয়া! রহিয়াছ ততক্ষণ উহা জানিবার 
চেষ্টা বৃথা। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সত্য বলিয়াই 
"প্ৰতীতি হয়। নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই 


সাধনার চরম ফল, 
সর্ববূতে ব্হ্দর্শন | 


৮ 


নন 


লো কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তির ‘আমি স্বপ্ন 


1 


দেখিতেছি’ এইরূপ ধারণা থাকিতে দেখা যায়। সেখানেও 
জাগ্রদবস্থার স্মৃতি হইতেই তাহাদের মনে এ ভাবের উদয় হইয়া 
থাকে !. জাগ্রদবস্থায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালে কাহারও 
কাহারও অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্মৃতি এরূপে হইতে দেখা যায় ৷ 

প্র। তবে উপায় ? 

উ। উপায়__এ অজ্ঞানপ্দুর কর। এ ভ্রম বা অজ্ঞান যে, 
দুর করা বায় তাহা! তোমাদের নিশ্চিত বলিতে পারি। পূৰ্ব্ব 
পুর্ব খধিগণ উহা দুর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেমন 
করিরা দুর করিতে হইবে তাহাও বলিয়া! গিয়াছেন। 

প্র। আচ্ছা; কিন্তু এ উপায় জানিরার পূর্বের আরও দুই 
একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে । আমরা এত লোকে বাহ 
দেখিতেছি প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর 
অল্পসংখ্যক ঝষিরা যাহা বা.যেরূপে জগৎটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
তাহাই সত্য বলিতেছ__-এটা কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তাহারা 
যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই ভুল ? 

উ। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে তাহাই ‘যে 
জগৎকে ধষিগণ যেরূপ 151 কিছু নিয়ম নাই. 
দেখয়াছেন তাহাই খবিদিগের প্রত্যক্ষ সত্য বলিতেছি কারণ, এ 
সত্য। উহার কারণ। প্রত্যক্ষসহায়ে তীহার! "সর্বববিধ দুঃখের হস্ত 
হইতে মুক্ত হইয়া! সর্ববপ্রকীরে ভরশুন্য ও চিরশান্তির অধিকারী 
হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনের সকল প্রকার ব্যব- 
হারচেষ্টাদির একটা উদ্দেশ্যেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন । তত্তিন্ন 
যথার্থজ্ঞান, মানবমনে সর্ববদ! সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, করুণা, দীনতা 
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প্রভৃতি সদ্গুণরাজির বিকাশ করিয়া উহাকে অদ্ভুত ত উদারতাসম্পন, 
করিয়! থাকে; খাষিদিগের জীবনে এরূপ অসাধারণ গুণ ও 
শক্তির পরিচয় আমরা শাস্ত্রে পাইয়া, থাকি, এবং তীহাদিগের রা 
পদানুসরণে চলিয়া বহার সিদ্ধিলাভ করেন তীহাদিগের ভিতরে 
এ সকলের পরিচয় এখনও দেখিতে পাই । 

প্র। আচ্ছা । কিন্তু আমাদের সকলেরই ভ্রম একপ্রাকা- 
রের হইল কিরূপে? আমি যেটাকে পশু 
অনেকের একরূপ ভ্রম বুলিয়া বুঝি তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মানুষ 


হইলেও ভ্রম কখনও 
সতাহয় না। বলিয়া বুঝ না; এইরূপ, সকল বিষয়েই ৷ 


এত লোকের এরূপে সকল বিষয়ে একই 
কালে একই প্রকার ভুল হওয়া অল্প আশ্চর্য্যের কথা নহে। পাচ 
জনে একটা বিষিয়ে ভুল ধারণ! করিলেও অপর পাঁচ জনের এ 
বিষয়ে সত্যদৃষ্টি থাকে, সর্বত্র এইরূপই ত দেখা যায় ॥ এখানে 
কিন্তু এ নিয়মের একেবারে ব্যতিক্রম হইতেছে। এজন্য তোমার 
কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না! 
উ। অল্পসংখ্যক খধিদিগকে জনসাধারণের মধ্যে গণনা না 
করাতেই তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে 
বিরাট মনে জগত্রূপ 
দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পুর্ব প্রশ্নেই এ 
কল্পনা বিদ্যমান বলি- তথ পু 
যাই মানবসাধারণের বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবে যে, 
একরূপ ভ্রম হইতেছে । জিজ্ঞাসা করিতেছ সকলের একপ্রকীরের ভ্রম 
বিরাট মন কিন্তু এজন্য _এ কি ০ 
মে আবদ্ধ নহে. হইল কিরূপে ₹ তাহা ডত্তরে শান্তর বলেন__ 
এক অসীম অনন্ত সমগ্টি-মনে জগত্রূপ কল্পনার 
উদয় হইরাছে। তোমার আমার এবং জনসাধারণের ব্যষ্টি-মন 
এ বিরাট মনের অংশ ও অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদিগকে এঁ একই: 


প্রকার কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে। এ. জন্যই আমরা 


০০ । এ এপ 
এ. বীর. 8 El 
2 এ. | ং 


২২ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


প্রত্যেকে পশুটাকে পশু ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া ইচ্ছামত দেখিতে 
বা কল্পনা করিতে পারি না। এজন্যই আবার যথার্থ জ্ঞান লাভ 
করিয়া আমাদের মধ্যে একজন সর্বপ্রকার ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্তি 
লাভ করিলেও অপর সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে স্ইরূপই 
থাকে। আর এক কথা, বিরাট পুরুষের বিরাট মনে জগতরূপ 
কল্পনার উদয় হইলেও তিনি আমাদিগের মত অজ্ঞানবন্ধানে জড়ী- 
ভূত হইয়! পড়েন না। কারণ সর্ববদর্শী তিনি অজ্ঞানপ্রসূত 
জগৎ-কল্পনার ভিতরে ও বাহিরে অদ্বয় ব্রহ্মবস্তকে ওতঃপ্রোতঃ- 
ভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাইরা থাকেন। উহ| করিতে পারি না 
বলিয়াই আমাদের কথ স্বতন্ত্র হইয়! পড়ে। ঠাকুর যেমন বলি- 
তেন__“সাপের মুখে বিষ রয়েছে; সাপ এ মুখ দিয়ে নিতা 
আহারাদি কর্চে ; সাপের তাতে কিছু হচ্ছে না! কিন্তু সাপ যাকে 
কামড়ায় এ বিষে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু !? f 
অতএব শাস্তরদৃষ্টে দেখা গেল বিশ্ব-মনের কল্পনাসস্তৃত জগ্টা 
একভাবে আমাদেরও মনঃকল্লিত। কারণ, 
সর বদলা, পণ" আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষি-মন, সমষ্টীভূত বিশ্ব- 
কালের বাহিরে বর্ত- * 
মান। প্রকৃতি অনাদি। মনের সহিত শরীর ও অবয়বাদির ন্যায় অবি- 
, চেষ্ঠা সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত । আবার এ জগৎ- 
রূপ কল্পনা যে, এককালে বিশ্বমনে ছিল না পরে আরন্ত হইল, 
এ কথা বলিতে পারা যার না। কারণ, নাম ও রূপ বা দেশ 
ও কালরূপ পদার্ঘদয়,_যাহা না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতীর 
স্থষ্ঠি হইতে পারে না-_জগৎরূপ 'কল্পনারই মধ্যগত বস্তু অথবা এ 
কল্পনার সহিত উহার! অবিচ্ছেস্চভাবে নিত্য বিদ্যমান । স্থিরভাবে 
একটু চিন্তা করিয়৷ দেখিলেই পাঠক এ কথা বুঝিতে পারিবেন এবং 
বেদাদি শান্তর যে কেন স্জনীশক্তির মূলীভূত কারণ প্রকৃতি বা 


রা 


সাধক ও সাধনা । ২৩ 


মায়াকে অনাদি ব! কালাতীত বলিরা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাও 
হৃদয়ঙ্গম হইবে । জগৎটা যদি মনঃকল্পিতই হয় এবং এ কল্পনার 
আর্ত যদি আমরা ‘কাল’ বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না 
হইয়া থাকে, তবে কথাটা দাড়াইল এই যে, কালরূপ কল্পনার 
সঙ্গে সঙ্গেই জগত্রূপ কল্পনাটা তদাশ্রর বিশ্ব-মনে বিদ্যমান 
রহিয়াছে । আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যগ্টি-মন বহুকাল ধরিয়া এ কল্পন! 
দেখিতে থাকিয়া জগতের অস্তিত্বেই দৃঢ়ধারণা করিয়া! রহিয়াছে এবং 
জগত্রূপ কল্পনার অতীত অদয় ব্রহ্মবস্তর সাক্ষাৎদর্শনে বহুকাল 


বঞ্চিত থাকিয়া জগৎটা যে মনঃকল্পিত বস্তুমাত্র এ কথা এককালে 


ভুলিয়া গিয়া আপনার ভ্রম এখন ধরিতে পারিতেছে না। কারণ 
পূর্বেই বলিয়াছি__যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই 
আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিতে সর্ববদা সক্ষম হই । 

' এখন বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণ! ও 
6971, অনুভবাদি বহুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফ্ললে 
কারণের সহিত পরি- বর্তমানাকার ধারণ করিয়াছে, এবং তঙসম্বন্ধে 
দর চেষ্টাই যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে আমা- 

, দিগকে এখন নাম রূপ, দেশ কাল, মন 
বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তরগত সকল বিষয়ের অতীত পদার্থের 
সহিত পরিচিত হইতে হইবে। এ পরিচয় পাইবার 
চেষ্টাকেই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র সাধন’ বলিয়া। নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন; 


. এবং এ চেষ্টা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে স্ত্রী বা পুরুষে বিদ্যামান 


তীহারাই ভারতে সাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে, [জগদতীত বস্তু অনুসন্ধানের 

পূর্বোক্ত চেষ্টা, ছুইটী প্রধান পথে এতকাল পর্যন্ত প্রবাহিত 

হইয়া আসিয়াছে প্রথম শান্তর যাহাকে “নেতি, নেতি” বা জ্ঞান মার্স 


২৪ ভ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ৷ 


বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং দ্বিতীয়, যাহ! ইতি, ইতি’ ব 
ভক্তি-মার্গ বলির! নিৰ্দিন্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের সাধক 
__ চরম-লক্ষ্যের কথা প্রথম হইতে হৃদয়ে ধারণ! 

| হা ২. ও সর্দ্ঘদা স্মরণ রাখিয়। জ্ঞাতসারে তদভিমুখে 
দিন দ্রিন অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিপথের 

পথিকেরা চরমে কোথায় উপনীত হইবেন তদ্বিযয়ে অনেক স্থলে 
অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে 
করিতে অগ্রসর হইয়া চরমে জগদতীত অদ্বৈতবস্তুর সাক্ষাৎপরিচয় 


লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা জগৎসম্বন্ধে সাধারণ জনগণের 


যে ধারণা আছে তাহা উভয় পথের পথিকগণকেই ত্যাগ 
করিতে হয়। জ্ঞানী উহ! প্রথম হইতেই সর্ববতোভাবে পরিত্যাগ 
করিতে চেষ্টা করেন; এবং ভক্ত উহার কতক ছাড়ি! 
কতক রাখিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে জ্ঞানীর 
ন্যায়ই উহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া “একমেবাদ্বিতীয়ং তন্দে 
উপস্থিত হন। জগৎ সম্বন্ধে উল্লিখিত স্বার্থপর, ভোগস্থখৈকলক্ষ্য 
সাধারণ ধারণার পরিহারকেই শান্তর “বৈরাগ্য” বলির! নির্দেশ 
করিয়াছেন । 

নিত্যপরিবর্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনি- 
ত্যতীজ্ঞান সহজেই আসিয়। উপস্থিত হয় । তচ্জন্য জগতসন্বন্ধীয় 
সাধারণ ধারণ! ত্যাগ করিয়| “নেতি, নেতি'-মার্গে জগৎকারণের 
অনুসন্ধান কর! প্রাচীন যুগে মানবের প্রথমেই উপস্থিত হইয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয় । সে জন্য ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গ সমকালে 
প্রচলিত থাকিলেও ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি 
হইবার পূর্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের সম্যক্‌ পরিপুষ্তি হওয়া 
দেখিতে পাওয়! বার । 


নিস 


আহহ 


b= 


সাধক ও সাধনা । ২৫ 


“নেতি নেতি'___নিত্যস্বরূপ জগণ্কারণ ইহা নহে, উহা! নহে_ 
aE ME করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মানব স্বম্প- 
লঙ্গা, ‘আমি’ কোন্‌ কালেই যে, অন্তৰ্মুখী হইয়! পড়িয়াছিল উপ- 
সা তদ্বিষয় সন্ধান নিষ এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব 

বুঝিয়াছিল বাহিরের অন্য সকল বস্তু অপেক্ষা 
তাহার নিজ দেহ-মনই তাহাকে সর্ববাগ্রে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 
করিয়া রাখিয়াছে ; অতএব, অন্য বস্তু সকলের সহায়ে জগৎ কারণের 
অন্বেষণে অগ্রসর হইলে যতকালে সে উহার সন্ধান পাইবে, নিজ 
দেহ-মনাবলম্ষনে অগ্রসর হইলে তদপেক্ষা অধিক শীঘ্র এ বিষয়ের 
সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা । “হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া দেখিয়৷ 
যেমন বুঝিতে পারা যায়, ভাত-হাড়িটা স্থৃসিদ্ধ হইয়াছে কি না,” 
তদ্রপ আপনার ভিতরে নিত্য-কারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই 
অপর বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অন্তরে উহার অন্বেষণ পাওয়া যাইবে । 
এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের নিকট “আমি কোন্‌ পদার্থ” এই, 
বিষয়ের অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। 

পূর্বের বলিয়াছি, জগতসন্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা, জ্ঞানী ও 
ভক্ত উভয়বিধ সাধককেই ত্যাগ করিতে হয় । 
এ ধারণার একান্ত ত্যাগেই মানব-মন সর্বববুত্তি- 
রহিত হইয়। সমাধির অধিকারী হয়। এরূপ সমাধিকেই শাস্ত্র 
নিধিবকল্পসমাধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানপথের সাধক, 
‘আমি বাস্তবিক কোন্‌ পদার্থ” এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর : 
হইয়া কিরূপে নিধিবকল্প-সমাধিতে উপনীত হন এবং এ কালে 
তাহার কীদৃশ অনুভব উপস্থিত হয়, তাহা আমরা পাঠককে অন্যত্র 
বলিয়াছি & অতএব ভক্তিপথের পথিক এ সমাধির অনুভবে 


লী 


* গুরুভাঁব পূর্বার্দ ২য় অধ্যায় দেখ। 
৪" 


নিবিকল্প সমাধি। 


২৬ উীস্রীরামকুঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


কিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন পাঠককে এখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
বলা কর্তব্য । 


ভক্তিমার্গকে ‘হতি ইতি'-সাধনপথ বলিয়া আমর! নির্দেশ 


করিয়াছি । কারণ, এ পথের পথিক জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ 
করিলেও জগত্কর্তা৷ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া তৎকৃত জগত্রূপ 
কাৰ্য্য সত্য বর্ত্তমান বলির বিশ্বাস করিয়| থাকেন । ভক্ত, জগৎ ও 
তন্মধ্যগত সৰ্বব বস্তু ও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়| 
আপনার করির! লন ৷ এঁ সন্বন্ধ দর্শন করিবার পথে যাহা অন্তরায় 
বলিয়া তাহার প্রতীতি হয় তাহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ দূর পরিহার 


করেন। তন্তিন, ঈশ্বরের কোন এক রূপের 1 প্রতি ত অনুরাগে 


ও ধ্যানে তন্ময় হওয়| এবং তাহারই গ্রীতির নিমিত্ত সর্ববকাধ্যানু- 
ষ্ঠান করা ভক্তের আশু লক্ষ্য হইয়! থাকে । 

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়। জগতের অস্তিত্ব 
ইতি, ইতি, পথে ভুলিয়৷ নিবিবকল্প অবস্থার পৌঁছিতে পারা যায় 
নির্বিক্প সমাধিলাভের এইবার আমর! তাহার অনুশীলন করিব। 
বিবরণ। পূর্বের বলিয়াছি, ভক্ত, ঈশ্বরের কোন এক 
রূপকে নিজ ইষ্ট বলিয়! পরিগ্রহ করিয়া তাহারই চিন্ত| ও ধ্যান 
করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম, ধ্যান করিবার কালে, তিনি এ 
ইঞ্টঘত্তির সর্ববাব়বসম্পূর্ণ ছবি মানস-নয়নের সম্মুখে আনিতে 
'পারেন না; কখন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কখন বা মুখখানিমাত্র 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় ; উহাও আবার দর্শন মাত্রেই যেন লয় 


1 ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাকেও আমরা রূপের ধ্যানের মধ্যেই গণনা 
করিতেছি। কারণ, আকার-রহিত সর্বগুণান্মিত ব্যক্তিত্বের ধান 
করিতে যাইলে আকাশ, জল, বায়ু বা তেজ প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের 
কোন পদার্থ ই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। 
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হইয়া যায়, সন্মুখে স্থির ভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের 
ফলে ধ্যান গভীর হইলে এ মুত্তির সর্ববায়বসম্পূর্ণ ছবি, মাঁনস- 
চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ধ্যান ক্রমে গভীরতর হইলে এ 
ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয় ততক্ষণ, স্থির ভাবে সম্মুখে অবস্থান 
করে। পরে, ধ্যানের গভীরতার তারতম্যে এ সুত্তির চলা ফেরা, 
হাসা, কথাকহা এবং চরমে উহার স্পর্শ পধ্যন্তও ভক্তের উপলব্ধি 
হয়। তখন এ মুস্তিকে সর্বব প্রকারে জীবন্ত বলিয়। দেখিতে পাওয়া 
যায় এবং ভক্ত, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বা খুলিয়া থাকুন না কেন, 
ধ্যান করিলেই এ মুস্তির এ প্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ 
করেন। পরে, “আমার ইষ্টই ইচ্ছামত নানারূপ ধারণ করিয়া- 
ছেন”-__এই বিশ্বাসের ফলে ভক্ত-সাধক আপন ইফ্টমূত্তি হইতে 
নানাবিধ দিব্যরূপ সকলের সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন 
_ “থে ব্যক্তি একটা রূপ এ প্রকার জীবন্ত ভাবে দর্শন করিয়াছে 
তাহার অন্য সব রূপের দর্শন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয় ।৮ 
ইতিপূর্বে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতে একটি 
বিষয় আমরা বুঝিতে পারি । এরূপ জীবন্ত মুক্তিসকলের দর্শন- 
লাভ যাহার ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাহার নিকট জাগ্রণ্কালে দৃষ্ট 
পদার্থ সকলের ন্যায়, ধ্যানকালে দৃষ্ট ভাবরাজযগত এ সকল 
মুক্তির সমান অস্তিত্ব অনুভব হইতে থাকে । এরূপে বাহ্য জগৎ ও 


ভাবরাজ্যের সমানাস্তিত্ববোধ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই তাহার 


মনে, বাহ্য জগণ্টাকে মনঃ-কল্লিত বলিয়া ধারণা হইতে থাকে । 
আবার গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজ্যের অনুভব, ভক্তের মনে এত 
প্রবল হইয়া উঠে যে সেই সময়ের জন্য তাঁহার বাহ জগতের 
আনুভব ঈযন্মাত্ৰও থাকে না। ভক্তের এ অবস্থাকেই শান্তর সবিকল্প- 
সমাধি নামে নির্দেশ করিয়াছেন । এ প্রকার সমাধিকালে মানসিক 


২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


শক্তিপ্রভাবে ভক্তের মনে বাহ জগতের বিলয় হইলেও ভাব- 
রাজ্যের বিলয় হয় না। জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্/ক্তিসকলের সহিত 
ব্যবহার করিয়া আমর! নিত্য যেরূপ স্থখছুঃখাদির অনুভব করিয়া 
থাকি, আপন ইঞ্টুস্তির সহিত ব্যবহারে ভক্ত তখন, ঠিক তদ্রপ 
অনুভব করিতে থাকেন। কেবলমাত্র ইন্টমূত্তিকে আশ্রয় 
করিয়াই তাহার মনে তখন যত কিছু সংকল্প-বিকল্পের উদর 
হইতে থাকে । এক বিষয়কে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তের 
মনে এ সময়ে বৃত্তি-পরম্পরার উদর হওয়ার জন্য শান্ত, তাহার 
এ অবস্থাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংযুক্ত সমাধি বলিয়াছেন । 
এইরূপে ভাবরাজ্যের অন্তর্গত বিষয় বিশেষের চিন্তায় 
ভক্তের মনে স্কুল বাহা জগতের, এবং এক ভাবের প্রাঝল্যে 
অন্য ভাবসকলের, বিলয় সাধিত হয়। যে ভক্তসাধক এতদুর 
অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট নিরিবিকল্পভূমি- 
লাভ অধিক দুরবর্তী নহে। জগতের বহুকালাভ্যন্ত অস্তিত্ব- 
জ্ঞান বিনি এতদূর দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছেন তাহার মন 
যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে, একথ| বলিতে 
হইবে না। মনকে এককালে নির্বিবিকল্প করিতে পারিলে ঈশ্বর- 
সম্ভোগ অধিক ভিন্ন অল্প হয় না, একথা একবার ধারণা হইলেই 


তাহার সমগ্র মন এদিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং শ্রীপুর ও 


ঈশ্বররুপায় তিনি,অচিরে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ 


করিয়া! অদবৈতজ্ঞান্নে অবস্থানপুর্ববক চিরশান্তির অধিকারী হন।: 


অথব| বল৷ যাইতে পারে, প্রগাঢ় ইঞ্টপ্রেমই তাহাকে এ ভূমি 
দেখাইরা দের এবং ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় উহার প্রেরণার 
তিনি আপন ইন্টের সহিত তখন একত্বানুভব করেন । 


জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার: 
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এরূপ ক্রম শাস্ত্রনিদ্ধারিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং 
মানব উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধন- 
কালেই তাহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ ও শক্তি- 
সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় । দেব এবং মানব 
অনল উভয় ভূমিতে তীহাদিগের স্বভাবতঃ বিচরণ করি- 
০১ বার শক্তি থাকাতে এরূপ হইয়| থাকে ; অথবা, 
ভাহাদিগকে দিদ্ধের ভিতরের দেবভাব তীহাদিগের সহজ স্থাভা- 
ন্যায় প্রতীতি হয়। দেব বিক অবস্থা হওয়ায় উহা তীহাদিগের মানব- 
ও মানব উভয় ভাবে ভাবের বাহিরাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ 
Se করিয়। এঁরূপে স্বতঃ প্রকাশিত হয়। এ 
বিষয়ের মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, 
এরূপ ঘটনা কিন্তু অবতারপুরুষ সকলের জীবন মানববুদ্ধির 
নিকটে দুর্ভেন্ভ জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। এ জটিল 
রহস্য কখনও যে, সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। কিন্তু 
শ্রদ্ধীসম্পন্ন হইয়! উহার অনুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ 
সাধিত হয়, এ কথা ধ্ৰুব । প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতার- 
চরিত্রের মানবভাবটা চাপিয়া ঢাকিয়া দ্েবভাবটার আলোচনাই 
করা হইয়াছিল-_সন্দেহশীল বর্তমান যুগে এঁ চরিত্রের দেবভাবটা 
সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভীবটার আলোচনাই চলিয়াছে__ 
বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা এ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদ্ভয় 
ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে এই কথাই পাঠককে 
বুঝাইতে প্রয়াস করিব । বল৷! বাহুল্য, দেব-মানব ঠাকুরের 
পুণ্যদর্শন জীবনে না ঘটিলে অবতারচরিত্র এরূপে দেখিতে 


আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
অবতার জীবনে সাধক ভাব। 
পুণ্য-দর্শন ঠাকুরের দিব্যসন্গলাভে কুতার্থ হইয়। আমরা 
তাহার জীবন ও চরিত্রের যতই অনুধ্যান করিয়াছি ততই তাহাতে 
দেব ও মানৰ উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সন্মিলন দেখিয়া” মোহিত 
হইরাছি। মধুর সামঞ্রস্ভে এরূপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একত্র 
একাধারে বর্তমান যে সম্ভবপর একথা! তাহাকে না৷ দেখিলে 
আমাদের কখনই ধারণা হইত ন|। এরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই আমা- 
দিগের ধারণা, তিনি দেব-মানব,_ পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তি- 
সমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত 
ঠাকুরে দেব ও মানব হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই। এরূপ দেখিয়াছি 
ভাবের মিলন।  বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, এ উভয় ভাবের কোন- 
টাই তিনি বুথা ভাণ করেন নাই এবং মানব ভার তিনি লোক- 
হিতায় যথার্থ ই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ 
আমাদিগকে দেখাইয়! গিয়াছেন। আবার, এরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই 
একথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পুর্বব রি যুগের সকল অবতার- 
পুরুষের জীবনেই এ উভয় ভাবের এরূপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় 
উপস্থিত হইয়াছিল । 

শরদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অবতার প্রথিত ত পুরুষসকলের ২ মধ্যে কাহারও . 
জীবনকথা আলোচনা করিতে যাইলেই আমরা এরূপ দেখিতে পাইব।. 

দেখিতে পাইব, কি এক অদ্ভুত, অজ্ঞাত শক্তিবলে তীহার! কখন 

আমাদের ন্যায় সাধারণ ভাব ভূমিতে থাকিয়া জগতস্থ যাবতীয় বস্ত 
ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই ন্যায় ঝুরহার করিতেছেন-_-আবার, এ 


অবতার জীবনে সাধক ভাব । ৩১ 


কখন বা উচ্চ দিব্য ভাব-ভুমিতে . বিচরণ করিয়া আমাদিগের 


অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া এক নূতন রাজ্যের 
সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন ৷ 
সকল অবতার পুরুষেই তাহাদের ইচ্ছা ন| থাকিলেও কে যেন সকল 
cued বিষয়ের যোগাযোগ করিয়া তাহাদিগকে এরূপ 
করাইতেছে!  আশৈশবই এঁরূপ। তবে, শৈশবে সময়ে 
সময়ে এ শক্তির পরিচয় পাইলেও উহ! যে তীহাদিগের নিজস্ব 
এবং অন্তরেই অবস্থিত একথা তাহার! অনেক সময়ে ধরিতে 
বুঝিতে পারেন না; অথবা, ইচ্ছামাত্রেই এ শক্তিপ্রয়োগে উচ্চ- 
ভাব-ভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যভাব সহায়ে জগদন্তর্গত 
সকল বস্ত্র ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও তাহাদিগের সহিত তদনুরূপ 
ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু দিনের পর দিন এ শক্তির 
পরিচয় তাহারা জীবনে বারম্বার যত প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, 
উহার সহিত সম্যক পরিচিত হইতে তাহাদের মনোমধ্যে তত 
প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠে এবং এ বাসনাই তাহাদিগকে 
অলৌকিক অনুরাগসম্পন্ন করিয়| সাধনে নিযুক্ত করে। 
তাহাদ্রিগের এরূপ বাসনার কিন্তু স্বার্থপরতার নাম গন্ধ 
থাকে না। নিজের জন্য কোন প্রকার ভোগ- 
সুখ লাভ ত দুরের কথা, “পৃথিবীস্থ অপর 
অপর সকল ব্যক্তির যাহ! হইবার হউক আমি 
নিজে মুক্তিলাভ করিয়া ভুমানন্দে থাকি”__-এই প্রকারের ভাবও 
তাহাদিগের এ বাসনায় দেখা যায় না। কেবল, যে অজ্ঞাত দিব্য 
শক্তির নিয়োগে তাহারা জন্মাবধি অসাধারণ দিব্যভাব সকল 
অনুভব করিতেছেন এবং স্থূল জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলের 
ন্যায় ভাবরাজ্যগত সকল বিষয়ের সমসমান অস্তিত্ব সময়ে সময়ে 
be / $ 


অবতার পুরুষে স্থার্থ- 
সুখের বাসনা থাকেন|। 


৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


প্রত্যক্ষ করিতেছেন সেই শক্তি কি বাস্তবিকই জগতের অন্তরালে 
অবস্থিত অথবা! স্বকপোলকল্পনাবিজূত্তিত তদ্বিষয়ের তন্থানুসন্ধান 
তাহাদিগের এ বাসনার মূলে পরিলক্ষিত হয়। কারণ, অপর 
সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অনুভবাদির সহিত আপনাদিগের প্রত্যক্ষ 
সকলের তুলনা করিয়া! একথা তীহাদিগের স্বল্লকালেই হৃদয়ঙ্গম 
হয় বে, তাহারা আজীবন জগতস্থ বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে যে 
ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন অপরে তদ্রপ করিতেছে না-_ভাব- 
রাজ্যের উচ্চভূমি হইতে জগৎটা দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের এক 
প্রকার নাই বলিলেই হয় । ” 
শুধু তাহাই নহে। পূর্বেবাক্ত তুলনায় তাঁহাদের আর 
একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হইয়া পড়ে। 
তাহারা বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও দিব্য 
ছুই ভূমি হইতে জগতটাকে দুই ভাবে 
দেখিতে 'গান বলিয়াই প্রতি মৃহূর্তে পরিবর্তনশীল ছুই দিনের 
নশ্বর জীবনে আপাতমনোরম রূপরসাদি তাহাদিগকে মানব- 
. সাধারণের স্যার প্রলোভিত করিতে পারে না, এবং অনিত্য 
সংসারের নানা অবস্থাবিপর্ধ্য়ে, অশান্তি ও নৈরাশ্টের নিবিড় 
ছায়া তাহাদিগের মনকে আবৃত করিতে পারে না। স্থৃতরাং 
পূর্বেবক্ত শক্তিকে সম্যকপ্রকারে আপনার করিয়া লইয়া কেমন 
করিয়া ইচ্ছামাত্র উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভুমি সকলে স্বয়ং আরোহণ 
এবং যতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন, এবং 
আপামর সাধারণকে এরূপ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী 
করিবেন, এই চিন্তাতেই তাহাদের করুণাপূর্ণ মন এককালে 
নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এজন্যই দেখ! যায়, সাধনা ও করুণার 


০ 


দুইটা প্রবল প্রবাহ তহাদিগের জীবনে নিরন্তুর পাশাপাশি 


তাহাদিগের করুণা ও 
পরার্থে সাধন ভজন । 


“বাসর 


eK 


/ 


টার 


অবতার জীবনে সাধক ভাব'। ৩৩ 


প্রবাহিত হইতেছে! বলিতে পার, মানবসাধারণের সহিত 
আপনাদিগের অবস্থার তুলনায় তীহাদিগের অন্তরের করুণ! ' 
শতধারে বন্ধিত হইতে পারে; কিন্তু এরূপ অসাধারণ করুণার 
উৎপত্তি তীহাদ্িগের অন্তরে কোথ| হইতে হইল তাহা ত 
নির্দিষ্ট হইল না? উত্তরে বলিতে হয়, উহা সঙ্গে লইয়াই 
তাহারা সংসারে জন্মিয়া থাকেন-_-উহা৷ ভিন্ন আর কিছু বলা যায় 
না। ঠাকুরের এ বিষয়ক একটা দৃষ্টান্ত স্মরণ কর-_ 

“তিন বন্ধুতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে 
Sea Res মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখলে উচু 
বন্ধুর আনন্দ-কানন পঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা__-তার ভিতর 
দর্শন’ সম্বন্ধে ঠাকুরের থেকে গান বাজনার মধুর আওয়াজ আসছে! 
গল্প। শুনে মোহিত হয়ে ইচ্ছা হোলো, ভিতরে 
কি হচ্চে দেখবে | চারিদিকে ঘুরে দেখলে, ভিতরে ঢোক্বার 
একটীও দরজা নাই। কি করে?-_-একজন কোন - রকমে 
একটা মৈ যোগাড় করে পাঁচিলের উপরে উঠতে লাগলো ও 
অপর দুই জন নীচে দাড়িয়ে রইলো। প্রথম লোকটী পীঁচিলের 
উপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাঃ হাঃ 
করে হাস্তে হাস্তে লাফিয়ে প'ড়লো__কি যে ভিভরে দেখলে 
ত নীচের দুজনকে বল্বার জন্য একটুও অপেক্ষা কর্তে -পার্লে 
না! তারা ভাব্লে বাঃ, বন্ধু ত বেশ্্‌, একবার বল্লেও না__ 
কি দেখলে !_যা হোক দেখতে হোলো। ভেবে__ আর 
একজন এ মৈ বেয়ে উঠ্তে লাগ্লো। উপরে উঠে সেও 
কিন্তু প্রথম লোকটার মত হাঃ হাঃ করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে 
পড়লো । তৃতীয় লোকটা তখন কি করে_মৈ বেয়ে উপরে 
উঠুলো ও ভিতরের আনন্দের মেলা দেখ্তে পেলে। দেখে 

a j 


৩৪ ভ্ীস্রীরামকুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ | 


প্রথমে তার মনে খুব ইচ্ছা হোলো! সেও উহাতে যোগ দেয় । 
পরেই ভাবলে__কিন্তু আমি বদি এখনি উহাতে যোগদান করি তা 
হোলে বাহিরের অপর দশজনে ত জান্তে পার্বে না, এখানে 


এমন আনন্দ উপভোগের জায়গা আছে ; একলা এই আনন্দটা . 


ভোগ ক"র্বো ? এ ভেবে, সে জোর ক'রে নিজের মনকে ফিরিয়ে 
নেবে এলো ও দুচোকে যাকেই দেখতে পেলে তাঁকেই ঠেঁকে 
বল্তে লাগ্লো_-ওহে এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, 
চল চল সকলে মিলে ভোগ করি! এইরূপে সকলকে সঙ্গে 
নিয়ে সেও এ স্থানে যোগ দিলে ।” এখন বুঝ, তৃতীয় ব্যক্তির 
মনে দশজনকে সঙ্গে লইয়া একত্র আনন্দোপভোগের ইচ্ছার 
কারণ যেমন খু'জিয়! পাওয়া যায় না, তদ্রপ অবতার পুরুষসকলের 
মনে লোককল্যাগসাধনের ইচ্ছা কেন যে আশৈশব বিচ 
থাকে তাহার কারণ নির্দেশ কর! যায় না। 


পুর্বেবোক্ত কথার কেহ কেহ হয়ত স্থির করিবে যে, তবে 


উরি গুন বুঝি অবতার পুরুষসকলকে আমাদিগের ন্যায় 
সাধারণ মানবের স্যায় ছূরধার ইন্দ্রিয় সকলের সহিত কখনও সংগ্রাম 


সংযম অভ্যাস করিতে করিতে হয় না; শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় 
হ্য়। উহার! বুঝি আজন্ম তীহাদিগের বশে নিরন্তর 
উঠিতে বসিতে থাকে এবং সেই জন্য সংসারের রূপরসাদি হইতে 
মনকে ফিরাইয়া তাহার! সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে 
পারেন। উত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে, এ বিষয়েও নরবৎ 
নরলীলা হইয়া থাকে ; এখানেও তাহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী 
হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়। 


মানব মনের স্বভাব সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র জানিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পাইয়াছেন স্থূল হইতে আর্ত হইয়া 


মি 


অবতার জীবনে সাধক ভাব। ৬৫ 
সঙ্গ সুঙ্গনতর, সৃন্সনতম, অনন্ত বাসনাস্তরসমূহ উহার ভিতরে কত 
বিদ্যমান রহিয়াছে! একটীকে যদি কোনরূপে অতিক্রম করিতে 
তুমি সমর্থ হইয়াছ তবে আর একটা আসিয়া 
তোমার পথরোধকরিল-_সেটাকে - পরাজিত 
করিলে ত আর একটি. আসিল_-স্ুলকে পরাজিত করিলে 
ত সুন্ম আদিল-_তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে ত সুন্ষমতর 
বাসনাশ্রেণী তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্িতার দণ্ডারমান হইল! 
যদি কাম ছাঁড়িলে ত কাঞ্চন আসিল; স্ুলভাবে কাম-কাঞ্চন 
গ্রহণে বিরত হইলে ত বাহক সৌন্দর্য্যানুরাগ, লোকৈষণা 
মান-যশাদি সম্মুখে উপস্থিত হইল ; অথবা মায়িক সম্বন্ধ সকল 
যদি তুমি যত্পুর্ববক পরিহার করিলে তবে আলস্য ব| করুণাকারে 
মায়ামোহ আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিল! 

মনের এরূপ স্বভাবের উল্লেখ করিয়া বাসনাজাল হইতে ত দুরে 
" : থাকিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক করি- 


মনের অনন্ত বান! । 


- বাসনা ত্যাগ  ন্ষে 
এ স* তেন। নিজ জীবনের ঘটনাবলী ও চিন্তাপর্য্যন্ত 


ঠাকুরের প্রেরণ । 
সময়ে সময়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি 


এ বিষয় আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। পুরুষভক্ত- 
দিগের ন্ায় স্ত্রীতক্রদিগকেও তিনি এ কথা বারশ্বার বলিয়া 
তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত করিতেন। তাহার 
একদিনের এরূপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক এ কথা বুঝিতে 
পারিবেন । 

স্ত্রী বা পুরুষ ঠাকুরের নিকট যে কেহই যাইতেন সকলেই 
তাহার অমায়িকতা, সদ্ব্যবহার, ও কামগন্ধরহিত অদ্ভুত ভালবাসার 

2 ত্ভকুভাব, পুর্বার্থ” ১ম অধ্যায় ২৬ পৃষ্ঠা এবং ২ অব্যার ৫৫. 
ও ৫৮ পৃষ্টা দেখ । 


৬৬ শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং সুবিধা হইলেই 
পুনরায় তাহার পুণ্যদর্শন ও সলস্থখলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া 
উঠিতেন। এরূপে তাহারা যে নিজেই তাহার নিকট পুনঃ 


পুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, নিজের 
পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইয়৷ যাইয়| তাহারাও যাহাতে 


তাহার দর্শনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে তড্জন্য বিশেষ- 
ভাবে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের পরিচিতা জনৈক! এরূপে 
একদিন তাহার বৈমাত্রেরা ভগ্নী ও তাহার স্বামীর সহোদরাকে 
সঙ্গে লইরা অপরাহেে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। প্রণাম করিরা উপবেশন করিলে ঠাকুর তাহাদের 
পরিচয় ও কুশল প্রাশ্নীদি করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবান্‌ 
হওয়াই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এই বিষয়ে 
কথা পাড়িয়। বলিতে আরন্ত করিলেন__ 


(ES 


ববিয়ে স্ত্রী ্র- এমনি কাণ্ড_হতে কি দেয়? বার তিনকুলে 
দিগকে উপদেশ। কেউ নেই তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুযিয়ে 
সংসার করাবে !__সেও বিড়ালের মাছ, দুধ, ঘুরে ঘুরে জোগাড় 
কর্বে ; আর বল্বে, মাছ, দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি 
করি ? 

“হয়ত, বড় বনেদি ঘর। পতি পুত্তর সব মরে গেল 
কেউ নেই__রইল কেবল গোটাকতক রাড়ি!__তাদের 
মরণ নাই! বাড়ির এখান্টা পড়ে গেছে, ওখান্টা ধসে 
গেছে, ছাদের উপর অশ্রথ গাছ জন্মেছে_তার সঙ্গে দুচার 
গাছা ডেজো ভাঁটাও জন্মেছে; রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি 
রাঁধচে ও সংসার কর্চে! কেন? ভগবানকে ডাকুক্‌ না 


ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গাঁ? মহামায়ার' 


| 


সি 


১] 
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কেন? তীর শরণাপন্ন হোক্‌ না__তার ত সময় হয়েছে। তা | 
হবে না! 4 

“হয়ত বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল__কড়ে রীাঁড়ি। 
ভগবানকে ডাকুক্‌ না কেন? ত! নয়_ ভাইয়ের ঘরে গিন্নি 
হোল! মাথায় কাগা খোঁপা, আঁচলে চাবির খোলো বেঁধে, হাত 
নেড়ে গিন্নিপনা কচ্চেন__সর্ববনাশীকে দেখলে পাড়া শুদ্ধ, লোক 
রায় !আর বলে বেড়াচ্চেন_“আমি না হলে দাদার খাওয়াই 
হয় না !”__মর মাগি, তোর কি হোলো আ.গ্ভাখতা, না!” 

এক রহস্তের কথা-_আমাদিগের পরিচিতা রমণীর ভগ্মীর 
ঠাকুরবি__ধিনি অগ্ঠ প্রথমবার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিলেন, 
ভ্রাতার ঘরে গৃহিনী ভগ্মিদিগের শ্রেণীভুক্তা ছিলেন! ঠাকুরকে 
কেহই সে কথ ইতিপূর্বের বলে নাই । কিন্তু কথায় কথায় ঠাকুর 
এ দৃষ্টান্ত আনিয়া বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানব মনে অনন্ত 
বাসনাস্তরের কথা বুঝাইতে লাগিলেন! বলা বাহুল্য কথাগুলি 
এ ্্রীলোকটার অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । দৃষটান্তগুলি 
শুনিয়। আমাদিগের পরিচিতা রমণীর ভগ্নী তীহার গা ঠেলিয়া 
চুপি চুপি বলিলেন_-“ও ভাই,_ আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে 
এই কথা বেরুতে হয় !__ঠাকুরঝি কি মনে ক'র্বে !” পরিচিতা 
বলিলেন তা কি কোরুৰো ; ওর ইচ্ছা, ওকে আরত কেউ 
শিখিয়ে দেয় নি?’ 

মানব প্রকৃতির আলোচনায় স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, যাহার মন 

_ যত উচ্চে উঠে, সুষ্গন বাসনারাজি তাহাকে তত 

by 8 তীত্র যাতনা অনুভব করায় । চুরি, মিথ্যা বা 
et লাম্পট্য যে অসংখ্যবার করিয়াছে, তাহার এরূপ 


সংগ্রাম। 
কাধ্যের পুনরনুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু উদার উচ্চ 


৩৮ জীত্রীরমকৃ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 

অন্তঃকরণ এ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত 
করিয়া বিষম যন্ত্রণায় মুহামান হয়। অবতার পুরুষ সকলকে 
আজীবন স্থুলভাবে বিষয় গ্রহণে অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখা! 
বাইলেও অন্তরের সুঙ্ষন বাসনাশ্রেণীর সহিত সংগ্রাম বে ভীহারা 
আমাদিগের স্তার সমভাবেই করিয়া থাকেন এবং মনের ভিতর 
উহাদিগের মূর্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত সহজগুণ অধিক 
ব্ত্রণা অনুভব করেন, একথা তাঁহার! স্বয়ং স্প্টাক্ষরে স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। অতএব রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দরিয়গণকে 

ফিরাইতে তীহাদিগের সংগ্রামকে ভাগ কিরূপে বলিব ? 
শান্্রদর্শী কোন পাঠক হয়ত এখনও বলিবেন, “কিন্তু তোমার 
রা, কথ। মানি কিরূপে ? এই দেখ অদ্বৈতবাদীর 
ভাব সম্বন্ধে আপত্তি ও শিরোমণি আচার্য্য শঙ্কর তাহার গীত| ভায়ের 
মীমাংসা। প্রারস্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য ও নরদেহ- 
ধারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ননিত্যশুদ্মুক্তত্বভাব, সকল জীবের 
নিয়ামক, জন্মাদিরহিত ঈশ্বর, লোকানুগ্রহ করিবেন বলিয়া নিজ 
মায়াশক্তি দারা যেন দেহবান হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন এই- 
রূপ পরিলক্ষিত হয়েন ।” * স্বয়ং আচার্ধ্যই যখন এ কথা বলিতে- 
ছেন তখন তোমাদের পূর্বেবাক্ত কথা দাড়ায় কিরূপে ?” আমরা 
বলি আচার্য্য এরূপ বলিয়াছেন সত্য, কিন্ত আমাদিগের দীড়া- 


ইবার স্থল আছে। আচার্যের একথা বুঝিতে ইইলে আমা- . 


দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি, ঈশ্বরের দেহধারণ 
বা নামরূপবিশিন্ট হওয়াটাকে যেমন ভাণ বলিতেছেন, তেমনি 
* স চ ভগবান, অজোহব্যরে। ভূতানামীশ্বরে| নিত্যগুদ্ধযুক্ত- 
স্বভাবোহপি সনু ্বমারয়া দেহবানিব জাতইব লোকান্ুগ্রহৎ কুর্বন্‌ লক্ষাতে। 
_ শত শাঙ্করভাব্যের উপক্রমণিকা। 


ভি, 


₹ দ্বৈত-ভুমিতে অবস্থানকালে জগৎটাকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া 
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সঙ্গে সঙ্গে তোমার, আমার এবং জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির 
নাম-রূপ-বিশিষট হওয়াটাকে ভাণ বলিতেছেন। সমগ্র জগৎ- 
টাকেই তিনি ব্রঙ্গবস্তর উপরে মিথ্যাভীণ বলিতেছেন ঝ 
উহার বাস্তব সন্ত স্বীকার করিতেছেন না।* অতএব তাঁহার এ 
উভয় কথা৷ একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই তগকৃত মীমাংসা বুঝা 
যাইবে । অবতীরের দেহধারণ ও স্ুুখছুঃখাদি অনুভবগুলিকে 
মিথ্যা ভাণ বলিয়| ধরিব এবং আমাদিগের এ বিষয় গুলি- সত্য 
বলিব এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আমাদিগের অনুভব 
ও প্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে অবতার পুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদিকেও 
সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং পুর্বেবাক্ত কথায় আমরা 
অন্যায় কিছু বলি নাই । 

কথাটার আর এক ভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝ৷ 
উ কথার অন্তভাবে যাইবে । অদ্বৈত-ভাব-ভুমি ও সাধারণ বা দ্বৈত- 
আলোচনা । ভাব-ভূমি হইতে দৃষ্টি করিয়া জগৎ সম্বন্ধে ছুই 
প্রকার ধারণা আমাদিগের উপস্থিত হয়__ শাস্ত্র এই কথা বলেন। 
প্রথমটাতে আরোহণ করির়! জগত্রূপ পদার্থটা কতদূর সত্য . 
বুঝিতে যাইলে প্রত্যক্ষ বোধ হয় উহা নাই, বা কোনও কালে ছিল 
না__একমেবাদ্বিতীয়ং ত্ৰহ্ম-বস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই; আর 
দ্বিতীয় বা দ্বৈত-ভীব-ভূমিতে থাকিয়া জগণটাকে দেখিলে নানা 
নাম রূপের সমষ্টি উহাকে সত্য ও নিত্য বর্তমান বলিয়া বোধ হয়, 
যেমন আমাদিগের ন্যায় মানবসাধারণের সর্ববক্ষণ হইতেছে। দেহস্থ 
থাকিয়াও বিদেইভাবসম্পন্ন অবতার ও জীবনুক্ত পুর্লষদিগের 
অদ্বৈত-ভূমিতে অবস্থান জীবনের অনেক সময় হওয়ার নিন্সের 


+ শারীরক ভাম্যে অধ্যাসনিরূপণ দেখ । 


৪০ শরীত্রীরা মকৃষ্ণলীলাপ্রসজগ । 


ধারণা হইরা থাকে৷ কিন্তু জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনার স্ব, 
মিথ| বলিয়া প্রতীত হইলেও ্বপ্রসন্র্শনকালে যেমন উহাকে 
এককালে মিথ্যা বল! যায় না, জীবন্মুক্ত ও অবতার পুরুষদিগের 
মনের জগদাভাসকেও সেইরূপ এককালে মিথ্য। বলা চলে ন|। 
জগত্রূপ পদার্থ টাকে পুর্ববোক্ত ছুই ভূমি হইতে যেমন দুই 
ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি আবার, উহার অন্তর্গত কোন 
ব্যক্তিবিশেষকেও এরূপে, ছুই ভাবভূমি হইতে দুই প্রকারে 
দেখা গিয়া থাকে । দ্ৈত-ভাবভূমি হইতে দেখিলে এঁ ব্যক্তিকে 
বদ্ধমানৰ এবং পূর্ণ অদ্বৈত-ভূমি হইতে দেখিলে 
উচ্চতর ভাবতূমি হইতে তাহাকে নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বোধ 
জগৎ সম্বন্ধে ভিন্ন হয়। পূর্ণ অদৈত-ভূমি ভাবরাজ্যের সৰ্ব্বোচ্চ 
৮0178 প্রদেশ। উহাতে আরোহণ করিবার পূর্বের 
মানব মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাব-ভূমির ভিতর দিয়া উঠিয়া 
পরিশেষে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়। এ সকল উচ্চ উচ্চতর 
ভাব-ভূমিতে উঠিবার কালে জগৎ ও তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়মান হইতে থাকিয়| 
উহাদের সম্মন্ধে তাহার পূর্বব ধারণা নানারূপে পরিবর্তিত হইতে 
থাকে। যথা-_জগণ্টাকে ভাবময় বলিয়া বোধ হয়; অথবা, 
“ ব্যক্তিবিশেষকে শরীর হইতে পুথক্‌, অদৃষটপুর্বব শক্তিশালী; 
মনোময় বা দিব্য জ্যোতির্ময় ইত্যাদি বলিয়৷ বোধ হইতে থাকে । 
অবতার পুরুষদিগের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তি সম্পন্ন হইয়া 
অবতার পুরুষদিগের উপস্থিত হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে 
শক্তিতে মানব উচ্চ- পুৰ্ব্বোক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে আরঢ় 


a য়| তাহাদিগকে টে 
as হইয়া থাকে। অবশ্য, তীহাদিগের বিচিত্র 


শক্তিপ্রভাবেই তাহাদিগের এ প্রকার আরোহণসামর্থ্য উপস্থিত 


7 


2) ৯ 


সাধক ও সাধনা ৷ ৪১ 


হয় । অতএব বুঝা যাইতেছে, সকল উচ্চভূমি হইতে তাহাদিগকে 
এরূপ বিচিত্রভাবে দেখিতে পাইয়াই ভক্ত সাধক তীহাদিগের 
সন্বন্ধে ধারণা করিয়া বসেন যে, বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন দিব্যভাঁবই 
তীহাদিগের যথার্থ স্বরূপ এবং ইতরসাধারণে তী'হাদিগের ভিতরে 
যে মানবভাব দেখিতে পায় তাহা তাহারা মিথ্যাভাণ করিয়া তাহা- 
দিগকে দেখাইয়া থাকেন। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে ভক্ত 
সাধকের প্রথমে, ঈশ্বরের ভক্ত সকলের সম্বন্ধে, এবং পরে, 
ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধে, এরূপ ধারণা হইতে দেখা গিয়া থাকে। 
পূর্বের বলিয়াছি, মনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাব- 
রাজ্যে দৃষ্ট বিষয় সকলে, জগতে প্রতিনিয়ত 
উন পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় দৃঢ় অস্তিত্বা- 
জীব ও অবতারের নুভব, অবতার পুরুষসকলের জীবনে শৈশব 
শজ্রিই এ্দে। কাল হইতে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। 
পরে, দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং এরূপ দর্শন 
তীহাঁদিগের জীবনে বারম্বার যত উপস্থিত হইতে থাকে তত 
তাঁহারা স্থুল,বাহ্‌ 'জগতের অপেক্ষা ভাবরাজ্যের অস্তিত্বেই সমধিক 
বিশ্বাসবান হইয়া পড়েন। পরিশেষে, সর্বেবাচ্চ অদ্বৈতভাব-ভূমিতে 
উঠিয়া যে একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু হইতে নানা নাম-রূপময় জগতের 
বিকাশ হইয়াছে তাহার সন্ধান পাইয়! তাঁহারা সিদ্ধকাম হন। 
জীবন্মুক্ত পুরুবদিগের জন্বন্ধেও এরূপ হইয়া থাকে । তবে 
অবতার পুরুষেরা অতি স্বল্পকালে যে সত্যে উপনীত হন তাহা 
উপলব্ধি করিতে তাহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবশ্যক হয়। 
অথবা_ স্বয়ং স্বল্পকালে অদ্বৈত-ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেও 
অপরকে এ ভূমিতে আরোহণ করাইয়া দিবার শক্তি তীহাদিগের 
ভিতর, অবতার পুরুষদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পমাত্রই 


৬ 
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প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের এ বিষয়ক শিক্ষা স্মরণ কর__“জীব 
ও অবতারে, শক্তির প্রকাশ লইয়াই প্রভেদ ৷” 
অছৈত-ভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগৎ-কারণের 
অবতার _দেব সান, “নী প্রত্যক্ষে পরিতৃপ্ত হইয়া অবতার 
লন পুরুষেরা যখন পুনরায় মনের নিন্ম ভূমিতে 
অবরোহণ করেন তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানব 
মাত্র থাকিলেও তাহার! যথার্থ ই অমানব বা দেবমানব পদবী প্রাপ্ত 
হন। তখন তীহারা জগৎ ও তৎকারণ উভয় পদার্থকে সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় বাহ্যান্তর জগৎটার ছায়ার ন্যায় অস্তিত্ব 
সর্ববদা সর্ববত্র অনুভব করিতে থাকেন। তখন তীহাদিগের 
ভিতর দিয়া মনের অসাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ স্বতঃ লোকহিতায় 
নিত্য প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জগতে পরিদৃষ্ট, সকল 
পদার্থের আদি, মধ্য ও অন্ত সম্যক অবগত হইয়া তাহারা সর্বজ্ঞ 
লাভ করেন। ক্ষুদ্র মানব আমরা, তখনই তাহাদিগের 
অলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষ করি এবং তাঁহাদিগের অমৃত- 
মরী বাণীতে আশাস্বিত হইয়া এ কথার আভাস পাইয়া থাকি যে 
__বহিষুখৌ বৃত্তি লইয়া বাহজগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলের 
অবলম্বনে যথার্থ সত্যলাভ, বা জগৎ-কারণের অনুসন্ধান ও শান্তি- 
লাভ, কখনই সফল হইবার নহে। 
পাশ্চাত্যবিদ্ধা-পারদর্শী পাঠক বলিবেন__এইবারেই মাটি; 
এইবারেই কুপমণ্ডঁকের মত কথাটা বলিয়া আপ- 
বনি হসি. নার পক্ষটা দুর্বল করিলে, আর কি! বাহ- 
চনায় জগৎ-কারণের জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে অবলম্বন 
জানলাত গদাৰ!  করিয়া অনুসন্ধানে আজকাল মানবের জ্ঞান 
কতদুর উন্নত হইয়াছে ও প্রতিদিন হইতেছে তাহা যে দেখিয়াছে 
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সে এরূপ কথা কখনই বলিতে পারিত না। উত্তরে আমরা 
বলি__জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সন্বন্ধে যাহা বলিতেছ তাহা সত্য 
হইলেও উহা! দ্বারা পূর্ণ-সত্য লাভ তোমাদের কখনই সাধিত 
হইবে না । , কারণ, জগত-কারণকে তোমরা জড় অথবা 
" তোমাদের অপেক্ষাও অধম, নিকৃষ্ট দরের বস্তু, বলিয়া ধারণা 
করিয়া বসিয়া আছ এবং বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বার তোমরা! অধিকতর 
রূপরসাদি ভৌগলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছ। 
অতএব একমাত্র জড় বস্তু হইতে জগতের অন্যান্য নান! জড় ও 
চৈতন্যময় বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে একথা যন্ত্রহায়ে কোনকাঁলে 
প্রমাণ করিতে পারিলেও অন্তররাজ্যের বিষয়সকল তোমাদিগের 
নিকট চিরকালই অপ্রগাণিত থাকিবে। ভোগবাঁসনাত্যাগ, ও 
অন্তমুরথীবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর. দিয়াই মানবের মুক্তিলাভের 
পথ, একথা যতদিন না হৃদয়ঙ্গম হইবে ততদিন তোমাদিগের 
দেশকালাতীত খণ্ড সত্যলাভ হইবে না, শান্তিলাভও হইবে না। 
ভাবরাজ্যের বিষয় লইয়া আশৈশব সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া 
যাইবার কথা সকল অবতার পুরুষের জীবনেই 

অবতার পুরুষদিগের 
আশৈশব ভাবতন্ময়ত্। শুনিতে পাওয়া যায়। দেখনা_ শ্রীকৃষ্ণ, 
_  বাল্যকালেই সময়ে সময়ে স্বীয় দেবত্বের 
পরিচয় নানাভাবে নিজ পিত৷ মাত ও বন্ধু বান্ধবদিগের হৃদয়ঙ্গম 
বোধিন্রমতলে সমাধিস্থ হইয়া দেবতা ও মানবের নয়নাকর্ষণ 
করিতেছেন; ঈশা, প্রেমে বন্য পক্ষীদিগকে আকর্ষণ করিয়া 
বাল্যে, নিজ হস্তে খাওয়াইতেছেন ; শঙ্কর, স্বীয় মাতাকে দিব্য-: 
শক্তি প্রভাবে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়া বাল্যেই সংসার ত্যাগ 
করিতেছেন ; এবং চৈতন্য বাল্যেই দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া, 


৪৪ রীশ্্ীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 

ঈশ্বর-প্রেমিক হেয় উপাদেয় সকল বস্তুর ভিতরেইঈশ্বর-প্রকাশ 
দেখিতে পান, একথার আভাস দিতেছেন। ঠাকুরের জীবনেও এ 
বিষয়ের অভাব নাই। দৃষ্টান্তম্বরূপে, তাহার শৈশবকালের 
করেকটা ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে 


পারিবেন ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজ মুখেই আমরা শুনিয়াছিলাম, * 


এবং বুঝিয়াছিলাম, ভাবরাজ্যে প্রথম তন্ময় হওয়া তাঁহার অতি 
অল্প বয়সেই হইয়াছিল । ঠাকুর বলিতেন__ 

“ওদেশে ( কামারপুকুরে ) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোর &% 
ৃ করে মুড়ি খেতে দের । যাদের ঘরে টেকো নাই 
ঠাকুরের ছয় বৎসর 
বয়নে প্রথম ভাবা- তাঁরা কাপড়েই মুড়ি খার। আবার কেউ 
বেশের কথা। টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে 
ছেলেরা পথে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। তখন ছয় কি 
সাত বছর বয়স হবে ; একদিন টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠেরআল্‌- 
পথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্চি। সেটা জ্যৈষ্ঠ কু আষাঢ় মাস, 
আকাশে একটা দিকে কাল সুন্দর একখানা জলভর! মেঘ 
উঠেছে। তাই দেখচি ও খাচ্চি। দেখতে দেখতে মেঘখানা 
আকাশ ছেয়ে ফেল্চে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত 
বক এঁ মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো । সে এমন 


এক বাহার হোলো !__তাই দেখতে দেখতে অপুর্ববভাবে তন্ময়. 


হয়ে এমন একটা অবস্থা হোলো বে, আর হু'স্‌ রইলো না! পড়ে 
গেলুম্__মুড়িগুলি আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। লোকে দেখতে 
পেয়ে ধরাধরি ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছিল । সেই প্রথম ভাবে 
বেহু স্‌ হয়ে বাই ।৮ - 


* চুবড়ি। 


A 


০ 
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ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে 
আনুড় নামে গ্রাম। আনুড়ের বিবলন্গদী ফু জাগ্রতাদ্েবী । 
পুরানা চতুঃপার্শস্থ দুর দুরান্তরের গ্রাম হইতে গ্রাম- 
করিতে যাইর| ঠাকুরের বাঁসিগণ নানা প্রকার কামনা পূরণের জন্য 
দ্বিতীয় ভাবাবেশের দেবীর. উদ্দেশে পুজা মানত করে এবং 
টে অভী্টসিদ্ধি হইলে বথাকালে আসিয়া পুজা 
বলি প্রভৃতি দিয়| যায় । অবশ্য, আগন্তক যাত্রীদিগের ভিতর 
স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হয়, এবং রোগশান্তির কামনাই 
অন্যান্য কামন৷ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে এখানে আকৃষ্ট 
করে। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ সন্বন্ধীয় গল্প ও 
গান করিতে করিতে সদ্বংশজাত৷ গ্রাম্য স্ত্রীলোকের! দলবদ্ধ হইয়া 
নিঃশঙ্কচিত্তে প্রান্তর পার হইয়। দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন 
_এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বাল্য- 
কালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম যে বহুলোকপুর্ণ এবং এখন 


* উক্ত দেবীর নাম বিষ-লক্ষ্মী ব| বিশালান্সী তাহা স্থির করা কঠিন । 
প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে মনসা দেবীর অন্য নাম বিষহরী দেখিতে পাওয়া 
যায়। বিষহরী শব্দটা বিষ-লক্ষ্মীতে পরিণত সহজেই হইতে পারে । 
আবার মনসা-মক্গলাঁদ গ্রন্থে মনসা দেবীর রূপ বর্ণনায় বিশালাক্ষী শব্দেরও 
প্রয়োগ আছে। অতএব মনসা দেবীই সম্ভবতঃ বিষলক্ধী বা বিশালাক্ষী 
নামে অভিহিত। হইয়া এখানে লোকের পুজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষ- 
লক্ষ্মী ৰা বিশালাক্ষী দেবীর পুঁজ! রাটের অন্তত্র অনেক স্থলেও দেখিতে 
পাওয়া যায়। কামারপুকুর হইতে ঘাটাল আসিবার পথে একস্থলে 
আমরা উক্ত দেবীর একটা সুন্দর মন্দির দেখিয়াছিলাম। মন্দির 


সংলগ্ন নাট্য মন্দির, পুন্করিণী, বাগিচা প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা হইয়াছিল, 


এখানে পুজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। 


৪৬ শ্ৰীত্ৰীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসন্গ । 
অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার নিদর্শন, জনশূন্য 
জঙ্গলপুর্ণ ভগ্ন ইন্টকালয়, জীর্ণ পতিত দেবমন্দির ও রাস-মঞ্চ 
প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পার! যায়। সেজন্য আমাদের 
অনুমান, আনুড়ের দেবীর নিকট তখন যাত্রীসংখ্যাও অনেক 
অধিক ছিল। 

প্রান্তর মধ্যে শূন্য অন্বরতলেই দেবীর অবস্থান, বর্যাতপাদি 
হইতে রক্ষার জন্য কৃষকেরা সামান্য পর্ণাচ্ছাদন মাত্র বৎসর বৎসর 
করিয়া দেয়। ই্টকনির্ম্মিত মন্দির যে এককালে বর্তমান ছিল 
তাহার পরিচয় পার্শ্বের ভগ্রস্তপে পাওয়। যায় । শ্রামবাসীদিগকে 
উক্ত মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে-_দেবী স্বেচ্ছায় 
উহা ভাঙ্গিা ফেলিয়াছেন ! বলে 

গ্রামের রাখাল বালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী; প্রাতঃকাল 
হইতে তাহারা এখানে আসিয়! গরু ছাড়িরা দিয়! বসিবে, 
গল্প গান করিবে, খেলা করিবে, বনফুল তুলিয়া তাঁহাকে 
সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশে যাত্রী ব| পথিকপ্রদন্ত মিষ্টান্ন ও 
পয়সা নিজের গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিবে_-এ সকল মিষ্ট 
উপদ্রব না হইলে তিনি থাকিতে পারেন না! এক সময়ে কোন 
গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীষ্ট পুরণ হওয়ায় সে এ মন্দির 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিঠিত। করে। 
পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা, নিত্য যেমন আসে, আসিয়া পুজা করিয়া 
মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল এবং পুজার সময় ভিন্ন 
অন্য সময়ে, যে সকল দর্শনাভিলাধী আসিতে লাগিল তাহারা, 
দ্বারের জাফরির রন্ধুমধ্য দিয় দর্শনী প্রণামী মন্দিরের মধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়া! যাইতে থাকিল। কাঁজেই কৃষাঁণ বালকদিগেন্ 
আর পূর্বের স্ায় এ সকল পয়সা আত্মসাৎ করা ও মি্টান্নাদি 


A 
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ক্রয় করিয়া দেবীকে একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার 
স্থুবিধা রহিল না। তাহারা ক্ষুণমনে মাকে জানাইল__মা মন্দিরে 
ঢুকিরা আমাদের খাওয়া বন্ধ করিলি ? তোর দৌলতে নিত্য লাডড. 
মোয়া খাইতাম, এখন আমাদের আর এ সকল কে খাইতে দিবে? 

গ্রামবাসীরা বলে__সরল কৃষাণ বালকদিগের এ অভিযোগ 
দেবী শুনিলেন এবং এ রাত্রেই এ মন্দির এমন ফাটিয়া গেল 
যে পরদিন ঠাকুর চাঁপা পড়িবার ভয়ে পুরোহিত শশব্যস্তে 
দেবীকে পুনরায় বাহিরে অন্বরতলে আনিয়া রাখিল! তদবধি 
যে কেহ পুনরায় মন্দির নির্মাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে তাহা- 
দিগকেই দেবী স্বপ্নে বা অন্য নানা উপায়ে জানাইয়াছেন এ কর্ম্ম 
তাঁহার অভিপ্রেত নয়। গ্রামবাসীর! বলে__তাহাদের কাহাকেও 
কাহাকেও মা ভয় দেখাইয়াও নিরস্ত করিয়াছেন !_স্বপ্ণে বলিয়া- 
ছেন, “আমি রাখাল বালকদের সঙ্গে মাঠের মাঝে বেশ আছি; 


. মন্দির মধ্যে আমায় আবদ্ধ করুলে তোর সর্বনাশ কোর্বো__ 
বংশে কাহাকেও জীবিত রাখবো না।” 


ঠাকুরের আট রুৎসর বয়দ-__এখনও উপনয়ন হয় নাই। 
গ্রামের ভদ্রঘরের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া 
পূৰ্বেবোক্তরূপে ৬/বিশীলাক্ষী দেবীর মানত, শোধ করিতে মাঠ ভাগিয়া 
যাইতে লাগিলেন ৷ ঠাকুরের নিজ পরিবারের দুই একজন স্ত্রীলোক 
এবং গ্রামের জমিদার ধর্ম্মদাস লাহার বিধবা ভগ্নী প্রসন্নও ইহা- 
দের সঙ্গে ছিলেন। প্রসন্নের সরলতা, ধৰ্ম্ম প্ৰাণত, পবিত্ৰতা ও 
অমায়িকতা সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চধারণা ছিল। সকল বিষয় 
প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে ঠাকুর, মাতা- 


. ঠীকুরাপীকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসম্নের কথা সময়ে 


সময়ে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুরকে বালক- . 


৪৮ আব্রীরামকৃঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


কাল হইতে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় তাহাকে 
যথার্থ গদাধর বলিরাই জ্ঞান করিতেন । সরলা স্ত্রীলোক গদাঁধরের 
মুখে ঠাকুর দেবতার পুণ্য কথা এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া 
মোহিত হইয়া অনেকবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিভতন__“ই| গদাই 
তোকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল্‌ দেখি? 
হারে, সত্যি সত্যিই ঠাকুর মনে হয় !” গদাই শুনি! মধুর হাসি 
হাসিতেন কিন্তু কিছুই বলিতেন না; অথবা অন্য পাঁচ কথা 
পাড়িয়। তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রসন্ন সে সকল 
কথায় না ভুলিয়| গস্তারভাবে ঘাড় নাড়িয।৷ বলিতেন__“তুই যাই 
বলিস্‌ তুই কিন্তু মানুষ নোস্‌।” প্রসন্ন ৬রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন 
করিয়| নিজ হস্তে নিত্য সেবার আয়োজন করিয়। দিতেন। পাল 
পার্ববনে এ মন্দিরে যাত্রা গান হইত। প্রসন্ন কিন্তু উহার 
অল্পই শুনিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন__“গদাইয়ের গান 
শুনে আর কোন গান মিঠে ( মিষ্ট) লাগেনি__গদাই কান্‌ খারাপ 
করে দিয়ে গিয়েছে” অবশ্য এ সকল অনেক পরের কথা । , 
ভ্্রীলোকেরা বাইতেছেন দেখিয়া বালক দাই বলিয়া বসি- 
লেন, ‘আমিও যাইব।” বালকের কষ্ট হইবে ভাবির" স্ত্রীলোকের। 
নানারূপে নিষেধ করিলেও কোন কথা ন! শুনিয়া গদাধর সঙ্গে 
সঙ্গে চলিলেন। স্ত্রীলোকদিগেরও তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বেজার 
বোধ হইল না। কারণ, সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত রঙ্গরসপ্রিয় বালক 
কাহার না মন হরণ করে? তাহার উপর এই অল্প বয়সে 
গদাইয়ের ঠাকুর দেবতার গান ছড়া সব কস্থ। পথে চলিতে 
চলিতে তীহাদিগের অনুরোধে তাহার ছুই চারিটা সে বলিবেই 
বলিবে। আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই, 
দেবীর প্রসাদী নৈবেগ্ দুগ্ধাদি ত তীহাদিগের সঙ্গেই থাকিবে; 


/ 
টং 
১০ 


+ 
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তবে আর কি? গদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরক্ত হইবার কি, 
আছে বল? রমণীগণ এঁ প্রকার নানা কথা ভাবিয়া গদাইকে 
সঙ্গে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিয়া চলিলেন এবং গদাইও 
তাহারা যেরূপ ভাবিরাছিলেন, ঠাকুর দেবতার গল্প গান করিতে 
করিতে হৃষ্টচিত্তে চলিতে লাগিলেন । 

কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে প্রান্তর 
পার হইবার পূর্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা, উপস্থিত হইল 
বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাহার অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গাদি অবশ আড়ষ্ট হইয়৷ গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা 
বহিতে লাগিল এবং “কি অস্তুখ করিতেছে বলিয়! তীহাদিগের 
বারম্বার সন্সেহ আহ্বানে সাঁড়া পর্য্যন্ত দিল না! পথ চলিতে 
অনভ্যস্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া সদ্দি-গর্ল্মি হইয়াছে 
ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিত হইলেন এবং সন্নিহিত পুদ্ধরিণী 


হইতে জল আনিয়! বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে 


লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় 
না হওয়ায় তাঁহারা এইবার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন 
এবং ভাবিলেন, এখন উপায় ?_-দেবীর মানত্‌ পুজাই বা কেমন 
করিয়| দেওয়া হয় এবং পরের বাছা গদাইকে বা ভালয় ভালর 
কিরূপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়! যাওয়া হর; প্রান্তরে জনমানব 
নাই যে সাহায্য করে--এখন উপায় $ স্ত্রীলোকের বিশেষ 
বিপন্ন। হইলেন এবং ঠাকুর দেবতার কথা ভুলিয়া বালককে ঘিরিয়া 
বসিয়া কখন ব্যজন, কখন জলসেক এবং কখন বা তাহার নাম 
ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্নের প্রাণে সহসা উদয় 
হইল বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই ত 1 


12 শ্রীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


, এইরূপ সরলপ্রীণ পবিত্র দেবভক্ত বালক ও স্ত্রী পুরুষদের উপরেই 
ত দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি ! প্রসন্ন সঙ্গী রমণীগণকে 
একথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ডাকিয়া একমনে 
৬/বিশালাক্ষীরই নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নের 
পুণ্যচারিত্র্যে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পূর্ব হইতেই ছিল, 
সুতরাং সহজেই এ কথায় বিশ্বাসিনী হইয়া এখন দেবীজ্ঞানে 
বালককেই সম্বোধন করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন__মা৷ 
বিশালাক্ষী প্রসন্না হও, মা রক্ষা কর, মা বিশালাক্ষী মুখ তুলে 
চাঁও, মা অকুলে কুল দাও !? 

আশ্চর্য্য ! রমণীগণ কয়েক বার এরূপে দেবীর নাম গ্রহণ 
করিতে না করিতেই গদাইয়ের মুখমগুল মধুর হাস্যে রঞ্জিত 
হইয়া উঠিল এবং বালকের অল্প স্বল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখ! গেল ! 


তখন আশ্বীসিতা৷ হইয়া! তাহারা বালকশরীরে বাস্তবিকই দেবীর , 


ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও মাতৃ- 
সন্বোধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । * 

ক্ৰমে সংজ্ঞালাভ করিয়! বালক প্রকৃতিস্থ হইল এবং Et: 
যর বিষয়, ইতিপূর্ব্বের এ রূপ অবস্থার জন্য তাহার শরীরে 
কোনরূপ অবসাদ বা দূর্বলতা লক্ষিত হইল না। রমণীগণ তখন 
তাহাকে লইয়া ভক্তিগদগদচিত্তে ৬দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং 
যথাবিধি পুজা দিয়া গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের মাতার নিকট সকল 
কথা, আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি তাহাতে ভীতা হইয়া 
গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুলদেবতা ৬রঘুবীরের বিশেষ পুজা! 


* কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশয্যে স্বীলোকের! 


বিশালাক্ষীর নিমিত্ত আনীত নৈবেগ্াদিও বালককে ভোজন করিতে - 


দিয়াছিলেন। 
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দিলেন এবং ৬/বিশীলাক্ষীর উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া 
তীহারও বিশেষ পুজা অঙ্গীকার করিলেন। 
গ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের আর একটা ঘটনা, বাল্যকাল হইতে 
তাহার মধ্যে মধ্যে উচ্চ ভাব ভূমিতে উঠিবার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য 
প্রদান করে। ঘটনাটা এইরূপ হইয়াছিল 
কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালয় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়- 
দুরে একঘর স্বর্ণ বণিক বাস করিত। পাইনর! যে, তখন 
বিশেষ শ্রীমান ছিল তৎপরিচয় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র 
কারুকার্য্যখচিত ইফকনির্ম্িতি শিবমন্দিরে এখনও পীওয়া 
যায়। এ পরিবারের দুই একজন মাত্র এখন বাঁচিয়া আছে 
এবং ঘর দ্বার ভগ্ন ও ভূমিসা হইয়াছে। গ্রামের লোকের 
নিকট শুনিতে পাওয়! যায় পাইনদের তখন কত শ্ৰীবৃদ্ধি ছিল, 
বাঁটাতে লোক ধরিত না এবং জমী জারাৎ চাষ বাস্‌ গরু 
লাঙ্গলও যেমন ছিল নিজেদের ব্যবসায়েও তেমনি বেশ দুপয়সা 
আয় ছিল। তবে পাইনরা গ্রামের জমিদারদের মত ধনাচ্য 
ছিল না, মধ্যবিৎ গৃহস্থ শ্রেণীভুক্ত ছিল। 
পাইনদের কর্তা বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও 
নিজের বসত বাটাটা ইষ্টকনির্ল্মিত করিতে প্ররাস পান নাই, 
বরাবর মাট-কোটাতেই বাস করিতেন; দেবালয়টা কিন্তু ইষ্টক 
পোড়াইয়া বিশিষ্ট শিল্পী নিযুক্ত করিয়া সুন্দর- 
শিবরাত্রিকালে শিব ভাবে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কর্তীর নাম 
ভাবাবেশ। রসিক লাল ছিল, তীহার পুত্র সন্তান ছিল না; 
কন্যা অনেকগুলি ছিল এবং বিবাহিতা, হইলেও সকলগুলিই, কি 
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+ বাশ, কাঠ, খড়, মৃত্তিকা সহায়ে নির্মিত দ্বিতল বাটীকে পল্লীগ্রানে 
“মাঠকোটা” বলে। ইহাতে ইঞ্টকের সম্পর্ক থাকে না। 


৫২ জ্ীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস্গ । 
কারণে বলিতে পারি না, সর্ববদা পিত্রালয়েই বাস করিত । 
শুনিয়াছি, ঠাকুরের যখন দশ বার বৎসর বয়স তখন উহাদের সর্বব- 
কনিষ্ঠা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যাগুলি সকলেই রূপবতী 
ও দেবদ্বিজভক্তিপরায়ণা ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদাইকে 
বিশেষ স্সেহ করিত। ঠাকুর বাল্যকালে অনেক সময় এই ধর্ম্ম- 
নিষ্ঠ পরিবারের ভিতর কাটাইতেন এবং পাইনদের বাটাতে তাঁহার 
উচ্চ ভাব-ভুমিতে উঠিয়া অনেক লীলার কথা এখনও গ্রামে 
শুনিতে পাওয়। বার! বর্তমান ঘটনাটা কিন্তু আমর! ঠাকুরের 
নিকটেই শুনিরাছিলাম। 

কামারপুকুরে বিষ্ণুভক্তি ও শিবভক্তি পরস্পর দ্বেষাদ্বেঘি না 


করিরা বেশ পাশাপাশি চলিত বলির। বোধ হয় । এখনও শিবের, 


গাজনের ন্যায় বৎসর বৎসর বিষ্ণুর চবিবশ প্রহরী নাম-সংস্কীর্তন 
সমারোহে সম্পন্ন হইয়। থাকে । তবে শিবমন্দির ও শিবস্থানের 
সংখ্যা, বিষুঃ মন্দিরাপেক্ষা অধিক। সুবর্ণ বণিকদিগের 
ভিতর অনেকেই গৌড় বৈষ্ণব হইয়! থাকে ; নিত্যানন্দ প্রভুর 
উদ্ধারণ দত্তকে দীক্ষা দিয়! উদ্ধার করিবার পর হইতে এ জাতির 
ভিতর বৈষ্ণব মত বিশেষ প্রচলিত ! কামারপুকুরের পাইনরা কিন্তু 
শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই ভক্ত ছিল। বৃদ্ধ কর্তা! পাইন, একদিকে 
নিত্য ত্রিসন্ধ্য। হরিনাম যেমন করিতেন তেমনি আবার অন্যদিকে 
শিব প্রতিষ্ঠা এবং শিবরাত্রি ত্রত পালন করিতেন। রাত্রি 
জাঁগরণে সহায়ক হইবে বলিয়া এ ব্রতকালে পাইনদের বাঁটীতে 
যাত্রা গানের বন্দোবস্ত হইত । 

একবার এরূপে শিবরাত্রি ব্রতকালে পাইনদের তা যাত্রার 
বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিকটবর্তী গ্রামেরই দল, শিবমহিমাসূচক 
পালা গাহিবে, রাত্রি একদণ্ড পরে বাত্র! বসিবে। সন্ধ্যার সময় 


॥ 
সাধ | 


এ ॥ 


সাধক ও সাধনা। তি 


সংবাদ পাওয়া গেল যাত্রার দলে যে বালক শিব সাজিরা থাকে, 
তাহার সহসা কঠিন পীড়া হইয়াছে, শিব সাজিবার লোক বনু 
সন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না, অধিকারী হতাশ হইয়া অস্কার 
নিমিত্ত যাত্রা বন্ধ রাখিতে মিনতি করিয়া -পাঠাইয়াছেন! এখন 
উপায় ? শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ কেমন করিয়া হয় ? বৃদ্ধেরা 
পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং -অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
পাঠাইলেন, শিব সাজিবার লোক দিলে তিনি অদ্য রাত্রে যাত্রা 
করিতে পারিবেন কি না। উত্তর আসিল, শিব সাজিবার লোক 
পাইলে পারিব। গ্রাম্য পঞ্চায়েত আবার পরামর্শ জুড়িল, শিব 
সাজিতে কাহাকে অনুরোধ করা যায়। স্থির হইল, গদাইয়ের 
বয়স অল্প হইলেও সে অনেক শিবের গান জানে এবং শিব সাজিলে 
তাহাকে দেখাইবেও ভাল, তাহাকেই বলা যাক্‌। তবে শিব 
সাজিয়া একটু আধটু কথাবার্তা কহা, তাহা অধিকারী স্বয়ং 
কৌশলে চালাইয়া লইবে গদাধরকে বলা হইল, সকলের আগ্রহ 
দেখিয়! তিনি এ কাধ্যে সম্মত হইলেন । পূর্ব নিদ্ধীরিত কথামত 
রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিল। 

গ্রামের জমীদার !ধর্ম্মদাস লাহার, ঠাকুরের পিতার সহিত 
বিশেষ সৌহার্দ থাকায় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু লাহা ও 


- ঠাকুর উভয়ে স্তাঙাৎ' পাতাইয়া ছিলেন । স্যাডাৎ! শিব সাজি- 


বেন জানিয়! গঙ্গাবিষ্ণু ও,ভীহার দলবল মিলিয়া ঠাকুরের অনুরূপ 
বেশ ভূষা করিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিয়া সাজঘরে 
বসিয়। শিবের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাহার আসরে 
ডাক পড়িল এবং তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে জনৈক পথ প্রদর্শন 


, করিয়া তাহাকে আসরের দিকে লইয়৷ যাইতে উপস্থিত হইল। 


বন্ধুর আহবানে ঠাকুর উঠিলেন এবং কেমন উন্মানাভাবে কোনদিকে 


৫৪ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


লক্ষ্য না করিয়া ধীর মন্থর গতিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্থির 
ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ঠাকুরের সেই জটাজটিল বিভূতি- 
মণ্ডিত বেশ, সেই ধীর স্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল স্থিতি 
এবং বিশেষতঃ সেই অপাথিব অন্তরু্বী নিনিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে 
ঈষৎ হাস্তরেখা দেখিয়া লোকে কি এক অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় 
দিব্য ভাব উপলব্ধি করিয়া আনন্দে বিস্ময়ে পল্লীগ্রামের প্রথামত 
উচ্চরবে হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের কেহ কেহ 
উলুধবনি এবং কেহ কেহ শঙ্ঘধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর 
সকলকে স্থির করিবার জন্য অধিকারী এ গোলযোগের ভিতরেই 
শিবস্ততি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রোতারা কথঞ্চি স্থির 
হইল বটে কিন্তু পরস্পরে ইসারা ও গা ঠেলিয়া, “বাহবা, বাহবা 
গদাইকে কি সুন্দর: দেখাইতেছে, ছোঁড়া শিবের পালাটা এত 
সুন্দর কর্তে পার্বে তা কিন্তু ভাবিনি, ছোড়াকে বাগিয়ে 
নিয়ে আমাদের! একটা যাত্রার দল কর্‌লে হয়,’ ইত্যাদি__নান! 
কথা অনুচ্্বরে চলিতে লাগ্িল। গদাধর কিন্তু তখনও সেই 
একই ভাবে দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তাহার বক্ষ বহিয়া অবিরত 
নয়নাশ্র পতিত হইতেছে! এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে 
গদাধর তখনও স্থান পরিবর্তন বা বলা কহা কিছুই করিতেছেন 
না দেখিয়া অধিকারী ও পল্লীর বৃদ্ধ ছুই এক জন বালকের নিকটে 
গিয়া দেখেন তাহার হস্ত পদ অসাড়-_বারাক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশৃন্য ! 
তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। কেহ বলিল জল, 
জল, চোখে মুখে জল দাও) কেহ বলিল, বাতাস কর; কেহ 
বলিল-_শিবের ভর হয়েচে, নাম কর; আবার কেহ বলিল 
ছোঁড়াটা রদ ভঙ্গ করলে, যাত্রাটা আর শোনা হোলে! না 
দেখ্‌চি! যাহা হউক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে না 


থা 


সাধক ও সাধনা। ৫৫ 


দেখিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং গদাধরকে কীধে লইয়া কয়েক 
জন কোনরূপে বাড়ী পৌঁছাইয়৷ দিল। শুনিয়াছি, সে রাত্রে 
গদাধরের সে ভাব বহু প্রযত্রেও ভঙ্গ হয় নাই এবং বাড়ীতে 
কান্নাকাটি উঠিয়াছিল। পরে সূর্য্যোদয় হইলে তিনি আবার 
প্ৰকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।% 


* কেহ কেহ বলেন তিনি তিন দিন সমভাবে শী অবস্থায় ছিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায়। 
সাধকভাবের প্রথম বিকাঁশ। 


ভাবতন্মরতা সম্বন্ধে পূর্বেবোক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও 
অনেক কথা ঠাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে 


ঠাকুরের বাল্যজীবনে 
ভাবতন্ময়তার পরিচায়ক “ওয়া যায়। ছোট খাট অনেক বিষয়ে 


তন্যান্ত দৃষ্টান্ত। তাহার মনের এরূপ স্বভাবের পরিচয় 
আমর! সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি। 

যেমন_ গ্রামের কুম্ভকার শিব দুর্গাদি দেবদেবীর প্রতিমা 
গড়িতেছে, বয়স্যবর্গের সহিত যথা ইচ্ছা বেড়াইতে বেড়াইতে 
ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া ঘূর্ভিগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা 
বলিলেন_এ কি হইয়াছে? দেব-চক্ষু কি এইরূপ হয়? 
এই ভাবে আঁকিতে হয়”_বলিয়া যে, ভাবে টান দিয়া অঙ্কিত 
করিলে চক্ষে অমানব শক্তি, করুণা অন্তমুখীনতা ও আনন্দের 
একত্র সমাবেশ উপস্থিত হুইয়| মূর্ভিগুলিকে জীবন্ত দেবভাব- 
সম্পন্ন করিয়া তুলিবে তাহাকে তদ্বিষর বুঝাইয়া দিলেন ! বালক 
গদাধর কখনও শিক্ষালাভ না করিয়া কেমন করিয়া & কথ 
বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইয়। তাহা 
ভাবিতে থাকিল এবং এ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইল না! 

বেমন-_ক্রীড়াচ্ছলে বয়স্তদিগের সহিত কোন দেববিশেবের 
পুজা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুর স্বহস্তে এ মুত্তি এমন স্থন্দর 
ভাবে গড়িলেন, বা আঁকিলেন যে লোকে দেখিয়া উহা দক্ষ 
কুস্তকার বা পটুয়ার কার্য্য বলিয়া স্থির করিল! 


পে 
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যেমন_অযাচিত অতকিতভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন: 
কোন কথা বলিলেন যাহাতে তাহার মনোগত বহুকালের সন্দেহ- 
বিশেষ মিটিয়া গেল বা সে তাহার ভাবী জীবন নিয়মিত করিবার . 
বিশেষ সন্ধান ও শক্তি লাভ করিয়া স্তম্তিতহৃদয়ে ভাবিতে 
লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রয় করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা 
* কি করুণায় তাহাকে এরূপে পথ দেখাইলেন ! 
যেমন_ শান্তরজ্র পণ্ডিতের! যে প্রশ্নের মীমাংস| করিতে 
পারিতেছেন না, বালক গদাই তাহ! এক কথার মিটাইয়। এ 
ও সকলকে চমৎকৃত করিলেন ।% ১ 
ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এরূপ যে সকল অদ্ভুত ঘটনা: 
ঠাকুরের জীবনের এ সর EU 525 
সন ঘটনাদ হয় তীহার অনন্যসাধারণ উচ্চ ভাবভূমিতে 
প্রকার শ্রেণীনির্দেশ । আরোহণ করিয়৷ দিব্যশক্তি প্রকাশের পরি- 
চায়ক, তাহা নহে।  উহাদিগের মধ্যে 
কতকগুলি এরূপ হইলেও অপর সকল গুলিকে আমরা 
সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিগের 
কতকগুলি তাহার অদ্ভুত স্মৃতির, কতকগুলি প্রবল বিচারবুদ্ধির, 
কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠ। ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসীম 
সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার, এবং কতকগুলি অপার 
প্রেমবা করুণার পরিচায়ক।  পূর্নোন্ত সকল শ্রেণীর সকল 
ঘটনাবলীর ভিতরেই কিন্তু তাঁহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস, 
পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতপ্রোতপ্রভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে 
পাওয়া যায়। দেখ! যায়,_বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থহীনতা- 
রূপ উপাদানে তাহার মন যেন স্বভাবতঃ নির্মিত হইয়াছে, এবং 
* গুরুভাব পূর্বার্দ_-৪র্থ অধ্যায়, ১২৬ পৃষ্ঠা দেখা ২২ 
৭ ॥ * 


৫৮ শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাত উহাতে স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, 


সাহস, রঙ্গরস, প্রেম ও করুণার তরঙ্গসমূহের সময়ে সময়ে 
উদয় করিতেছে। কয়েকটা দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই 
পাঠক আমাঁদিগের কথা সম্যকরূপে ধারণা:করিতে পারিবেন । 
পল্লীতে রাম ব| কুঞ্চযাত্র! হইয়াছে, অন্যান্য. লোকের সহিত 
বালক গদাধরও তাহা শুনিয়াছে; এসকল 
পবিত্র পুরাণকথা ও গানের বিষয় ভুলিয়। 
পরদিন যে বাহার স্বার্থচেষ্টায় লাগিয়াছে। 
কিন্তু বালক গদাইয়ের মনে উহা যে ভাবতরক্গ তুলিয়াছে তাহার 
বিরাম নাই ; বালক এ সকলের পুনরাবৃত্তি করিয়৷ আনন্দোপ- 
ভোগের জন্য বয়স্বর্গকে সমীপস্থ আত্মকাঁননে একত্র করিয়াছে 
এবং উহাদিগের প্রত্যেককে পালার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা 
যথাসম্ভব আয়ত্ত.করাইয়া ও আপনি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়া উহার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে! সরল কৃষাণ 
পার্থের ভূমিতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের এরূপ ক্রীড়া 
দর্শনে 'মুগ্ধন্ৃদয়ে ভাবিতেছে একবার মাত্র শুনিয়া পালাটার প্রায় 
সমগ্র কথা ও গানগুলি উহারা এরূপে আয়ত্ত করিল কিরূপে ? 
উপনয়নকালে বালক, আত্মীয় স্বজন এবং সমাজপ্রচলিত 
প্রথার বিরুদ্ধে ধরিয়া বসিল, কর্মকারজাতীয়া 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত! ধনী নান্মী কামিনীকে ভিক্ষামাতা স্বরূপে 
বরণ করিবে !% অথবা, ধনীর স্সেহ ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া 
‘এবং তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া বালক 
সামাজিক শাসনের কথা ভুলিয়া এ নীচ জাতীয়! রম- 


অদ্ভুত. স্মৃতিশক্তির 
দৃষ্টান্ত । 


নীর স্বহস্ত-পক বপ্তনাদি কাড়িয়া খাইলঠ-_ধনীর ভীতি-প্রসূত 


ভিসি তো লাউ লি 
7 গুরুভাব ূর্বার্দ__ওর্থ অধ্যায় ১৩০ পৃষ্ঠা দেখ। 
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সাগ্রহ নিষেধ বালককে এঁ কার্য হইতে বিরত করিতে 
পারিল না। 
বিভূতিমণ্ডিত জটাধারী নাগা ফকীর দেখিলে সহর বা 
অনীন সাহসের দৃষ্টান্ত । bas ES 
_ ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে । এরূপ ফকীরেরা 
অল্পবয়স্ক বালকদিগকে নানারূপে ভুলাইয়| অথবা, স্থযোগ 
পাইলে বলপ্রয়োগ করিয়! দুরদেশে লইয়৷ যাইয়া দলপুষ্টি করে 
এরূপ কিম্বদন্তি বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত। কামারপুকুরের দক্ষিণ 
প্রান্তে এপুরীধামে যাইবার যে পথ আছে সেই পথ দিয়| তখন 
তখন নিত্য এরূপ সাধু ফকীর বৈরাগী বাঁবাজীর দল যাওয়া 
আসা করিত এবং গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা 
আহার্ধ্য অংগ্রহপূর্ববক ছুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া গন্তব্য পথে 
অগ্রসর হইত। কিন্বদন্তিতে ভীত হইয়া বয়স্তগণ দূরে পলা- 
ইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র ছিল না। এরুপ ফকীরের 
দল দেখিলেই তাঁহাদিগের সহিত মিশিয়। মধুরালাপ ও সেবার 
তাহাদিগকে প্রসন্ন, করিয়া তাহাদের আচারব্যবহার তন্ন তন্ন- 
ভাবে লক্ষ্য করিবার জন্য অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। 
কোন’ কোন দিন তাহাদিগের সপ্রেমাহবানে দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত 
তাহাদিগের অন্ন খাইয়া বালক বাটীতে ফিরিত এবং মাতার নিকট 
এবিষয়ে গল্প করিত। তাহাদিগের প্রতি অনুরাগবশতঃ বৈরাগী- 
বেশধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া বালক একদিন সব্ধ্বাঙ্গ তিলকান্কিত 
করিয়া! পিতা” মাত৷ প্রদত্ত নূতন বসনখানি ছি'ড়িয়া কৌপীন ও বহি- 
বাঁসরূপে ধারণ করিয়! বাটীতে জননীর নিকট আগমন করিয়াছিল! 
গ্রামের নীচজাতিদের ভিতর অনেকে রামায়ণ, মহাভারত 
পাঠ করিতে জানিত না এ সকল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছা 


৬০ শ্রীস্রীরানকৃষ্ণলীলাপ্রসঙগ | 


হইলে তাহার পড়ির। বুঝাইর! দিতে পারে এমন কোন ব্রাহ্মণ বা 
চি স্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিত এবং এ 

| ব্যক্তি আগমন করিলে ভক্তিপূর্ববক পদ ধৌত 
করিবার জল, নুতন হু'কার তামাকু এবং উপবেশন করিয়৷ পাঠ 
করিবার জন্য উত্তম আসন বা তদভাবে নুতন একখানি মাদুর 
প্রদান করিত। এরূপে সম্মানিত হইয়৷ সে ব্যক্তি একালে 
অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রোতাদ্িগের নিকটে কিরূপ 
উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কত প্রকার বিসদৃশ অঙ্গভ্গী ও 
স্থরে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্য 
জ্ঞাপন করিত, তীক্ষবিচারসম্পন্ন রঙ্গরসপ্রিয় বালক এঁস্থানে 
উপস্থিত থাকির! তাহ। লক্ষ্য করিত এবং সময়ে সময়ে অপরের 
নিকট গ্তারভাবে উহার অভিনয় করির| হাস্য কৌতুকের রোল 


ছুটাইয়! দিত ! 


ঠাকুরের, বাল্যজীবনের এ সকল কথার আলোচনায় আমরা: 
বুঝিতে পারি তিনি কিরূপ মন লইয়! সাধনায়. 


be Be rn উট SEER বুঝিতে পাঁরি যে. 

ৰ এরূপ মন, যাহা ধরিবে তাহা করিবেই করিবে, 
যাহা শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং অভীষ্টলাভের পথে 
যাহা অন্তরায় বলিয়| বুঝিবে সবলহস্তে তাহ! তৎক্ষণাৎ দুরে 
নিক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারি যে, এরূপ হৃদয়, ঈশ্বরের উপর, 
আপনার উপর এবং মানবসাধারণের অন্তনিহিত দেবপ্রকৃতির 
উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্য্যে অগ্রসর 
হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবসমূহ ত দুরের কথা__সক্কীর্ণতার স্বল্পমাত্র 
গন্ধও যে সকল ভাবে অনুভূত হইবে কখনই তাহাকে উপাদেয় 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা প্রেম ও করুণাই 


৪ 
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কেবল উহাকে সর্ববকাল সর্বব বিষয়ে নিয়মিত করিবে। আবার 
এ সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আপনার বা অন্যের অন্তরের 
কোন ভাবই আপন আকার লুক্কায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে এরূপ 
হৃদয়মনকে কখনও প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের 
হৃদয়মনের এরূপ গঠনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া 
অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাহার সাধকজীবনের অনুষ্ঠান- 
সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। 

সাধকভাবের প্রথম বিকাশ ঠাকুরের জীবনে আমর! দেখিতে 
সাধকভাবের প্রথম পাই কলিকাতায়, তাহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে-_ 
প্রকাশ_চাল কল! যেদিন বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্য 
বীধা বিদ্য। শিখিব না, অগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার . ও অনুযোগের 
যান উত্তরে তিনি স্পঞ্টাঞ্চরে বলিয়াছিলেন__ 

শিথিব’। “চাল কলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি 
না; আমি এমন বিদ্যা. শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় 
হইয়| মানুষ বাস্তবিক কৃতাৰ্থ হয়!” ঠাকুরের বয়স তখন সতর 
বৎসর হইবে । গ্রামা পাঠশালায় তাহার শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর 
হইতেছে ন! দেখিয়া অভিভাবকেরা পরামর্শ স্থির করিয়া উহার 
কিছুকাল পুৰ্বৰ হইতে তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন। 
ঝামাপুকুরে ৬দিগম্বর মিত্রের বাটার সমীপে জ্যোতিষ এবং 
স্মৃতিশাস্ত্ে বযুৎপন্ন তাহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অগ্রজ তখন টোল খুলিয়া 
ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূুর্বেবোক্ত মিত্র পরিবার 
ভিন্ন পল্লীর অপর কয়েকটী বদ্ধিষু ঘরে নিত্য দেবসেবার ভারও 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । নিত্যক্রিয়া সমাপনপুর্ববক ছাত্রগণকে 
পাঠ দান করিতেই তাহার প্রায় সমস্ত সময়. অতিবাহিত 
হইত, সুতরাং অপরের গৃহে দুই সদ্ধা। নিত্য গমন করিয়া দেব- 


৬২ জ্রীপ্ীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস্গ ৷ 
সেবা যথারীতি সম্পন্ন করা তীহার পক্ষে বিষম. ভার হইয়া 
উঠিতেছিল। অথচ সহসা উহা! ত্যাগ করিতেও পারিতেছিলেন 
না। কারণ, বিদায় আদায়ে টোলের যাহা উপসন্ব হইত, তাহা 
অল্প, এবং দিন দিন হ্রাস ভিন্ন উহার বৃদ্ধি 
কলিকাতায় ঝামা- হইতেছিল না; এরূপ অবস্থার দেবসেবার 
পুকুরে রানকুনারের পারিশ্রমিক স্বরূপে যাহা পাইয়া থাকেন 
AIA তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে. কিরূপে ? 
অতএব নানা তোলাপাড়ার পর কনিষ্ঠকে 
আনাইয়| তাহার উপর দেবসেবার ভারার্পণ করিয়৷ স্বয়ং অধ্যা- 
পনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। গদাধর এখানে আসিয়া 
নিজ মনোমত কন্ম পাইয়| উহা সানন্দে সম্পন্ন করিতেছিলেন, 
এবং অগ্রজের সেবা ভিন্ন কিছু কিছু পাঠাভ্যাসও করিতেছিলেন। 
অশেষ গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালক অল্লকীলেই যজমান 
পবিবারবর্গ সকলের প্রিয় : হইয়া উঠিয়াছিলেন। কামার- 
পুকুরের ন্যায় এখানেও এ সকল সম্ত্রান্ত পরিবারের রমনীগণ 
তাহার কর্মদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিষ্টালাপ এবং দেবভক্তি 
দর্শনে তাহার নিকট নিঃসঙ্কোচে আগমন করিতেছিলেন এবং 
তাহার দ্বারা ছোট খাট “ফাইফরমাস” করাইয়া. লইতে এবং 
তাহার মধুর কণ্ঠের ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। 
এইরূপে কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও বালকের একটা 
: আপনার দল বিনা চেষ্টায় গঠিত হইয়| উঠিয়াছিল এবং বালকও 
অবসর পাইলেই এ সকল, স্্রীপুরুষদিগের : সহিত মিলিত 
হইয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। স্থৃতরাং এখানে -আসিয়াও 
বালকের বিগ্াশিক্ষার যে বড় একটা স্থুবিধা হইতেছিল 
না, একথা বুঝিতে পারা যায়। 
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রামকুমার পূর্ববোক্ত বিষয়, লক্ষ্য করিয়াও- ভ্রাতাকে 
সহসা কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, একে ত মাতার 
প্রিয় কনিষ্ঠকে তীহার স্সেহম্থখে বঞ্চিত করিয়া এক প্রকার, 
নিজের সুবিধার জন্যই দুরে আনিয়াছেন তাহার উপর ভ্রাতীর গুণে 
আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া! সাদরে বাটীতে 
আহ্বান ও নিমন্ত্রণাদি করিতেছে, বালকও তাহাতে, আনন্দিত, 
এ অবস্থায় বালকের আনন্দে বিস্লোৎপাদন করা কি যুক্তি- 
যুক্ত ?_-এবং এরূপ করিলে বালকের কলিকাতীবাস কি বনবাস- 
তুল্য অসহ হইয়া উঠিবে না? সংসারে অভীব না থাকিলে 
বালককে মাতার নিকট হইতে দুরে আনিবার কোনই প্রয়োজন 
ছিল না। কামারপুকুরের নিকটবর্তী গ্রামান্তরে কোন, মহো- 
পাধ্যায়ের নিকটে পড়িতে পাঠাইলেই চলিত। বালক তাহাতে 
মাতার নিকটে থাকিয়াই বিগ্াভ্যাস করিতে পারিত। 
এরূপ চিন্তার বশবর্তী হইয়| রামকুমার কয়েক মাস কোন কথা না 
বলিলেও পরিশেষে কর্তব্যজ্ঞানের প্রেরণার একদিন বালককে 
পাঠে মনোযোগী হইবার জন্য. মৃদু তিরস্কার করিয়াছিলেন 
কারণ_সরল, সর্বদা আত্মহারা বালককে পরে ত সংসারে প্রবিষ্ট 
হইতে হইবে? এখন হইতে যদি সে আপনার সাংসারিক 
অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয় এমন পথে আপনাকে নিয়মিত করিয়| 
চলিতে না শিখে তবে ভবিষ্যতে কি আর এরূপ করিতে পারিবে ? 
অতএব ভ্রীতৃবাৎ্সল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতাই যে, রামকুমীরকে 
ও কাৰ্য্যে প্ৰবৃত্ত করাইয়াছিল একথা স্পট ।  .. ১ 

কিন্তু স্েহপরবশ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় 
ঠেকিয়| শিখিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ. কনিষ্ঠের 


অদ্ভুত মানসিক গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন নাবালক 


‘৬৪ এ শ্ীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


যে, এই অল্প বয়সেই. সংসারী মানবের সর্বববিধ চেষ্টার এবং 
- আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিয়াছে, 
নিজ জাতার মানসিক এবং ছুই দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভোগন্থুখলাভকে 
“কৃতি সম্বৰে রাম: তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবজীবনের অন্য উদ্দেশ্য 
কুমারের অনভিজ্ঞতা | ২ 
নিদ্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি স্বপ্নেও হৃদয়ে 
আনয়ন করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিরস্কারে বিচলিত না 
হইয়া সরল বালক যখন তাঁহাকে প্রাণের কথা পূর্বেবোক্তরূপে খুলিয়া 
বলিল তখন তিনি বালকের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন 
না। ভাবিলেন, পিতামাতার বহু আদরের বালক, জীবনে এই 
প্রথম তিরস্কত হইয়া অভিমান বা বিরক্তিতে এরূপ উত্তর প্রদান 
করিতেছে।. সত্যনিষ্ঠ বালক তাঁহাকে আপন অন্তরের কণা 
বুঝাইতে সেদিন অনেক চেষ্টা পাইল, অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে 
তাহার প্রবৃত্তি হইতেছেনা একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল, 
কিন্তু বালকের সে কথ! শুনে কে? বালক ত বালক, বয়োবৃদ্ধ 
কাহাকেও যদি কোনদিন আমরা স্বার্থচেষ্টায় পরাজ্ুখ দেখি তবে 
গস্তীরভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি--তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে! 
বালকের এ সকল কথা রামকুমার সেদিন বুঝিলেন ন|। অধি- 
কন্ত ভালবাসার পাত্রকে তিরস্কার করিয়া পরক্ষণে আমরা যেমন 
অনুতপ্ত হই এবং তাহাকে পূর্ববাপেক্ষা শতগুণে আদর যত্ন 
করিয়া স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি, কনিষ্টের প্রতি 
তাহার প্রতিকার্যে ব্যবহার এখন কিছুকাল এরূপ হইয়া 
উঠিল। বালক গদাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল 
করিবার জন্য এখন হইতে যে, অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন 
এ বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার পর পর কাধ্য দেখিয়া বিশেষ- . 


“রূপে পাইয়া থাকি । 


এ 
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পুর্বেৰোক্ত ঘটনার পরের ছুই বৎসরে ঠাকুর এবং তাঁহার 
অগ্রজের জীবনে পরিবর্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। 
অগ্রজের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল, এবং 
নানাভাবে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছুতেই এ 

নমল সামা বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছিলেন না। 
টোল বন্ধ করিয়া অপর কোন কাধ্য স্বীকার 

করিবেন কিনা তদ্িষয়ে নানা তোলাপাড়াও তাহার মনো- 
মধ্যে : চলিতেছিল। কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে 
পারিতেছিলেন না। তবে একথ। মনে মনে বেশ বুঝিতে- 
ছিলেন, যে, সংসারবাত্রা নির্বাহের অন্য উপায় শীত্র গ্রহণ 
না করিয়া এরূপে দিন কাটাইলে পরিশেষে খণগ্রস্ত হইয়া নানা 
অনৰ্থ উপস্থিত হইবে। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিবেন ? যজন, 
যাঁজন, ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্য কোন কাধ্যই ত শিখেন নাই, 
এবং চেষ্টা করিয়া এখন যে, সময়োপযোগী কোন অর্থকরী 
বিদ্যা শিখিবেন সে উদ্যম উৎসাহই বা প্রাণে কোথায়? আবার, 
এরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থোপার্জনের পথে অগ্রসর হইলে 
নিজ নিত্যক্রিয়! ও পুজাদি সম্পন্ন করিবার অবসর লাভ যে কঠিন 
হইবে, ইহাও বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং “যাহা করেন রঘু 
বীর” বলিয়া এরূপ চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া যাহা এতকাল 
করিতেছিলেন তাহাই ভগ্নহৃদয়ে করিয়া যাইতে লাগিলেন। 
কারণ, ঈশ্বরবিশ্বাসী, সামান্যে সন্ত্ট, সাধুপ্রকুৃতি রামকুমার 
বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উদ্যমী পুরুষ ছিলেন বলিয়া আমাদের 
মনে হয় না। সে যাহা হউক এঁরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা 
ঘটনা ঈশ্বরেচ্ছায় রামকুমারকে পথ দেখাইয়া শীঘ্রই নিশ্চিন্ত 


করিয়াছিল। . . « 


চতুর্থ অধ্যায়। 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী। 


সম্ভবতঃ সন ১২৫৬ সালে রামকুমার যখন কলিকাতায় চতু- 
ষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন তখন তাহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর ছিল। 
সংসারের অভাব অনটন এ কালের কিছু পূর্ব হইতে তাহাকে 
কিছু কিছু চিন্তিত করিয়াছিল এবং তাহার পত্নী একমাত্র পুত্র 
অক্ষয়কে প্রসবান্তে মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছিলেন। কথিত 
আছে সাধক রামকুমার তাহার পত্নীর মৃত্যুর কথা পুর্বব হইতে 
জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবারস্থ কাহাকেও কাহাকেও 
বলিয়াছিলেন, ‘ও (তাহার পত্রী) এবার আর বাঁচিবে ন! 
ঠাকুর তখন চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন । সমৃদ্ধি- 
শালী কলিকাতায় নানা ধনী ও মধ্যবিৎ শ্রেণীর 

রামকুমারের কলি- লোকের বাস; শাস্তি স্বস্তযয়নাদি ক্রিয়াকলাপ, 
কাতার টোল খুলিবার বিবিধ ব্যবস্থাপত্রদানে এবং টোলের ছাত্র- 
কারণও সনানরপণ। দিগকে বিষ্তালাভে পারদর্শী করিয়া সেখানে 
সুপণ্ডিত বলিয়া একবার খ্যাতি লাভ করিতে পারিলে সংসারের 
আয়ব্যয়ের জন্য তাহাকে আর চিন্তান্িত হইতে হইবে না_- 
বোধ হয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়াই পত্রীবিয়োগবিধূর রাম- 


কুমার কলিকাতায় আসিরাছিলেন | অথঝ| এমন হইতে পারে, 


পত্রী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পরিবর্তন: ও অভাব 


রব 


)/ 


ৃ 
সর) 
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দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা। -৬৭ 


অনুভব করিতেছিলেন, বিদেশে নানা কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিলে 
তাহার হস্ত হইতে স্বয়ং কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিবেন এবং 
ূর্ববান্ত প্রকারে সংসারের আয়েরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইবে এই- 
রূপ ধারণাই ভাহাকে এ কার্যে পরবৃ করাইরাছিল। যাহাই 
হউক ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীর জন্ম হইবার আন্দাজ তিন চারি 
বৎসর পরে তিনি ঠাকুরকে*যেজন্য কলিকাতায় আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন এবং ১২৫৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর যে ভাবে 
তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন তাহা আমরা ইতিপূর্বে 
পাঠককে বলিয়াছি। 
ঠাকুরের জীবনের অতঃপর ঘটনাবলী জানিতে হইলে 
আমাদিগকে অন্যত্র দৃষ্টি করিতে হইবে। বিদায় আদায়ের 
সুবিধার জন্য ছাতুবাবুর দলে নাম লিখাইয়া তাহার অগ্রজ যখন 
নিজ চতুষ্পাটীর শ্রীবৃ্ধিসাধনে বন্তপর ছিলেন তখন কলিকাতীর 
অন্যত্র একস্থলে, এক সুবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় যে 
ঘটনাপরম্পরার উদয় হইতেছিল তাহাতেই এখন পাঠককে এক- 
বার মনোনিবেশ করিতে হইবে। 
. কলিকাতীর দক্ষিণীংশে জানবাঁজার নামক পল্লীতে প্রথিত- 
কীন্তি রাণী রাসমণির বাস ছিল। চারিটী কন্যার মাত! হইয়া 
রাণী চুয়াললিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন এবং স্বামী এরাজ- 
চন্দ্র দাসের প্রভৃত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। . তদবধি 
“এ বিষয়ের তন্বাবধানে স্বয়ং নিষুক্তা থাকিয়া 
রানীরাসগণি। এবং উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি 
বলিকাতাবাসিগণের স্ুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।, কারণ, 


১ কেবল বিষয়কর্ম্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়| তিনি সাধারণের , 


নিকট যশস্থিনী হয়েন নাই, কিন্তু সাহস বুদ্ধি ও ্রত্যুতুপন্নমতিত্, 


৬৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


বিশ্বাস ভক্তি এবং ওজস্ষিতা,*এবং সর্বেবাপরি,দরিদ্রদিগেরদ্রবস্থার 
সহিত নিরন্তর সহানুভূতি, 1 অজক্র দান ও অকাতর অন্নব্যর 


* শুনা বার রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটার নিকট পূর্বে 
ইংরেজ সৈনিকদিগের একটা ব্যারাক্‌ বা আড্ড তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
মগ্থপানে উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকের! একদিন রাণীর দ্বাররক্ষকদিগকে বল- 
প্রয়োগে অক্ষম করিয়৷ বাটা মধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট করিতে আরম্ত 
করে। মধুর বাবু প্রমুখ পুরুষেরা তখন কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। 
সৈনিকের বাধা না পাইয়া ক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়৷ 
রাণী স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত! হইয়! তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছিলেন। 

+ কথিত আছে গঙ্গার মৎস্য ধরিবার জন্য. বীবরদিগের উপর 
ইংরাজ রাজ-সরকার একবার কর বদাইয়াছিলেন। এ সকল ধীবর- 
দিগের অনেকে রাণীর জমীদারীতে বান করিত। পূর্বোক্ত কর বদায় 
তাহার! উৎপীড়িত হইয়| রাণীর নিকট আপনাদের দুঃখ কষ্টের কথ। 

. নিবেদন করে। রাণী শুনিয়। তাহাদিগকে অভয় দিলেন ও বহু অর্থ 
দিপা সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার ইজারা 
লইলেন। সরকার বাহাদুর, রাণী মৎস্য ব্যবসায় করিবেন ভাবিয়। উক্ত 
অধিকার প্রদান করিবামাল্র গঙ্গার কয়েক স্থল এক কুল হইতে অন্ত 
কুল পর্যন্ত রাণী এমন শৃঙ্খলিত করিলেন যে ইংরাজরাজের জলযান- 
সমূহের নদী মধ্যে প্রবেশপথ প্রায় রুদ্ধ হইয়৷ যাইল। তাহার! তখন 
রাণীর এ কার্যের প্রতিবাদ করিলে রাণী বলিয়া! পাঠাইলেন, “আমি 
অনেক অর্থব্যয়ে নদীতে মত্স্ত ধরিবার অধিকার আপনাদের নিকট 
হইতে ক্রপ্ন করিয়াছি; সেই অর্ধকারন্থত্রেই এরূপ করিয়াছি; এরূপ 
করিবার কারণ, নদী মধ্য, দিয়। জলযানাদি নিরন্তর গমনাগমন করিলে 
মৎস্ত সকল অন্তত্ৰ পলায়ন করিবে এবং আমার সমূহ ক্ষতি হইবে; 


অতএব নদীগর্ভ শৃঙ্খলমুক্ত কেমন করিয়া করিব? তবে যদি আপনারা - 


নদীতে মত্ত ধরিবার নৃতন কর উঠাইয়া দিতে রাজী হন তবে আমিও 


bs 


A 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা । রং 


প্রভৃতি তাহার অন্তরের অশেষ গুণরাজী ও স্থকণ্্ানুষ্ঠানসমূহ 
তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। কৈবর্তক 
কুলোস্তুতা এই রমণী তখন নিজগুণ ও কর্মে আপন রাণী" নাম 
সার্থক করিতে এবং ব্রাঙ্গণেতরনিবিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্ববপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাণীর কন্যাগণের বিবাহ 
এবং সন্তান সন্ততি হইয়াছে; এবং একটা মাত্র পুত্র রাখিয়া 
রাণীর তৃতীয় কন্যার মৃত্যু হওয়ায়, প্রিয়দর্শন তৃতীয় জামাতা 


সৃহিত ন 


আমার অধিকার স্বত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি। নতুবা 
ওঁ বিষয় লইয়া মোকদমী উপস্থিত হইবে এবং সরকার বাহাদ্ুরকে 
আমার ক্ষতিপুরণে বাধ্য হইতে হইবে” শুনা যায় রাণীর এরূপ 
যুক্তিযুক্ত কথায় এবং গরীব ধীবরদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই রাণী 
ধ্রপ করিতেছেন একথা হ্বদয়ঙ্গ ম করিয়া সরকার বাহাদুর এ কর অল্প 
দিন বাদেই উঠাইয়। দেন এবং ধীবরেরা পূর্বের ন্যায় নদীতে বিনা 
করে যথা ইচ্ছা। মত্ত ধরিয়! রাণীকে আশীর্বাদ করিতে থাকে। 
লৌকহিতকর কাৰ্য্যে রাণী রাসমণির উৎসাহ সর্বদা পরি- 
«সোণাই, বেলেঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার, কাঁলীঘাটে 


লক্ষিত হইত। 
ঘাট ও মুমুযু নিবাস, হালিমহরে জাহবীতীরে ঘাট, স্থবর্ণরেখার অপর 
তীর হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত ্রীক্ষেত্রের রাস্তা গ্রভৃতিতে তাহার পরিচয় 


পাওয়া যায়। গঙ্গানাগর, ত্ৰিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে 
তীর্থবাত্রা করিয়। রাদমণি দেবোদেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন” তত্তিন্ন 
মকিমপুর জমিদারীর প্রজাগণকে লীলকরের অত্যচার হইতে বক্ষা 
করা এবং দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে টৌনায় খাল খনন করাইয়। মধুমতীর 
বণঙ্গার সংযোগ বিধান করা; প্রভৃতি নানা সংকার্য্য রাণী: 


রাসমণির দ্বার। অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 


৭০ প্ীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস্গ। 


শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরানাথ বিশ্বাস এ ঘটনায় এখন হইতে 
পর হুইয়া যাইবেন ভাবিয়া, রাণী তাহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী 
জগদন্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া 
তীহার ছিনহৃদর পুনরায় স্মেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 
রাণীর এ চারি কন্যার সন্তান সন্ততিগণ এখনও = 
বর্তমান | * | 

. অশেষ গুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রীপ্রীকালিকার শ্রীপাদ-: 
পদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমীদারী সেরেস্তার কাগজ- . 

পত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য তিনি যে শীল- 

রাণীর দেবীভক্তি মোহর নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে খোদিত | 
ছিল-_“কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমনি দাসী” । ঠাকুরের 
মুখে শুনিয়াছি তেজস্থিনী রাণীর দেবী-ভক্তি এরূপে সকল শপ 
বিষয়ে, সকল কথ ও কার্য্যে প্রকাশ পাইত। | 


* পাঠকের অবগতির জন্য রাণীরাসমণির বংশতালিকা শ্রীদক্ষিণে- 
শ্বর নামক পুস্তিক! হইতে এখানে উদ্ধত করিতেছি___ | 


রাণী hl mls রায় রাজচন্দ্র দাস। 


loss ] 
রি দান শীত চৌধুরী করুণীময়ী- মথুরামোহন বদ 


৯৮০৮৩ নর 
] | | থা ভূপাল |] | | 
গণেশ বলরাম সীতানাথ বালা | দ্বারিক ত্ৰৈলোক্য ঠাস 


| 
| [তা 
দা | EEE রকি ] হু ৃ্‌ 
শ্যাম শিব যোগী অজিৎ লা কালিদাস ভুর্গাদীস 
৩ 

গোর সত পনী গিরীজ নন্দ 
2 I ] | চি 
গিরিবালা ্রগোগান ্রজগোগীন বৃত্যগপাল Ee” 
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. শুনিতে পাওয়া যার রাণীর জবদয়ে ৬কাশীধামে যাইবার" 
Ot aS তথায় শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মাতাকে 
বাটার জবি দর্শন ও বিশেষভাবে পুজা করিবার বাসনা 
পরত্যাদেশ লাভ । ' বহুকাল হইতে বলবতী ছিল। শুনা যায়, 

বহু অর্থও তিনি এজন্য সঞ্চিত করিয়া পৃথক্‌ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ স্বামীর সহসা মৃত্যু হইয়া 
সমগ্র বিষয়ের তত্বাবধান আপন স্ষান্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন 
ও বাসন| ফলবতী করিতে পারেন নাই। এখন জামাতৃগণ, 
বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাত শ্রীযুক্ত মথুরামোহন, তাহাকে 
& বিষয়ে সহায়ত। করিতে শিক্ষালাভ করিয়। - তাহার দক্ষিণ 
হস্ত স্বরূপ হইয়| উঠায়, রাণী ১২৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছিলেন। সমস্ত আয়োজন স্থির হইলে যাত্রা 
করিবার অব্যবহিত পুর্ব্ব রাত্রে তিনি স্বপ্নে ৬দেবীর দর্শনলাভ 
এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন__কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, 
ভাঁগীরণীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার পাষাণময়ী মূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য পুজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর, 


" আমি এ মৃত্ত্যাশ্রয়ে আবিভূ্তী হইয়া তোমার নিকট হইতে 


নিত্য পুজা গ্রহণ করিব !* রাণীর বিশ্বাসী হৃদয় এরূপ আদেশ 
লাভে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় এবং কাশীঘাত্রা স্থগিত রাখিয়া 
তিনি পূর্বেধাক্ত সঞ্চিত ধনরাশি এ কার্যেই নিয়োজিত করিতে 
সংকল্প করেন । 

পূৰ্বেবোক্ত কিন্বদন্তি কতদূর সত্য, বলিতে পারি না; কিন্তু 


* কেহ কেহ বলেন যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাঁতার উত্তরে 
ক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত নৌকাযোগে অগ্রসর হইয়া সে রাত্রিতে প্র স্থানে 
নৌকার উপর বাস করিবার সময় ও প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন। 


শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজ । 
একথা সত্য যে, এীশ্রীজগদন্বার প্রতি রাণীর হৃদয়ে বহুকাল 
সঞ্চিত ভক্তি, একালে দেব-মন্দির রূপ ও 
27৮ সাকার মুর্তি পরিগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়া- 
ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থব্যয়ে তদুপরি নবরত্বশোভিত 
সুবৃহৎ মন্দির, দেবারাম ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নির্মাণ করিতে 
ভারন্ত করিয়াছিলেন । কয়েক বৎসর পুর্বব হইতে আরব্ধ হইয়! 
সুবৃহৎ দেবালয় ১২৬১ সালেও সম্যক্‌ নির্মিত হয় নাই; কিন্ত 
জীবন অনিশ্চিত, মন্দির নির্মাণে বহুকাল ব্যয় করিলে 
ভ্রীত্ৰীজগদন্বাকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংস্কল্প নিজ জীবনকালে 
কাৰ্য্যে পরিণত, হইয়া উঠিবে .কি__না, তাহা কে বলিতে 
পারে? -: এ কথার আলোচনা ' করিয়া নির্্মাণকাধ্য 
শেষ হইঝামাত্র সন ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে ১৮ই 
জ্যৈঠ তারিখে স্সানযাত্রার দিনে রাণী উহার প্রতিষ্ঠাকার্ম্য 
সম্পন্ন করেন। কিন্তু উহার পূর্বের কয়েকটা কথা পাঠকের 
আগ্রে জান আবশ্যক। আমরা এখন তাহাই বলিতে আরম্ভ 
করিব। ৃ 
প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক বা হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছাসেই 
হউক-_কারণ, তক্তেরা নিজ ইউদেবদেবীকে সর্বদা আত্মব 


-+ কালীবাটার জমীর পরিমাণ ৬০ বিঘা, দেবোত্তর দান পত্রে লেখা 
আছে। 
কাতার সুপ্রিমকোর্টের এটী হেষ্টি..নামক.জনৈক ইংরাজের নিকট 
হইতে ক্রয় করা হয়। অতএব মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে প্রায় দশ বৎসর 


লাগিয়াছিল। 


ছিল, এবং ভাগীরথীতীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, 


১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ই তারিখে উক্ত জয়ী কলি- 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী । ৭৩ 


সেবা করিতে ভালবাসেন _ রাণীর শ্রী্রীগদন্থাকে নিত্য অন্ন- 
ভোগ দিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। 
রাণীর এদেবীকে অন্ন- রাণী ভাবিলেন_মন্দিরাদি ত মনের মত 
ভোগ দিবার বাসনা । 
নির্মিত হইল, দেবীসেবা-চিরকাল বিশেষভাবে 
চলিবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তিও যথেষ্ট করিয়া দিতেছি, 
কিন্তু এতটা করিয়াও বদি শ্রীত্ীজগদম্বাকে মনের মৃত সেবা - 
করিতে না পারি, এতটা করিয়াও যদি তীহাকে, প্রাণ যেমন 
চাহে, নিত্য অন্নভোগ না দিতে পারি তবে সকলই বৃথা । ফলে 
এই পর্য্যন্ত দড়াইবে যে, লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড় 
কীন্তি রাখিয়! গিয়াছে। কিন্তু লোকের এরূপ কথায় আমার 
কি আসে যায় ? হে জগদন্ে, অন্য নান! বিষয়ে নাম যশ ত 
আমাকে অনেক দিয়াছ ?-_এ বিষয়ে আর অন্তঃসারহীন নাম যশ 
মাত্র দিয়াই আমাকে ফিরাইও না !__আমার নাম হউক বা নাই 
হউক তুমি এখানে সতা সত্য আবিভূতা হও এবং নিত্য সেবা 
গ্রহণ করিয়৷ দাসীর কামনা পুর্ণ কর। 
রাণী দেখিলেন, দেবীকে মনের মত সেবা করিবার পথে তাহার 
প্রধান অন্তরায় তাহার জাতি ও সামাজিক 
ket প্রথা। নতুবা তাহার প্রাণ ত একবারও 
বলে না যে অন্নভোগ দিলে জগন্মাতা উহা 
গ্রহণ করিবেন না__তীহার হৃদয় ত এ চিন্তায় উৎফুল্ল ভিন্ন কখন 
সঙ্কুচিত হয় না। ভাবিলেন, তবে এ বিপরীত প্রথার প্রচলন 
কেন? কে করিল,_ শাস্ত্র ? শাস্্রকার কি তবে প্রাণহীন ব্যক্তি 
ছিলেন? অথবা ্বার্থপ্রেরিত হইয়! ঈশ্বরীর নিকটেও উচ্চবর্ণের 
উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? এরূপ হইলে শাস্ত্রে 
আমার প্রয়োজন নাই, আমি আমার প্রাণের পবিত্রাকাঙক্ষারই 


৮ 


৭৪ শ্ীস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


অনুসরণ কবিব। আবার ভাবিলেন-_তাহা হইলেই বা নিস্তার 
কোথায় ? “প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কাধ্য করিলেও ভক্ত ব্রাহ্মণ 
সভ্ভনেরা ত কেহই দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করি- 
বেননা। তবে উপায় ? রাণী নানাস্থান হইতে শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত- 
সকলের ব্যবস্থা আনাইতে লাগিলেন-__কিন্তু এ সকলের একটাও 
তাঁহার মনের মত হইল না। 
এদিকে মন্দিরনির্ম্মাণ ও মূর্তভিগঠন সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু 
প্রাণের পুর্বেবাক্ত পিপাসা মিটাইয়া সেবা! 
করিবার সঙ্কল্প পুর্ণ হইবার কোন উপায় দেখা 
বাইল না। ছোট বড় সকল পণ্ডিতগণের নিকট পুনঃপুনঃ 
ব্যবস্থাগ্রহণে ঝারম্বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া রাণীর আশা যখন 
প্রার নির্ঘখলিত হইতেছিল, এমন সময়ে ঝামাপুকুরের 
চতুষ্পাঠী হইতে ব্যবস্থা আসিল প্রতিষ্ঠার পূর্বের রাণী যদি 
উক্ত অগ্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও সম্পত্তি কোন ত্রাঙ্গণকে দান 
করেন এবং তদনন্তর উক্ত ব্রাহ্মণ এ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা 
করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শান্ত্রনিরম যথাযথ 
রক্ষিত হইবে এবং ব্রাঙ্গণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবাঁলয়ে প্রসাদ 
গ্রহণ করিলেও দৌষভাগী হইবেন না । 
ব্যবস্থা পাইয়া রাণীর হৃদয়ের আশা আবার মুকুলিত হইয়া 
উঠিল । তিনি নিজ গুরুর নামে উক্ত দেবালয় ও 
মন্দির সম্পত্তি প্রতিষ্াপূ্ববক তাঁহার অনুমতি লইয়। 
| স্বয়ং, গুরুর এ সম্পত্তি ও দেবসেবার তত্বা- 
বধায়ক কর্ম্মচারীর পদবী লইয়া থাকিবার সংস্কল্প স্থির করিলেন। 
পরে রামকুমার ভট্টাচার্যের ব্যবস্থানুযায়ী নিজ অভিপ্রায় 
রাণী অপরাপর পণ্ডিতগণকে জানাইলে, তাঁহারা, “কার্য্যটী 


রামকুমারের ব্যবস্থাদান | 
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সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ” এরূপ করিলেও ব্ৰাহ্মণ সঙ্জনের! 
কেহ এ স্থানে আসিবেন না” ইত্যাদি নানা কথা বলিলেও উহা 
যে শান্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইবে একথা কেহই স্পষ্ট বলিতে সাহসী 
হইলেন না। . 
ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে উক্ত ঘটনায় 
জিত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমরা 
বেশ অনুমান করিতে পাঁরি। ভাবিয়া দেখিলে 

তখনকার কালে রামকুমারের এরূপ ব্যবস্থাদীন সামান্য উদারতার 
পরিচায়ক বলিয়। বোধ হয় না । সমাজের নেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত- 
গণের মন তখন সঙ্ধীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে নিতান্ত মীবদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিল এবং এ গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া শাস্ত্রশাসনের 
ভিতর একটা উদার ভাব দেখিতে এবং অবস্থানুযাঁয়ী ব্যবস্থা 
প্র্দান.করিতে তাঁহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম হইতেন; 
ফলে অনেক স্থলে তীহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে লোকের মনে 

প্রবৃত্তির উদয় হইত। 

সে যাহ! হউক রামকুমারের সহিত রাণীর সম্বন্ধ এখানেই 
পরিসমাপ্ত হইল ন! । বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরু- 

রাণী রালমণির উপযুক্ত বংশীয়গণকে যথাযথ সন্মান প্রদান করিলেও 

পৃজকের অন্বেষণ | ৬ 

তীহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্য এবং শাস্ত্রমত 

দেবসেবা সম্পন্ন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। সেজন্য তাহাদের ন্যায্য বিদায় আদায় অন্ধুগ 
রাখিয়া নূতন দেবালয়ের যাবতীয় সেবাকার্য্ের ভার যাহাতে কাধ্য- 
দক্ষ শান্ত্রজ্ঞ সদাচারী সদ্ত্রাহ্মণগণের হস্তে সর্ববকাল অর্পিত হয় 
তদ্বিষয়ের বন্দোবস্ত মনোনিবেশ করিলেন । এখানেও কিন্তু 
প্রচলিত সামাজিক প্রথা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। শৃদ্র- 


ণঙ - শরীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 

প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পুজা করা দুরে যাউক, সদ্বংশজাত সদাচার- 
সম্পন্ন ব্রাঙ্গণগণ একালে এ সকল মু্ততিকে প্রণাম করিয়। 
মৰ্য্যাদা রক্ষা করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের ন্যায় 
.ভ্ৰহ্মবন্ধুদিগকে তাঁহার! একপ্রকার শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত 
করিতেন । স্বতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ত্রাঙ্গণই যে 
এরূপ স্থলে রাণীর দেবালয়ে পুজকপদে ব্রতী হইতে স্বীকৃত হই- 
বেন না একথার আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, এককালে 
হতাশ না হইয়া রাণী বেতন ও পারিতোবিকের হার বৃদ্ধি করিয়! 

পুজকের জন্য নান! স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন । 
ঠাকুরের ভগ্নী শ্রীমতী হেমান্সিনী দেবীর বাটী কামারপুকুরের 
অনতিদুরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। সিহড়ে 
১ অনেক ত্রাঙ্গণের বসতি । তথাকার মহেশচন্দ্র 
পাধযাযেরপূজক দিবার চট্টোপাধ্যাযস্* নামক এক ব্যক্তি তখন রাণীর 
এয] সরকারে কৰ্ম্ম করিতেন। বোধ হয় রাণীর দেবা- 
লয়ে ত্রাঙ্গণ দিতে পারিলে দু’পয়স! লাভ হইতে 
পারে ভাবিয়া ইনিই এখন পুজক পাচক প্রভৃতি সকল প্রকার 
্রাঙ্মণ কর্মচারী জোগাড় করিয়| দিবার ভার লইতে অগ্রসর 
হইলেন। রাণীর দেবালরে চাকরি স্বীকার করাটা যে দূষণীয় নহে 
ইহা গ্রামস্থ দরিদ্র ত্রাঙ্গণগণকে বুঝাইবার জন্য হউক, বা এরূপ 
করিয়া নিজ সংসারের আধ্বিক উন্নতি বিধানের জন্য হউক, অথবা 
তদ্ুতয় উদ্দেশ্টাসিদ্ধিসংকল্লেই হউক, মহেশ রাণীর নিকট হইতে 


নব দেবালয় সম্বন্ধে উক্ত বন্দোবস্তের ভার লইয়া নিজ অগ্রজ « 


কষেত্রনাথকে শ্রীস্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে পুজক পদে মনোনীত 


* কেহ কেহ বলে এই বংশীয়েরা কোন সময়ে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। , 


1 
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করিলেন । মহেশ নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে এঁরূপে রাণীর 
কার্য্যে নিযুক্ত করায় তাঁহার পক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীসকলের 
জোগাড় কর! অনেকটা সহজ হইয়াছিল । কিন্তু নানা প্রযত্বেও. 
তিনি এী্রীকালিক| দেবীর মন্দিরের জন্য স্থযোগ্য পুজক : 
জোগাড় করিতে ন! পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন । 
রামকুমার ভট্টাচার্ধ্যের সহিত' মহেশ পুর্ব হইতেই পরিচিত 
ছিলেন। . শুধু পরিচয় নহে, গ্রামসম্পর্কে তাহাদের উভয়ের 
মধ্যে কোন এ ওযেপ 
রাণীর রামনুনারকে ইহা আমরা জি 2 
পূজ্কের পদগ্রহণে লি 
অনুরোধ । অনুমান করিতে পারি। রামকুমার যে 
বিশেষ ভক্তিমান তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং 
বহু পুর্বে স্বেচ্ছায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, একথাও 
মহেশের অবিদিত ছিল না। স্ৃতরাং রামকুমরের বর্তমান 
সাংসারিক অভাব অনটনের কথ যে তিনি কিছু কিছু 
জানিতেন, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। অতএব 
শীপ্রীকালিকা মাতার পুজক নির্বাচন করিতে যাইয়৷ মহেশের 
দৃষ্টি রামকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু পরক্ষণেই 
তাঁহার মনে হইল--অণুদ্রধাজী রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া 
অদিগন্বর মিত্র প্রভৃতির বাটাতে পুজকপদ কখন কখন গ্রহণ 
করিলেও কৈবর্তকজাতীয়৷ রাণীর দেবালয়ে কি এরূপ করিতে 
স্বীকৃত হইবেন ?__বিশেষ সন্দেহ। যাহা হউক ৬দেবীপ্রতিষ্ঠার 
দিন অতি সন্নিকট, সুযোগ্য লোকও পাওয়া যাইতেছে না, 
অতএব সকল দিক ভাবিয়া মহেশ একবার এ বিষয়ে 
চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু স্বয়ং এ বিষয়ে 
সহসা অগ্রসর না হইয়া রাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া 


av জরীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


প্রতিষ্ঠার দিনে অন্ততঃ রামকুমার যাহাতে পুজকের পদ গ্রহণ 
করিয়া সকল কার্ধ্য সুসম্পন্ন করেন তজ্জন্য অনুরোধ ও 'নিমন্ত্রণ 
করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামকুমারের নিকট হইতে 
পূৰ্বেৰোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়া রাণী তাঁহার যোগ্যতার বিষয়ে পূৰ্বেই 
উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, স্থতরাং তাঁহার পূজকপদে ব্রতী হই- 
বার সম্ভাবনা'দেখিয তিনি এখন বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং 
অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন _জ্ীপ্ীজগন্মাতাকে- 
এবং আগামী স্মানযাত্রার দিনে শুভ মুহূর্তে & কার্য সম্পন্ন 
করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি। আ্রীরাধাগোবিন্দ 
জীর জন্য পুজক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন সুযোগ্য 
্রাহ্মণই অীীকালীমাতার পুজকপদগ্রহণে সন্মত হইয়| আমাকে 
প্রতিষ্ঠাকার্ধেয সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব 
আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একটা শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া আমাকে 
এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন । আপনি সুপণ্ডিত এবং শান্তজ্ছ, 
অতএব এ পূজকের পদে যাহাকে তাহাকে নিযুক্ত করা চলে 
লা) একথা বলা বাহুল্য ৷ 
রাণীর এ প্রকার অনুরোধ পত্র লইয়া মহেশ যে, রামকুমারের 

নিকট স্বয়ং আসিয়! তাহাকে নানারূপে বুঝাইয়া সুযোগ্য কোন 
পুজক পাওয়া! পৰ্য্যন্ত পুজকের আসন গ্রহণে স্বীকৃত করাইয়াছিল 


যুক্ত রামকুমারের প্রথমাগমন সন্ধে 


পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা ঠাকুরের অন্থগত ভাগিনেয শ্ীযুত হৃদয়রামের 


১ 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী ৷ ৭৯ 


বাবুর অনুনয় বিনয়ে এবং স্থযোগ্য পুঁজকের অভাব দেখিরাই এ 
স্থানে যাবজ্জীবন থাকি! যান। শ্রীন্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই সংসারে 
ah নু, থাকে; কে বলিবে, দেবী- 
ক্ত রামকুমার ইচ্ছামরীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া এ কার্যে 
তরী হইয়াছিলেন কি না ? 
নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরের ভ্রাতুপ্পত্র রদ রামলাল ভট্টাচার্য্য 
কিন্ত সম্বন্ধে অন্ত কথ। বলেন । তিনি বলেন_ 
কামারপুকুরের নিকটবর্তী দেশড়া নামক গ্রামের রামধন ঘোষ রাণী 
বালি কম্চাতী ছিলেন৷ কাাদক্ষতীত্ ইনি রাণীর সুন্য়নে গড়িয়া! 
ক্রমে তাহার দেওয়ান পর্যন্ত হইয়াছিলেন। কালীবাটা প্রতেষ্ঠার সময়ে 
ইনি, শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহিত পরিচয় থাকায়, বিদায় লইতে আসিবার 
জন্ তাহাকে নিমন্ত্রণ পত্র দেন। রামকুমার তাহাতে রাণীর জানবাজারস্থ 
ভবনে উপস্থিত হইয়। রামধনকে বলেন, “রাণী কৈবর্তকজাতীয়া, রাচীশ্রেণী 
ব্রাহ্মণ আমরা তাহার নিমন্ত্রণ ও দীন গ্রহণ করিলে ‘এক ঘরে” হইতে 
হইবে” রামধন তাহাতে তাহাকে খাতা দেখাইয়া বলেন, ‘কেন ?__ 
এই দেখ কত রাটী শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছে, তাহারা 
সকলে যাইবে ও রাণীর বিদায় গ্রহণ করিবে । রামকুমার তাহাতে 
বিদায় গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া কালীবাটা প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে ঠাকুরের সহিত 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে এখানে যাত্রা, ওখানে 
কালীকীর্ভন, এখানে ভাগবত পাঠ, ওখানে রামায়ণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে 
কালীবাটাতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল। রাত্রিকালেও এরূপ 
আনন্দের বিরাম হয় নাই এবং অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্বত্র 
দিবসের স্তায় উজ্জল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, ও . 
সময়ে দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়! 
আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।' পূর্বোক্ত আনন্দোৎসব দেখিবার 


জন্য প্রযুক্ত রাদকুমার প্রতিষ্ঠার A) দিনে কালীবাটীতে উপস্থিত 


হইয়াছিলেন। 


৮০ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । ৬ 


সে বাহা হউক, এরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে 
পুজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ 
সালের ১৮ই জ্যেষ্ঠ, বৃহস্পতিবার স্নান- 
যাত্রার দিবসে মহাঁসমারোহে শ্রীভ্রীজগদন্বাকে নবমন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শুনা যার, দীয়তাং ভুজ্যতাং, শব্দে 
সেদিন এ স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলপুর্ণ হইয়। উঠিয়াছিল 
এবং রাণী অকাতরে অজ অর্থব্যর করিয়া অতিথি অভ্যাগত 
সকলকে আপনার ন্যায় আনন্দিত করিয়| তুলিতে চেষ্টার 
ক্রটি করেন নাই। স্থদুর কান্যকুজ, বারাণসী, শ্রীহট, চট্টগ্রাম, 
উড়িষ্যা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে 
বহু অধ্যাপক ও ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতগণ এ উপলক্ষে সমাগত হইয়৷ 
এদিনে প্রত্যেকে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়স্বরূপে এক 
একটা স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইর়াছিলেন। দেবালয় নিৰ্ম্মাণ ও 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, এবং 
২,২৬০০০ মুদ্রার বিনিময়ে ব্রৈলোক্য নাথ ঠাকুরের নিকট 
হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গ মহকুমার অন্তর্গত শীলবাঁড়ি 
পরগণা ক্রয় করিয়া তাহার মৃত্যুর পূর্বের দেবসেবার জন্য দানপত্র 
করিয়া গিয়াছিলেন। 

কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচার্য্য রামকুমার এদিন সিধা লইয়া 
গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রন্ধনকরতঃ আপন অভীস্ট দেবীকে নিবেদন 
করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের এ 
কথ| সম্ভবপর বলিয়া বোধ হর না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার 


শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত কথায় অনুমিত হয়, রামধন ও 


মহেশ উভয়ের কথাতে শ্রীযুত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক 
পুজকের পদ অঙ্গীকার করেন। 


রাণীর এদেবী প্রাতিষ্ঠ 


= 


দক্ষিণের কালীবাটা । ৮১ 


কোনরূপ প্রত্যাশার : প্রলোভিত না হইয়। রাণীকে যথাজ্ঞান 
ব্যবস্থা দিয়া দেবীর অন্নভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। 
এখন তিনিই যে স্বয়ং এ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ না করিয়া 
আপন বিধানের এবং ভক্তিশান্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য করিবেন একথ! 
নিতান্তই অযুক্তিকর। ঠাকুরের মুখেও আমরা এরূপ কথা 
শুনি নাই। অতএব আমাদিগের ধারণা, তিনি পুজান্তে হৃন্টচিত্তে 
গ্ৰীব্ৰীজগদস্বার প্রসাদী নৈবেগ্াননই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর 
প্রতিষ্ঠার [দিনে কিন্তু এ আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণহৃদয়ে যোগদান 
ঠাকুরের আচরণ। করিলেও আহারের বিষয়ে নিজ নিষ্ঠ! রক্ষা 
করিয়া! সন্ধ্যাগমে নিকটবর্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুড়ি 
মুড়্‌কি কিনিয়া খাইয়া পদক্রজে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া 
সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন । 
রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটা প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে 
ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সমরে অনেক কথা বলিতেন। 
কালীবাটার প্রতিষ্ঠা ব্লিতেন__রাণী কাশীধামে যাইবার জন্য সমস্ত 
সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা । আয়োজন করিয়াছিলেন; যাত্রার দিন স্থির 
করিয়া প্রায় এক শত খানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌক| বিবিধ দ্রব্য- 
সম্তারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বীধাইয়। রাখিযাছিলেন; যাত্রা 
করিবার অব্যবহিত পূৰ্বৰ রাত্রে স্বপ্নে ৬ দেবীর নিকট হইতে 
প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই এ সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং 
ঠাকুরবাটা প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধীনে 
নিযুক্তা হন। 
বলিতেন_রাণী প্রথমে, গঙ্গার পশ্চিম কুল, বারাণসী 
সমতুল'__এই ধারণার বশবর্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে 
বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানান্বেষণ করিয়া বিফল- 


৮২ ভীত রামক্ফলীলাপরসদ ৷ 
মনোরথ হয়েন ; * কারণ এ কুলের দশ আনি' ছয় আনি’ 
খ্যাত প্রসিদ্ধ জমীদারেরা, রাণী প্রভূত অর্থ দানে স্বীকৃত৷ 
হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও 
তাহার! অপরের ব্যয়ে নিম্মিত ঘাট দিয়! গঙ্গায় অবতরণ 
করিবেন ন! ! রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পুর্ববকুলে 
এই স্থানটা ক্রয় করেন। ট 

বলিতেন__রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটী মনোনীত করিলেন 
উহার কিয়দংশ এক সাহেবের ছিল, এবং অপরাংশে মুসলমান- 
দিগের কবরভাঙ্গা ও গাজি সাহেব গীরের স্থান ছিল; স্থানটার 
ুর্মপৃষ্ঠের মত আকার ছিল; এরূপ কন্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই 
শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া অন্রনি্দি্ট ; 
অতএব দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন এ স্থানটী মনোনীত 
করেন। 

আবার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট প্রশস্ত দিবসে উহা না 
করিয়া স্মানযাত্রার দিনে বিধুঃপর্ববকালে রাণী শ্রীপ্রীজগদম্বার 
প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন তদ্িষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর 
কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন-__দেবমুর্তি নির্ম্মাণারস্তের 
দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা সান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও 
যথাশক্তি জপ পুজাদি করিতেছিলেন; মন্দির ও দেবীমুস্তি নির্মিত 
হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভ দিবসের নির্ধারণ হইতে 
ছিল এবং সুদ্তিটা ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দি করিয়া! রাখা 
হইয়াছিল; এমন সময়ে যে কোন কারণেই হউক এ মুত্তি 

* বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও 
একথ। সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন । 


এ 


টিন 
৪৮০. 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী ৮৩ 


চে 

ঘামিয়া উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়_-আমাকে 
আর কতদিন এই ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি? আমার যে 
বড় কষ্ট হইতেছে; যত শীঘ্র পারিস্‌ আমাকে স্থৃপ্রতি- 
ঠিতা কর্‌ এরপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই রাণী দেবী- 
প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্সীন- 
যাত্রার পূর্ণিমার অগ্রে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া এ 
দিবসে এঁ কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প করেন । 

তত্তিন্ন দেবীকে অন্নভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া নিজ গুরুর 
নামে রাণীর উক্ত ঠাকুরবাঁটা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি পূর্ব্বোলিখিত 
অনেক কথা আমরা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল 
ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য রাণীকে রামকুমারের ব্যবস্থাদীনের 
কথা ও ঠাকুরকে বুঝাইবার জন্য রামকুমারের ধৰ্স্মপত্রানুষ্ঠানের 
কগা দুইটা আমরা ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয় রাম 
মুখোপাধ্যায়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। 

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পুজকপদ গ্রহণ 
করা যে ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্দিত ছিল না তাহা 
আমরা ঠাকুরের এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারি। এ কথার 
অনুধাবনে মনে হয় সরল রামকুমার তখনও এ বিষয় বুঝিতে 
পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিন, দেবীকে অন্নভোগ প্রদানের 
বিধান দিয়া এবং প্রতিষ্ঠার দিনে স্বয়ং এ কার্য্য সম্পন্ন করিবার 
পরে তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিবেন। এ দিন দেবীকে 
অন্নভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি যে, কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হন 
নাই বা কোনরূপ অন্যায় অশাস্তরীয় কার্য করিতেছেন মনে করেন 


. নাই তাহাও কনিষ্ঠের সহিত তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে 


পারা যায়। এ সকল. কথা আমরা এখানে পাঠককে বলিব। 


৮৪ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


প্রতিষ্ঠার পরদিনে প্রত্যুষে ঠাকুর, অগ্রজের সংবাদ লইবার 
জন্যই হউক ঝা প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত যে সকল কাৰ্য্য বাকি ছিল, 
তাহা দেখিতে কৌতুহলপরবশ হইরাই হউক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া 
উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া! বুঝেন, অগ্রজের 
সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং 
সন্ধ্যায় ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেও অগ্রজের কথা না 
শুনিয়া ভোজনকালে তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। 
ইহার পর ঠাকুর পাঁচ সাত দিন আর দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন 
নাই। দক্ষিণেশ্বরের কাধ্য সমাপনান্তে অগ্রজ যথাসময়ে ঝামা- 
পুকুরে ফিরিবেন ভাবিরা এ স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। 
কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমার ফিরিলেন ন| তখন 
মনে নানা প্রকার তোলাপাড়া করিয়া ঠাকুর পুনরায় সংবাদ 
লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন, রাণীর 
সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি চিরকালের জন্য তথায় শ্রীপ্রীজগদম্থার 
পুজকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের 
মনে নান! কথার উদয় হইল এবং তিনি পিতার অশৃত্রযাজিত্বের 
এবং অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়! দিয়! তাহাকে এরূপ 
কাৰ্য্য হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, 
রামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শান্তর ও যুক্তি সহায়ে নানা প্রকারে 
বুঝাইয়াছিলেন এবং কোন কথাই তাহার অন্তর স্পর্শ করিতেছে 
না দেখিয়া পরিশেবে পলী গ্রামের প্রথানুসারে তাহাকে বুঝাইবার 
ধর্মরপত্ররূপ % সরল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায় 

* পলীগ্রামে এখনও রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে 


স্ুদীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর 
করিয়া দেবতার এ বিষয়ে কি অভীগ্সিত জানিবার জন্য ধর্ম পত্রের 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা। ৮৫ 
ধর্ম্পত্রে উঠিয়াছিল, “রামকুমার পুজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত 
হইয়া নিন্দিত কৰ্ম্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল 
হইবে ৷” 
অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়া এ বিবয়ে আর 
যুক্তি তর্ক না করিয়া তদহুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ধর্মপত্র নিয্নলিখিত 


ভাবে অনুষ্টিত হয়_ 
কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিন্পত্রে “হা” না” লিখিরা একটা 


_ ঘটীতে রাখিয়া কোন শিশুকে উহা হইতে একথণ্ড তুলিতে বল! হয়। 


শিশু “হা,গলিবিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে, দেবতা তাহাকে খৰ কাৰ্য্য 
করিতে বলিতেছেন। বল! বাহুল্য বিপরীত উঠিলে অনুষ্ঠাতা দেবতার 
অভিপ্রার অন্তরূপ বুঝে। ধর্ম্মপত্রের অনুষ্ঠানে কখন কখন বিষয় বিভা- 
গাঁদিও হইয়া থাকে। যেমন পিতার চারি সন্তান পূর্বে একত্রে ছিল, 
এখন হইতে পৃথক্‌ হইবার সঙ্কল্প করিয়া বিষয় বিভাগ. করিতে যাইয়া 
উহার কৌন্‌ অংশ কে লইবে ভাবিরা স্থির করিতে পারিল না, গ্রামের 


*কয়েক জন নিঃস্বার্থ ধার্মিক লোককে মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। 


তাহারা তখন স্থাবর অস্থাঁবর সকল সম্পত্তিকে যতদূর সম্ভব সমান চারি- 
ভাগে বিভাগ করতঃ কোন ভ্রাতার ভাগ্যে কোন ভাগটা পড়িবে তাহা 
ধর্মপত্রের দ্বার! মীমাংসা করিয়া থাকেন। ও সময়েও প্রায় পূর্বের 
স্ায়ই অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র কাগজবণ্ডে বিষয়াধিকারীদিগের নাম 
লিখিয়া কেহ না দেখিতে পায়ু এরূপভাবে মুড়িয়া একটা ঘটার ভিতর 
রক্ষিত হর এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ “ক” 
পথ” ইত্যাদি চিহ্ছে নিৰ্দিষ্ট হইয়া এরূপ ক্ষুদ্র কষুদ্র কাগজখণডে লিপিবদ্ধ 
হইয়া! অন্য একটা পাত্রে পূর্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর দুই জন 
শিশুকে ডাকিয়। এক জনকে একটা পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর 


পাত্র হইতে এ কাগজ খণ্ডগুলি তুলিতে বলা হয়। অনন্তর কাগজগুলি 
খুলিয়া দেখিয়া যে নামে সম্পত্তির যে ভাগটা উঠিয়াছে, তাহাই তাহাকে 
লইতে বাধ্য করা হয়। এ 


৮৬ জীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজ । 

ধৰ্ম্মুপত্রের মীমাংসা! দেখিয়া ঠাকুরের মন এঁ বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
হইলেও এখন অন্য এক চিন্তা তাহার হৃদয় 
অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 
চতুষ্পান্টী ত এইবার উঠিয়া! বাইল, তিনি এখন 
কি করিবেন। ঝামাপুকুরে এদিন আর না ফিরিয়া ঠাকুর এ 
বিষয়ক চিন্তাতেই মগ্ন রহিলেন এবং রামকুমার তাহাকে ঠাকুর- 
বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত হইলেন না। 
রামকুমার নানাপ্রকারে বুঝাইলেন ; বলিলেন_-“দেবালর, গঙ্গা- 
জলে রান্না, তাহার উপর শ্রীক্রীজগদন্াকে নিবেদিত হইয়াছে; ইহা 
ভোজনে কোন দোষ হইবে না» ঠাকুরের কিন্তু এ সকল কথ! 
মনে লাগিল না। তখন রামকুমার বলিলেন, “তবে সিধা লইয়া 
পঞ্চবটাতলে গঙ্গাগর্ভে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন কর; গঙ্গা- 
গর্ভে অবস্থিত সকল বস্তুই পবিত্র, একথা ত মান ?” আহার 
সম্বন্ধীয় ঠাকুরের মনের একান্তিক নিষ্ঠা এইবার তাঁহার অন্ত-, 
নিহিত গঙ্গাভক্তির নিকট পরাজিত হইল। শান্ত্রভ্ত রামকুমার 
তাহাকে যুক্তিসহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়া ইতিপূর্বে যাহা 
করাইতে পারেন নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল। 
ঠাকুর এ কথার সম্মত হইলেন এবং এপ্রকারে ভোজন করিয়া 
দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

বাস্তবিক, আজীবন ঠাকুরের গঙ্গার প্রতি কি গভীর ভক্তি 
আমরা দেখিয়াছি । গাঙ্গবারিকে বলিতেন 
ব্ৰহ্মবারি’ ! বলিতেন,_গঙ্গাতীরে বাস করিলে 
দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার 
পুতবাস্পকণাপুর্ণ পবন উভয় কুলে যতদুর সঞ্চরণ করে ততদুর 
পর্য্যন্ত পবিত্র ভূমি__এ ভূমিবাসীদিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বর- 


ঠাকুরের আহারসম্বন্ধে 
“নিষ্ঠা । 


ঠাকুরের গঙ্গাভক্তি। 
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ভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্তার ভাব শৈলন্থুত৷ ভাগীরখীর কৃপায় 
সদাই বিরাজিত। অনেকক্ষণ যদি কেহ বিষয়কথা কহিয়াছে 
বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে ত ঠাকুর তাহাকে 
বলিতেন, একটু গঙ্গাজল খাইয়া আয়। ঈশ্বরবিমুখ ঘোর' 
বিষয়াসক্ত বদ্ধ মানব পুণ্যাশমের কোন স্থানে বসিয়া বিষয় চিন্তা 
করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া৷ দিতেন, এবং 
গলাবারিতে কেহ শৌচাদি কাধ্য করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ 
ব্যথা পাইতেন। 

সে যাহা হউক, মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকুজিত পঞ্চবটা- 
ঠাকুরের দক্ষিণেশ্রে শোভিত উদ্যান, সুন্দর স্থবিশাল দেবালয়ে 
বান ও স্বহস্তে রন্ধন ভক্তিমান সাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, 
করিগ লোদন।  খার্সিক সদবাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকুত্রিম 
স্সেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তড্জামাতা 
মধুর বাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাকে ঠাকুরের 
নিকট কামারপুকুরের গৃহের স্যার আপনার করিয়া তুলিল এবং 
কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি তথায় 
সানন্দচিত্তে বাস করিয়া নিজ মনের পূর্ব্বোক্ত কিংকর্তব্য-অনি- 
শ্চয়তার ভাব দুর পরিহার করিতে সক্ষম হইলেন। 

ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পূর্বেবক্ত দৃঢ় নিষ্ঠার কথা শুনিয়া 
কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, এরূপ অনুদারতা ত 
আমাদের ন্যায় মানবের সচরাচর দৃষ্ট হইয়া 
থাকে- ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া 
তোমরা কি ইহাই বলিতে চাও যে, এরূপ অনুদার না হইলে 
আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে ? তদুত্তরে আমরা 
বলি, অনুদারতা ও একান্তিক নিষ্ঠা দুইটা এক বস্তু নহে। 


অনুদারতা ও এঁকা- 
স্তিক নিষ্ঠার প্রভেদ। 


৮৮ জ্ীস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসজ । 


অহঙ্কারেই প্রথমটার জন্ম এবং উহার প্রাছুর্ভাবে মানব স্বয়ং 
যাহা বুঝিতেছে, করিতেছে তাহাকেই সর্বোচ্চ জ্ঞানে আপনার 
চারিদিকে গপ্ডী টানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে; এবং শাস্ত্র ও 
মহাপুরুষগণের অনুশীসনে বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি = 
উহার উদয়ে মানব নিজ অহঙ্কারকে খর্বব করিয়| আধ্যাত্মিক 
জীবনে উন্নত এবং ক্রমে পরম সত্যের অধিকারী হইয়া থাকে । 
নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে 
প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে 
উচ্চ উচ্চতর .আলোক দেখিতে পায় এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী 
স্বভাবতঃ খসিয়া পড়ে। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে নিষ্ঠার 
একান্ত প্রয়োজনীয়তা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? ঠাকুরের 
জীবনে উহার পূর্বেবাক্তরূপ পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে পার 
যায় যে শান্্রশাসনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠ৷ রাখিয়৷ যদি আমরা 
আধ্যাত্মিক তন্রসকলের প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই তবেই 
কালে যথার্থ উদারতার অধিকারী হইব এবং শান্তিলাভে সক্ষম 
হইব, নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বলিতেন__কীটা দিয়াই 
আমাদিগকে কাট! তুলিতে হইবে--নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই 
আমাদিগকে সত্যের উদারতার পৌছিতে হইবে_ শাসন, নিয়ম 
অনুসরণ করিয়াই আমাদিগকে শাসনাতীত নিরমাভীত অবস্থা 
লাভ করিতে হইবে। 

যৌবনের প্রারস্তে ঠাকুরের জীবনে এরূপ অসম্পূর্ণত৷ 
বিদ্যমান দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত বলির! বসিবেন, তবে আর 
তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার ঠাকুর বলা কেন, মানুষ বলিলেই ত তয়? 
আর যদি তাঁহাকে ঠাকুর বানাইতেই চাও তবে তাহার এরূপ 
তাসম্পূর্ণতাগুলি ছাপিয়া ঢাকিয়৷ বলাই ভাল। আমরা বলি__ 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী। ৮৯ 


ততঃ আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশ্বরের মানববিগ্রহ- 
সী পূর্বক অবতীর্ণ হইবার কথ স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস 
করি নাই; আবার যখন তাঁহারই অহেতুক কৃপায় এ কথা 
_ সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন তখন দেখিলাম, 
মানবদেহ ধারণ করিতে গেলে এঁ দেহের অসম্পূর্ণতাগুলির ন্যায় 
মানবমনের অসপ্পুর্ণতাগুলিও তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার 
করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, স্বর্ণাদি ধাতুতে খাদ না থাকলে 
গড়ন হয় না।৮ তাঁহার জীবনের এ সকল অসম্পূর্ণতার কথ! 
তিনি আমাদের নিকট কোনও দিন কিছুমাত্র লুকাইবার প্রয়াস 
করেন নাই, অথচ স্পৰ্টাঙ্ষরে আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন 
“যে রাম, যে কৃষ্ণ হইয়াছিল, সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) 
এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছে; এবার গুপ্তভাবে আসা, রাজা 
যেমন ছদ্মবেশে সহর দেখিতে বাহির হন, সেই প্রকার ৷” 
অতএব আমাদের যতদুর জান! আছে সকল কথা তোমায় ৰলিব; 
তোমার লইতে ইচ্ছ। হয় লইও, অথবা, আমাদিগকে বথ। হচ্ছ 
নিন্দ| তিরস্কার করিও । 


পঞ্চম অধ্যায় । 


পুজকের পদগ্রহণ | 

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌম্যদর্শন, 
এখন দর্শন হইতে কোমল প্রকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অল্প বয়স, 
মধুর বাবুর ঠাকুরের রাণী রাসমণির জামাতা! শ্রীযুক্ত মধুর বাবুর 
eb নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল । দেখিতে পাওয়। 
{ যায়, জীবনে যাহাদিগের সহিত বহুকালব্যাগী 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাদিগকে প্রথম দর্শনকালে মানব- 
হৃদয়ে একট! প্রীতির আকর্ষণ সহস| আসিয়৷ উপস্থিত হয়। 
শাস্ত্র বলেন, উহা আমাদিগের পূর্ববজন্মককৃত সম্বন্ধের সংস্কার 
হইতে উদিত হইয়া থাকে। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুর বাবুর 
মনে এখন যে, এরূপ একটা অনির্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত 
হইয়াছিল, একথা, পরবর্তীকালে তীহাদিগের পরস্পরের মধ্যে 

নিগুঢ প্রেম-সন্বদ্ধ দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারি। 
দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক মাস কাল পর্য্যন্ত 
ঠাকুর কিংকর্তব্য-অনিশ্চর ভাবে দক্ষিণেশ্বরে 
বি অবস্থান করিয়াছিলেন। মথুর বাবু ইতিমধ্যে 
| তাহাকে দেবীর বেশকারীর কার্য্যে নিযুক্ত 
' করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া রামকুমার ভট্টাচার্যের 
নিকট এবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। রাম- 
কুমার তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাহাকে 
আনুপূর্র্বিক বলিয়। উক্ত বিষয়ের দিদ্ধিসংকল্পে তাহাকে 
নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু মধুর সহজে নিরন্ত হইবার পাত্র 
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ছিলেন না। এঁরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তিনি এ সংকল্প কার্যে 
পরিণত করিতে অবসরানুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 

ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক 
ব্যক্তি এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের 
পিতৃষ্বত্রীয়। ভগিনী *% শ্রীমতী হেমাঙ্জিনী দেবীর পুত্র শ্রীহদয়- 
রাম মুখোপাধ্যায় এই সময়ে কোনরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার 
বাসনায় বদ্ধমান সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদয়ের বয়স 
তখন যোল বদর । যুবক এঁ স্থানে নিজগ্রীমস্থ পরিচিত 
ব্যক্তিদিগের নিকটে থাকিয়া নিজ সংকল্পসিদ্ধির কোনরূপ স্থুবিধা 
করিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে সে লোকমুখে সংবাদ পাইল 
তাহার মাতুলেরা৷ রাণী রাসমণির নব দেবালয়ে সসন্মানে অবস্থান 
করিতেছেন, সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে নিজ অভিপ্রায়- 
সিদ্ধির সাহা তলি কালবিলম্ব না করিয়া 


* পাঠকের সুবিধার জন্ত আমর! ঠাকুরের বংশতালিকা এখানে 
প্রদান করিতেছি-__ 


.. মানিকরাম চট্টোপাধ্যায় 
২০ ২টি ৯28০8৬4২১৮4 
রা রাীলা নিধ্রাম রাসবীনাই 
18854 


রামটাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাঁমতারক কালিদাস 
চন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় ( হলধারী ) | 


| ( = ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায় ) | 
| 


| [| 
] | ] 7 দীননাথ রামদাঁস হরমণি 
| রাঘব রামরতন_ হৃদয় রাজারা! 
ধের কালী শ্রীরামকৃষঃ রাত 
রাঁমকুমীর | ( 


৯২ জ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে 
সুপরিচিত, প্রায় সমবয়স্ক মাতুল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত 
হইয়! তথায় আনন্দে কালযাঁপন করিতে লাগিল । 

হৃদয় দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে সুত্র সুপুরুষ ছিল। তাহার 
শরীর যেমন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রপ উদ্ধমশীল ও 
ভয়শুন্য ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে 
এবং প্রতিকুলাবস্থায় পড়িয়া স্থির থাকিয়া অদ্ভুত উপায়সকলের 
উদ্ভাবনপূর্ববক উহা. অতিক্রম করিতে, হৃদয় পারদর্শী ছিল। 
তদুপরি নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে হৃদয় সত্যসত্যই ভালবাঁসিত এবং 
তাহাকে স্থখী করিতে অশেষ শারীরিক কষ্টম্বীকারে কুষ্টিত 
হইত ন|। 

হৃদয় সর্বদা অনলস ছিল, কিন্তু তাহার অন্তরে ভাবুকতার 
বিন্দুবিসর্গও ছিল না; এজন্য কৰ্ম্মী সংসারী মানবের যেমন 


হইয়া 'থাকে, হৃদয়ের চিত্ত নিজ স্বার্থচে্টা হইতে কখনও সম্পূর্ণ ' 


বিযুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন হইতে 
সন্বন্ধের কথার আমর! যতই আলোচনা করিব ততই দেখিতে 
পাইব, হৃদয়ের জীবনে ভবিষ্যতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃস্বার্থ- 
চেষ্টার পরিচয় পাওয়া! যায়. তাহা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর 
সজগুণে এবং কখন কখন তাঁহার চেষ্টার অনুকরণে আসিয়া 
উপস্থিত হইত। আহার বিহার প্রভৃতি সর্বববিধ শারীরচে্টায় 


উদাসীন, সর্বদা চিন্তাশীল, স্থার্থগন্ধশূন্য ভাবুক জীবনের সফলতার _ 


জন্য এরূপ একজন স্বাধীনচিন্তাপরাজুখ শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাহসী 
কম্মীর সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন। : শ্রীত্রীজগদন্থা কি সেইজন্য 
ঠাকুরের সাধনকালে হৃদয়ের শ্যায় পুরুষকে ঠাকুরের সহিত 
নিগুট সম্বন্ধে সন্বদ্ধ করিয়াছিলেন ?__-কে বলিবে! তবে একথা 


পি 
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রি সত্য, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে ঠাকুরের শরীররক্ষা অসম্ভব 
হইত; প্রীরামকৃষ্ণজীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্জন্য 
সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল হৃদয় আন্তরিক ভ 
শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া আমাদিগের প্রণম্য হইয়া ডেড | 
. হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে অসিবার কালে ঠাকুর বিংশতি বর্ষে কয়েক 
৮ মাস মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন। হৃদয়কে 
FH সহচররূপে পাইয়া তাহার দক্ষিণেশ্বরে বাস যে, 
এখন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল একথা 
আমর! বেশ অনুমান করিতে পারি। ঠাকুর তাহাকে লইয়া 
একত্রে স্থান, ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন সকল কার্ধ্য করিতে লাগি- 
| লেন। চিরকাল বালক-ভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের, সাধারণনয়নে 
বত চেষ্টাসকলের প্রতিবাদ না৷ করিয়া সর্ববদা অন্তরের 
সহিত অনুমোদন ও সহানুভূতি করায়, হৃদয় এখন হইতে 
ট্রাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিল। 
হৃদয় আমাদিগকে নিজ মুখে কতবার বলিয়াছেন__“এই সময় - 
হইতেই ঠাকুরের প্রতি আমি কি এঁকটা অনি- 
ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের বর্চচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার 
ন্যায় সর্ববদ! তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। 
তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কষ্ট বোধ 
হইত। শয়ন ভ্রমণ উপবেশনাদি সকল কাজ একত্রে করিতাম। 
কেবল মধ্যাহ্ছে ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে পুথক্‌ 
হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটাতে স্বহস্তে 
পাক করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতাম । 
৪ তবে ঠাঁকুরের রন্ধনাদির জন্য সমস্ত জোগাড় আমি করিয়া দিয়া 
যাইভাম। এরূপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও তিনি মনে শাস্তি 


৯৪ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলী প্রসঙ্গ । 


পাইতেন না__আহার সম্বন্ধে নিষ্ঠা তাহার তখন এত প্রবল ছিল! 
মধ্যাহ্ন এরূপে রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্তু ঠাকুর আমাদিগের 
স্যার ভ্ীপ্রীজগদন্াকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন।. কত- 
দিন দেখিয়াছি এরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাহার চক্ষে জল 
আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রীন্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, 
“মা আমাকে কৈবর্তের অন্নটা খাওয়ালি !” 

ঠাকুর. নিজমুখেও কখন কখন আমাদিগকে এই 
সময়ের, কথা এইরূপে বলিয়াছেন__“কৈবর্তের অন্ন খাইতে 
হইবে ভাবিয়া মনে তখন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। 
গরীব কাঙ্গালেরাও অনেকে তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে 
এজন্য খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত ন৷ 


বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ন গরুকে খাওয়াইতে এবং কতক: 


গঙ্গায় ফেলিয়৷ দিতে হইয়াছে ।” তবে এরূপে রন্ধন করিয়া! 
ঠাকুরকে বহুদিন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমরা 
হৃদয় ও ঠাকুর উভয়ের মুখেই শুনিয়াছি। এ কথা শুনিয়া 
আমাদের ধারণ! হইয়াছে যে, কাঁলীবাটাতে পুজকের পদে ঠাকুর 
যতদিন না ব্রতী হইয়াছিলেন ততদিনই এরূপ করিয়াছিলেন 
এরং ঠাকুরের পুজকপদে ব্রতী হওয়| উক্ত দেবালর প্রতিষ্ঠার দুই 
তিনমাস পরেই হইয়াছিল। 
ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন একথা হৃদয় বুঝিত ॥ 
ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা কথ! কেবল সে কিছু- 
ছিটা গ তেই বুঝিতে পারিত না । উহা! এই_ হৃদয় 
পারিতন৷। জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে যখন কৌন বিষয়ে 
সহায়তা করিতে যাইত, মধ্যাহ্নে আহারাদির 


পর যখন একটু শয়ন করিত, অথবা সায়াহ্নে যখন সে মন্দিরে . 


& 
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আরাত্রিক দর্শন করিত, তখন ঠাকুর তাহাকে ফেলিয়া পাশ কাটা- 
ইয়া কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তর্ধান হইতেন! হৃদয় অনেক 
খুঁজিয়াও তখন তাঁহার সন্ধান পাইত না। পরে ছুই এক ঘণ্টা 
গত হইলে আবার ঠাকুর ফিরিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট 
কিছু বলিতেন না, বলিতেন “এইখানেই ছিলাম।” এরূপ 
সময়ে কোন কোন দিন সন্ধান করিতে যাইয়| হৃদয় দেখিত, ঠাকুর, 
পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিতেছেন। দেখিয়া সে ভাবিত, তিনি 
শৌচাদির জন্য এদিকে গিয়াছিলেন এবং আর কোন: কথা 
জিজ্ঞাসা করিত না। 

হৃদয় বলেন, ‘এই সময়ে একদিন মুর্ভিগঠন করিয়া ঠাকুরের 

ৃ শিবপুজা করিতে ইচ্ছা হয়।” আমরা ইতি- 
চুর পূর্বের বলিয়াছি, বাল্যকালে কামারপুকুরে 
* ঠাকুর কখন কখন এরূপ করিতেন। এরূপ 

ইচ্ছা হইবাগাত্র তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিক! আহরণ করিয়া বৃষ, 


ডমরু ও ত্রিশূল সহিত একটা শিবমূর্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া উহার 


গুজা করিতে থাকেন। 'মধুর বাবু এ সময়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে 
বেড়াইতে পুজাস্থানের কিয়দ্দুরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঠাকুর 
এরূপে তন্ময় হইয় কি পুজা করিতেছেন জানিতে উৎস্থক হইয়া 
নিকটে আসিয়! এ ঘূর্ভিটা দেখিতে পান। বৃহ না হইলেও 
ূর্তিটা সুন্দর হইয়াছিল। মধুর উহা৷ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন 
এবং বাজারে এরূপ দেবভাবাঙ্কিত মূর্তি যে পাওয়া যায় না ইহা 


| দেখিয়াই বুঝিলেন। অতঃপর কৌতুহলপরবশ হইয়| মথুর 


হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন_এ মুর্তি কোথায় পাইলে, কে গড়ি- 
য়াছে ? হৃদয়ের উত্তরে. ঠাকুর দেবদেবীর মূর্তি গড়িতে 
এবং ভগ্ন মুর্তি সুন্দরভাবে যুড়িতে জানেন, একথা জানিতে 


৯৬ শ্রীত্রীরা মকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 
পাঁরিয়। মথুর বিস্মিত হইলেন এবং পুজান্ডে মুস্তিটা তাঁহাকে 
দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । হৃদয়ও এ কথায় স্বীকৃত হইয়া 
পূজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়া মুতিটা লইয়া তাঁহাকে দিয়| আঁসিলেন । 
মূৰ্ভিটা হস্তে পাইয়| মথুর এখন উহা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া! রাণীকে উহা দেখাইতে 
পাঠাইলেন |: রাণীও উহা৷ দেখিয়া নির্মাতার বিশেষ প্রশংস! 
করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িয়াছেন জানি! মথুরের ন্যায় বিস্ময় 
* প্রকাশ করিলেন। * ঠাকুরকে দেবালয়ের কার্যে নিযুক্ত করিতে 


মথুরের ইতিপূর্বেবই ইচ্ছা হইয়াছিল, এখন আবার তাহার 
এই নুতন গুণপনার পরিচয় পাইর। এ ইচ্ছ। অধিকতর 


বলবতী হইল। মধুর বাবুর এরূপ অভিপ্রায়ের কথা ঠাকুর, 
ইতিপূর্বে অগ্রজের নিকটে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান ভিন্ন অপর 
কাহার আবার চাকরি করিব__এইরূপ একটা! ভাব বাল্যকাল হইতে 
তাঁহার মনে দৃট়নিবদ্ধ থাকায়, এ কথার কর্ণপাত করেন নাই। 

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুরকে এরূপ .ভাব প্রকাশ করিতে 
আমরা অনেক সময় শুনিয়াছি। বিশেষ অভাবে 

রি না পড়িরা। কেহ স্বেচ্ছায় চাকরি স্বীকার করিলে 
| ঠাকুর এ ব্যক্তির সম্বন্ধে বড় উচ্চ ধারণ! 
করিতেন না। তাঁহার বালক ভক্তদ্রিগের মধ্যে একজন 1 এক 
সময়ে চাকরি স্বীকার করিয়াছে জানিয় আমর! তাঁহাকে বিশেষ 
ব্যথিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, “সে মরিয়াছে শুনিলে আমার বত 


ক্র কেহ কেহ বলেন এই ঘটনা ঠাকুরের পৃজাকালে হইয়াছিল এবং 
মধুর উহ! রাণী রাসমণিকে দেখাইয়। বলিয়াছিলেন__যেরূপ উপযুক্ত 
পুজক পাইয়াছি, তাহাতে প দেবী শীঘ্ৰ জীগ্রতা। হইয়। উঠিবেন। 

4 স্বামী নিরঞ্জনানন্দ । 


পুজকের পদগ্রহণ । ৯৭ 


না কন্ট হইত, সে চাকরি করিতেছে শুনিয়া ততোধিক কষ্ট 
হইয়াছে!” পরে কিছুকাল অতীত হইলে এ ব্যক্তির সহিত 
. পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন জানিলেন যে এ ব্যক্তি তাহার অসহায়া 
বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ নির্ববাহ হইতেছে না দেখিয়াই চাকরি 
স্বীকার করিয়াছে, তখন ঠাকুর সন্সেহে তাহার গাত্রে ও মস্তকে 
হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন, ‘তাতে দোষ নাই, এজন্য 
চাঁকরি করায় তোকে দোষ স্পর্শ কর্বে না; কিন্তু মার জন্য না হয়ে, 
যদি তুই স্বেচ্ছায় চাকরি কর্তে যেতিস্‌ তাহা হলে তোকে সবার 
স্পর্শ কর্তে পার্তুম্‌ না। তাইত বলি আমার নিরঞ্জনে এত- 
টুকু অঞ্জন (কাল দাগ ) নাই, তার এরূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে ?” 
নিত্যনিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া 
অন্যান্য আগন্তক ব্যক্তিরা সকলেই বিস্মিত হইল। একজন 
বলিয়াও বসিল__প্মহাশয়, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন; 
কিন্তু চাকরি ন| করিলে সংসার পোষণ করিব কি রূপে ?” তছুত্তরে 
ঠাকুর বলিলেন, “যে কর্বে, করুক না; আমি ত সকলকে এরূপে 
নিষেধ করছি না, (নিরঞ্জনকে ও তাঁহার অন্যান্য বালক ভক্তদিগকে 
দেখাইয়| ) এদের এ কথা বল্চি ; এদের কথা আলাদা” ঠাকুর 
তাঁহার বালক ভক্তদিগের জীবন অন্য ভাবে গুড়িতেছিলেন এবং 
এরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কখন সামঞ্জস্য 
হয় না বলিয়াই যে, এ কথা বলিয়াছিলেন ইহ! বলা বাহুল্য । 
অগ্রজের নিকট হইতে মথুর বাবুর এরূপ অভিপ্রায় 
চাকরি করিতে বলিবে জানিতে পারিয়া ঠাকুর তখন হইতে তাহার 
বলিয়। ঠাকুরের মধুরের সম্মুখে আর বড় একটা অগ্রসর হইতেন না) 
নিকট যাইতে সক্ষোগ! যতটা| পারেন তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে 
থাঁকিঝার চেষ্টা করিতেন। কারণ, কায়মনোবাক্যে সত্য 
৯০ 


৯৮ ভ্রীত্রীরামকুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । 


ও ধৰ্ম্ম পালন করিতে তিনি যেমন কখন কাহারও 
অপেক্ষা রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে ' 
কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বৃথা কট দিতে চিরকাল কু্ঠিত 
হইতেন। আবার, কোনরূপ প্রত্যাশা মনের ভিতর ন! রাখি! 
গুণী ব্যক্তির গুণের আদর কর! এবং মানী ব্যক্তিকে সরল 
স্বাভাবিক ভাবে সম্মান দেওয়াটা! ঠাকুরের প্রকৃতিগত ধৰ্ম্ম ছিল। 
অতএব দেবালয়ে পুজকপদ গ্রহণ করিবেন কিনা, এই প্রশ্নের 
যাহা হয় একট। মীমাংসা স্বয়ং উপনীত হইবার পুর্ব মথুর বাবু 
তাঁহাকে উহা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিরা ধরিয়া বসিলে ' 
তাহাকে বাধ্য হইয়। প্রত্যাখ্যান করিয়া! মথুরের মনে কষ্ট দিতে 
হইবে, এই আশঙ্ক।ই যে, ঠাকুরের এরূপ চেষ্টার মূলে ছিল 
তাহ! আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ তিনি তখন একজন 
নগণ্য যুবক মাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মথুর 
মহামাননীয় ব্যক্তি; এ অবস্থায় মথুরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
করাট! তাহার পক্ষে ভাল দেখাইবে না এবং বালস্থলভ চপলত৷ 
বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যত দিন যাইতেছে 
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটাতে অবস্থান করাটা তাহার তত 
প্রীতিকর বলিয়! বোধ হইতেছে, অন্তর টিসম্পন্ ঠাকুরের নিকট 
নিজ মনোগত এই ভাবটা লুকায়িত ছিল না। বিশেষ কোন 
কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ ন| করিয়। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে 
পাইলে তাঁহার যে এখন আর পূর্বের ন্যায় আপত্তি ছিল 
ন! এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন যে 
পূর্বের ন্যায় চঞ্চল ছিল না, একথা আমরা এখনকার ঘটনাবলী 
হইতে বেশ বুঝিতে পারি । 

ঠাকুর যাহা আশঙ্কা কৰিতেছিলেন তাহাই একদিন হইয়া 


মি 


পুজকের পদগ্রহণ। ‘৯৯ 
বসিল । মথুর বাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া 
ঠাকুরের পৃজকের পদ কিছু দুরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়| 
তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর তখন 
হৃদয়ের সহিত বেড়াইতেছিলেন। মথুর বাবুকে দুরে দেখিতে 
পাইয়া সেখান হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে 
মথুরের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, “বাবু আপনাকে ডাকিতে- 
ছেন।” ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া 
হৃদয় কারণ জিজ্ঞাস করিলে বলিলেন,_“যাইলেই, আমাকে 


* এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার করিতে বলিবে |» হৃদয় 


বলিল, “তাহাতে দোয কি ? এমন স্থানে, মহতের আশ্রয়ে কার্যে 
নিযুক্ত হওয়া ত ভাল বৈ মন্দ নয়, তবে কেন ইতস্ততঃ 
করিতেছ ?”' 

ঠাকুর 1-_“আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়| থাকিতে 
ইচ্ছ! নাই। বিশেষতঃ এখানে পুজা করিতে স্বীকার করিলে 
দেবীর অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্য দায়ী 
থাকিতে হইবে; সে বড় হাঙ্গামার কথা; আমার দ্বারা উহা! সম্ভব 
হইবে না; তবে যদি তুমি এ কাধ্যের ভার লইয়া এখানে থাক 
তাহা হইলে আমার পুজা করিতে আপত্তি নাই” 

হৃদয় এখানে চাকরির অন্বেষণেই আসিয়াছিল। স্থৃতরাং 
ঠাকুরের এ কথায় আনন্দে স্বীকৃত হইল । ঠাকুর তখন মথুর 
বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তীহার দ্বার! দেবালয়ে কর্ম্ম- 
স্বীকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পুর্বেবান্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করি- 
লেন। শ্রীযুত মথুর তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়৷ এ দিন 
হইতে তাঁহাকে কালীমন্ৰিরে বেশকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং 
হৃদয়কে ঠাকুর ও রামকুমারকে সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন। 


১০০ শীত্রীর।মকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


মথুর বাবুর অনুরোধে ভ্রাতাকে এরূপে কার্যে নিযুক্ত হইতে 
দেখিয়া! রামকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন । 

দেবালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্বেরাক্ত ঘটনাগুলি 

হইয়া গেল। সন ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস 

দয উপস্থিত। পূর্ববদিনে মন্দিরে জন্মাফটমীকৃত্য 

যথাযথ স্ুুসম্পন্ন হইয়| গিয়াছে । আজ 

নন্দোৎসব। মধ্যাহ্ছে ৬রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পুজা ও 

ভোগরাগাদি হইয়া গেলে পুজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


৬রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইয়া আসিয়া! ৬গোবিন্দজীকে * 


 শরন করাতে লইয়! যাইবার সময় বিগ্রহহস্তে পঁড়িরা গেলেন; 
বিগ্রহের একটা পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। এ ঘটনায় মন্দিরে হুলস্থূল 
পড়িয়া গেল। নানা পণ্ডিতের মতামত লইঝার পর ঠাকুরের 
পরামর্শে ৬গোবিন্দজীর বিগ্রহটার ভগ্নাংশ জুড়িয়া পুজা চলিতে 
লাগিল ৷ ঠাকুরকে ইতিপুর্বেব মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতে 
দেখিয়া মথুর বাবু ভগ্নবিগ্রহপরিবর্তন বিষয়ে তাহার পরামর্শ- 
গ্রহণে এখন সমুৎস্ুক হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, পরামর্শ 
দিবার পূর্বে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভাবভঙ্গ হইলে 
বলিয়াছিলেন, বিগ্রহমুত্তি পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর 
বে ভগ্নবিগ্রহ সুন্দরভাবে জুড়িতে পারেন, একথ| মথুর বাবুর 
_ অবিদিত ছিল না। স্ৃতরাং মথুর বাবুর অনুরোধে তাহাকেই 
এখন এ বিগ্রহ, জুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ঠাকুর উহা! এমন 
সুন্দররূপে জুড়িয়াছিলেন যে বিশে নিরীক্ষণ করির। দেখিলেও 
এ মৃত্তি যে কোনকালে ভয় হইয়াছিল একথ| বুঝিতে পারা 
যায় না। 


* গুরুভাব, পুর্ববাদ্ব_-বষ্ঠ অধ্যায়, ১৯০ পৃষ্ঠা দেখ । 


হু 


সি 


দস 


পুজকের পদগ্রহণ। ১০১ 
৬রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ এরূপে ভগ্ন হইলে অঙ্গহীন বিগ্রহে 
পুজা সিদ্ধ হয় না বলিরা অনেকে অনেক কথা তন বলাবলি 
করিত। রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু কিন্তু ঠাকুরের যুক্তিযুক্ত 
পরামর্শে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়! এ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। 
সে যাহা হউক, পুজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত 
হইলেন। ৬রাধাগোবিন্দজীর পুজার ভার তদবধি ঠাকুরের 
উপরে ন্যস্ত হইল এবং হৃদয় শ্রীপ্রীকালীমাতার পুজাকালে বেশ 
করিয়। রামকুমারকে সাহায্য করিতে লাগিল। 
বিগ্রহ ভঙ্গপ্রসন্গে হৃদয় এক সময়ে আমাদিগের নিকট 
আর একটী কথার উল্লেখ  করিয়াছিল। কলিকাতার কয়েক 
মাইল উত্তরে, বরানগরে কুটিঘাটার নিকটে নড়ালের প্রসিদ্ধ 
জনীদীর রতন রায়ের ঘাট বিদ্যমান । এ ঘাটের 
বুনি নিকটে একটা ঠাকুরবাটী আছে। উহাতে 
বাবুকে যাহা বলেন। দশমহাবিদ্ধা মুক্তি প্রতিষ্ঠিত পূর্বের উক্ত 
ঠাকুরঝটাতে পুজাদির বেশ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঠাকুরের সাধন- 
কালে উহা হীন-দশীপন্ন হইয়াছিল ।, মথুর বাবু যখন ঠাকুরকে * 
বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছেন তখন তিনি এক সময়ে উক্ত 
দেবালয় দর্শন করিতে আসেন এবং অভাব দেখিয়া মথুর বাবুকে 
বলিয়া ভোগের জন্য দুই, মন চাউল ও দুইটা করিয়া টাকার 
মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দর্শন করিয়া ফিরিবার 
কালে, ঠাকুর একদিন এখানকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার জয় 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক গুলি লোকের সুহিত স্বপ্রাতিষিত 
ঘাটে দণ্ডারমান থাকিতে দেখিয়াছিলেন। পুর্ব পরিচয়: 
থাকায় ঠাকুর তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন । 


জয় নারায়ণ বাবু তাহাকে নমস্কার ও সাদরে আহ্বান করিয়া 


২০871 ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
অপর সকলকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ; পরে কথা- 
প্রসঙ্গে রাণী 'রাসমণির কালীবাটার কথা তুলিয়া ঠাকুরকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__“মহাশয় ! ওখানকার ৬গোবিন্দজী কি 
ভাঙ্গা ?” ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, “তোমার কি বুদ্ধি গো ? 
অখগুমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখন ভাজ। হন ?” জয়নারারণ 
বাবুর প্রশ্নে নিরর্থক নানা কথ! উঠিবার সম্ভাবনা! দেখিয়া 
ঠাকুর এরূপে এ প্রসঙ্গ পাল্টাইয়৷ দেন, এবং প্রসঙ্গান্তরের 
উত্থাপন করিয়া সকল বস্তুর অসার ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ গ্রহণ 
করিতে তাহাকে বলিরাছিলেন। স্ুবুদ্ধিনস্পন্ন জয়নারায়ণ 
বাবুও ঠাকুরের ইজিতে উহ| বুঝিরা নিরস্ত হইয়াছিলেন ৷ 

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুরের পুজা একট! দেখিবার 
বিষয় ছিল; যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। আর, ঠাকুরের 
সেই প্রাণের উচ্ছাসে মধুর কণ্ঠে গান? 
"সে গান যে একবার শুনিত সে কখন ভুলিতে 
পারিত না। তাহাতে ওক্তাদি কালোরাতি ঢং ঢাং কিছুই ছিল 
না। ছিল কেবল, গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটা আপনাতে সম্পূর্ণ 
আরোপ করিরা মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ 
তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ 
একথা, যে তাহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার 
তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে এ ভাব যে আত্মপ্রকাশে বাধা 
পাইয়| থাকে একথা, ঠাকুরের মুখনিঃস্থত সঙ্গীত শুনিয়া 
এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলন| করিয়| 
‘যাইত । রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন তখন 
ঠাকুরকে ডাকাইয়| তাহার গান শুনিতেন। নিম্নলিখিত গীতটা, 
তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল « ও 


ঠাকুরের সঙ্গাতশক্তি ৷ . 


এবং 


বেশ বুঝ! 


পুজকের পদগ্রহণ। ৃ ১০৩ 


কোন্‌ হিসাবে হরহৃদে দাড়িয়েছ ম! পদ দিয়ে । 
সাধ করে জিব বাড়ারেছ, যেন কত হ্যাক! মেয়ে ॥ 
জেনেছি জেনেছি তারা 
তারা কি তোর এমনি ধারা 
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাড়িয়েছিল অম্নি করে ॥ 
ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটা কারণ ছিল। 
গান গাহিবার সময়ে তিনি গীতোক্তভাবে নিজে এত মুগ্ধ 
হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন 
একথা একেবারে ভুলিয়। যাইতেন। গীতেক্তভাবে মুগ্ধ হইয় 
এরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমর! জীবনে অপর কাহাকেও 
দেখি নাই। ভাবুক গারকেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার 
প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে কেবল 
দেখিয়াছি, তাহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে, যথার্থই 
ভাবিতেন এ বাক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং 
উহার বিন্দুমাত্র তীহার প্রাপ্য নহে। 
হৃদয় বলিতেন, এই .কালে গীত গাহিতে গাহিতে ছুই 
চক্ষের জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়৷ যাইত; এবং যখন পূজা 
করিতেন, তখন এমন তন্ময়ভাবে উহা করি- . 
তেন, যে, পুজাস্থানে কেহ আসিলে ব| নিকটে, 
দাড়ায়! কথা কহিলে তিনি উহা আদৌ 
টের পাইতেন না। ঠাকুর বলিতেন, অঙ্গন্তাস, করন্যাস প্রভৃতি . 
পুজাঙ্গসকল সম্পন্ন করিবার কালে এ সকল মন্ত্রর্ণ নিজ দেহ 
উজ্জ্বল বর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি বাস্তবিক 
দেখিতে পাইতেন ! বাস্তবিকই দেখিতেন,--সর্পাকৃতি কুগুলিনী- 
শক্তি সুযুনসামা্গ দিয়া সহআারে উঠিতেছেন এবং শরীরের 


প্রথম পুজাকালে 
ঠাকুরের দর্শন। 


১০৪ রি শ্ৰীব্ৰীর [মকুষ্ণলীলা ওরস \ 


যে যে অংশকে এঁ শক্তি ত্যাগ করিতেছেন সেই সেই অংশগুলি 
এককালে নিস্পন্দ, অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে ! আবার 
পুজাপদ্ধতির বিধানানুসারে যখন “রং ইতি জলধারয়| বহ্ছি- 
প্রাকারং বিচিন্ত”_ অর্থাৎ, রং এই মন্রর্ণ উচ্চারপুর্বক 
পুজক আপনার চতুর্দিকে জল ছড়াইয়। ভাবিবে যেন অগ্নির 
প্রাচীর দ্বার| পুজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তঙ্জগ্য কোন 
প্রকার বিদ্ববাধা তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে নাঁ-প্রভৃতি 
কথার উচ্চারণ করিতেন তখন দেখিতে পাইতেন তীহার চতুদ্দিকে 
শত জিহব। বিস্তার করিয়। অনুলগ্বনীর অগ্নির প্রাচীর সত্য 
সত্যই বিদ্যমান থাকিয়| পুজাস্থানকে সর্বববিধ বিদ্বের হস্ত হইতে 
সর্বনতোভাবে রক্ষ। করিতেছে! হৃদয় বলিত, পুজার সময় 
ঠাকুরের তেজঃপুপ্ত শরীর ও তন্মনস্ক ভাব দেখিরা অপর 
ব্রাল্গণগণ বলাবলি করিতেন,_-সাক্ষাৎ ্রহ্মণ্যদেন যেন নরশবীর 
পরিগ্রহ করিয়া, পূজ| করিতে বসিয়াছেন ! 
দেবীভক্ত রামকুগার দক্ষিণেশ্মরে আসিয়া অবধি আত্মীয়- 
5841 ঘের জন্য 
. কুমারের শিক্ষাদান। মধ্যে মধ্যে বড় চিন্তিত হইতেন। কারণ 
দেখিতেন, এখানে আসিয়া অবধি কনিষ্ঠের 
নির্জনপ্রিয়। ও সংসার সম্বন্ধে কেমন একটা উদাসীন উদাসীন 
ভাব! কোন কাজেই যেন তাহার আট দেখিতে পাঁইতেন না। 
্রর্থমে ভাবিতেন, বালক বোধ হয় কামারপুকুরে মাতার নিকট 
ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এবং এ বিষয় সদা সর্বদা চিন্তা 
করিতেছে। দেখিতেন, বালক সকাল সন্ধা ঘখন তখন 
একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছে, 


পুজকের পদগ্রহণ । ১০৫, 


পঞ্চবটী বৃক্ষণুলে স্থির হইয়া! বসিয়া আছে, অথবা পঞ্চবটার 
চতুদ্দিকে তখন যে জঙ্গলপুর্ণ স্থান ছিল বহুক্ষণ পরে তন্মধ্য 
হইতে নিক্রান্ত হইতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও বালক 
যখন গৃহে ফিরিবার কথা তীহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবং কখন 
কখন তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যখন উহা! সত্য 
বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া 
পাঠাইবার কথা ছাড়িয়৷ দিলেন! ভাঁবিলেন, তাঁহার নিজের 
বয়স হইয়াছে, শরীর দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছে, কবে 
পরমায়ু ফুরাইনে কে বলিতে পারে ?__এ অবস্থায় আর সময়' 
নট না করিয়া, তাহার অবর্তমানে বালক যাহাতে নিজের 
পায়ের উপর দীড়াইয়া ছু'পয়সা উপার্জন করিয়া সংসার নির্ববাহ 
করিতে পারে এমনভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া দিয়া যাওয়া 
* তাহার একান্ত কর্তব্য। স্ৃতরাং মথুরবাবু যখন বালককে 
দেবালয়ে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন 
তখন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন! পরে দিনের পর: দিন 
যাইলে কনিষ্ঠের মন ফিরিয়া যখন সে মথুর বাবুর অনুরোধে 
প্রথমে বেশকারী ও পরে পূজকের পদে ব্রতী হইল এবং দক্ষতার 
সহিত এ কার্ধ্যসকল সম্পন্ন করিতে লাগিল তখন রামকুমার 
অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ 
গ্রীত্ৰীকালিক! মাতার পুজাকাধ্য প্রভৃতি আগ্ভোপান্ত শিখাইতে 
লাগিলেন। ভাবিলেন উহাতে সে মানুষ হইবে এবং তিনিও 
কোন দিন পুজা করিতে অপারগ হইলে জগদম্বার, পুজা ও সেবা- 
কাৰ্য্যে গোলযোগ ঘটিবে না। ঠাকুর অচিরে এ সকল শিখিয়া 
লইলেন; এবং শাক্তী দীক্ষা না লইয়৷ দেবীপুজা প্রশস্ত নহে 
জানিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন। 
১৯ 


১০৬ ভ্রীশ্লীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসাধক 
হি 2 কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস 
নিকট ঠাকুরের শক্তি- করিতেন । দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে 
দীক্ষা গ্রহণ তাঁহার মধ্যে মধ্যে গতায়াত ছিল । মথুরবাবু 
প্রমুখ রাণীর পরিবারবর্গের সহিত তাহার পরিচয় ছিল 
বলিয়! বোধ হয়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, যাহারা তাহাকে 
চিনিতেন, অনুরাগী সাধক বলিয়া তাহার তাহাকে বিশেষ 
সন্মান প্রদর্শন করিতেন। ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্য্যের 
সহিত ইনি পূর্বব হইতে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইহার 
নিকট হইতেই দীক্ষীগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। 
শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ 


হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম তাঁহার অসাধারণ 
ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়। তাঁহাকে ইষ্টলাভবিষয়ে প্রাণ « 


খুলিয়া আশীর্ববাদ করিয়াছিলেন ! 

রামকুমারের শরীর এখন হইতে মধ্যে মধ্যে অপটু হওয়াতেই 
হউক, অথবা ঠাকুরকে এ কার্যে অভ্যস্ত 
করাইবার জন্যই হউক, তিনি এই সময়ে প্রায় 
৬রাধাগোবিন্দজীর সেবা স্বয়ং সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং 
শরশ্রীকালী মাতার পুজাকার্ধ্যে ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে থাকি- 
লেন! কয়েক দিন এইরূপ হইলে মথুর বাবু একদিন একথ| 
জানিতে পারিয়া রাণীকে বলিয়া রামকুমারকে এখন হইতে 
বরাবর* বিষ্ণুঘরে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব 
এখন হইতে কালীঘরে ঠাকুর পৃজক ও হৃদয় বেশকারীরূপে 
নিযুক্ত থাকিলেন। এরূপে পুজার বন্দোবস্ত পরিবর্তন করিবার 
কারণ বোধ হয় ইহাই যে, মধুর বাবু ভাবিয়াছিলেন কালীঘরের 


রামকুমারের মৃত্যু । 


& 


পুজকের পদগ্রহণ। ১০৭ 


সেবাঁকার্যে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর 
অপটু হওয়ায় এ কার্য্যভার বহন করা৷ তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে 
না। রামকুমার এরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইলেন 
এবং নিজে দীড়াইয়া থাকিয়া কনিষ্ঠকে কালীঘরের পুজা ও 
সেবাকার্ধ্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে শিখাইয়। দিয়া নিশ্চিন্ত 
হইলেন ইহার কিছুকাল পরে রামকুমার, মধুর বাবুকে বলিয়া 
হৃদয়কে ৬রাধাগোবিন্দজীর পুজায় নিযুক্ত করিলেন এবং অবসর 
লইয়া কিছু দিনের জন্য গৃহে ফিরিবার যোগাড় করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু রামকুমীরকে আর গৃহে ফিরিতে হয় নাই। 
গৃহে ফিরিবার পূর্বের কলিকাতার উত্তরে শ্যামনগর মুলাজোড় 
নামক স্থানে কয়েক দিনের জন্য কার্ধ্যান্তরে গমন করিয়া তিনি 


সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রামকুমার ভট্টাচার্য্য রাণী 
. রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র 


জীবিত থাকিয়া! পরী্রীজগন্মাতার পুজা করিয়াছিলেন। অতএব 
সম্ভবতঃ সন ১২৬৩ মালের প্রারস্তে তীহার শরীর ত্যাগ 


হইয়াছিল। 


পি 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন। 


অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয়। স্থতরাং 
: জ্ঞানোন্মেষের প্রারন্ত হইতে তিনি নিজ 


ঠাকুরের এই কালের জননী চন্দ্রমনি ও অগ্রজ না 2 
আচ।  জালিত পালিত হ্ইয়াছিলেন। ঠাকুরের 


অপেক্ষা রামকুমার প্রায় সাইত্রিশ বৎসরের বড় ছিলেন। 


১০৮ শীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজ। 

অতএব ঠাকুরের পিতৃভক্তির কিয়দংশ তিনি পাইয়া- 
ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। স্থতরাং পিতৃতুল্য অগ্রজের 
সহসা মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর বে. এখন নিতান্ত ব্যথিত হইয়া- 
ছিলেন__-একথা নিশ্চয় । জরাধুক্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, ও মৃত 
ব্যক্তির দর্শনে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের সংসারত্যাগের কথা 


লোকপ্রসিদ্ধ। কে বলিবে, ঠাকুরের জীবনে পুর্বেবাক্ত ঘটনা 


তাহার শুদ্ধ মনে সংসারের অনিত্যতাসন্বন্ধীয় ধারণা দৃঢ় করিয়| 
উহাতে বৈরাগ্যানল প্রবৃদ্ধ করিতে কতদূর সহায়ত! করিয়াছিল ? 
যাহাই হউক, এই সময় হইতে ঠাকুর এীগ্রীজগন্মাতার 
পুজায় সমধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তৃষিত মানব তাহার 
দর্শনে বাস্তবিক কৃতার্থ হয় কি না তদ্বিষর জানিবার জন্য 


ব্যাকুল হইয়| উঠিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এই সময় হইতে তিনি ' 


পুজান্তে মন্দিরমধ্যে রী্ীজগন্মাতার নিকটে বসিয়া তন্মনস্কভাবে 
দিন যাপন করিতেন এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রমুখ 
ভক্তগণরচিত সঙ্গীতসকল ৬দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে 
বিহবল ও আত্মহারা হইয়। পড়িতেন। আবার, এখন হইতে তিনি 
বৃথা বাক্যালাপাদি করিয়া তিলমাত্র সময় ব্যর করিতে নিতান্ত 
কুষ্টিত হইতেন এবং মধ্যান্ছে ও রাত্রে যখন ৬ দেবীর মন্দির- 
দ্বার রুদ্ধ হইত, তখন লোকসন্গ পরিহার টরিয়া৷ পঞ্চবটার 
চতুঃপাশ্বস্থি জঙলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। জগন্মাতার চিন্তা ও ধ্যানে 
নিমগ্ন হইয়া কালযাপন করিতেন I 

ঠাকুরের এ প্রকার চেষ্টাসমূহ হৃদয়ের গ্রীতিকর হয় নাই । 
হৃদয়ের তদর্শন চিন্তা কিন্তু কি করিবে? বাল্যকাল হইতে ঠাকুর 
ও সঙ্ধল্প। যখন যাহা ধরিয়াছেন তখনি তাহা সম্পাদন 


করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে বাঁধা দিতে পারে নাই, একথা তাহার 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন । ১০৯ 
অবিদিত ছিল না। সুতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া বৃথা। 
কিন্তু দিনের পর দিন ঠাকুরের এ ভাব প্রবল বেগে বদ্ধিত হইতেছে 
দেখিয়া হৃদয় কখন কখন একটু আধটু না বলিয়াও থাকিতে 
পারিত না। আবার, রাত্রে নিদ্রা না যাইরা শব্যাত্যাগ করিয়া 
ঠাকুর কোথায় চলিয়া যান, একথা জানিতে পারিয়া হৃদয় বিশেষ 
চিন্তান্বিত হইয়াছিল । কারণ, মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম,তাহার 
উপর পুর্ব্ব আহার নাই, এ অবস্থায় রাত্রে নিদ্রা না যাইলে 
শরীর ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। হৃদয় স্থির করিল এ বিষয়ের 
সন্ধান এবং যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিতে হইবে । 

পঞ্চবটীর চতুঃপা'শ্বন্থ স্থান তখন এখনকার মত সমতল ছিল 
না; নীচু জমি, খানাখন্দ ও জঙ্গলে পুর্ণ 
ছিল। নান! বুনো গাছগাছড়ার সহিত এক 
ধাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ তথায় জন্মিয়াছিল। 
একে কবরডাঙগা, তাহার উপর জঙ্গল, সে জন্য দিবাভাগেও কেহ 
এ স্থানে বড় একটা যাইত না। যাইলেও জঙলমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইত না। আর, রাত্রে ?_ ভূতের ভয়ে কেহই এ দিক 
মাড়াইত না! হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূর্বেবাক্ত আমলকী 
বৃক্ষটা নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে . 
জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়নগোচর হইত 
না। ঠাকুর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়া রাত্রে ধ্যান ধারণা 


এ সময়ে পঞ্চবটা- 
প্রদেশের অবস্থা | 


করিতেন। 
এক দিন রাত্রে ঠাকুর এ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে 


হৃদয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ পশ্চা যাইতে 
হৃদয়ের প্রশ্ন, ‘রাত্রে a A 
জঙ্গলে যাইয়া কি কর? লাগিল এবং ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত জন্সল- 


মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত হইবেন 


১১০ ্ীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
ভাবিয়া সে আর অগ্রসর হইল না । কিন্তু তাঁহাকে ভয় দেখাইবার 
নিমিত্ত কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আশে পাশে টিল্‌ টাল্‌ ছুড়িতে থাঁকিল। 
ঠাকুর তাহাতে ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্যা সে স্বয়ং গৃহে ফিরিল। 
পরদিন অবসরকালে হৃদয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “জঙ্গলের 
ভিতর রাত্রে যাইয়া কি কর বল দেখি ?” ঠাকুর তাহাতে তাহাকে 
বলিলেন, “এ স্থানে একট! আমলকী গাছ আছে, তাহার তলায় 
বসিয়! ধ্যান করি; শাস্ত্রে বলে আমলকী গাছের তলায় যে 
যাহা কামনা করিয়! ধ্যান করে তাহার তাহা সিদ্ধ হয়।» 
এ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পূর্বেবোক্ত আমলকী 
+ বৃক্ষের তলায় ধ্যানধারণা করিতে বসিলেই 
টি দ মধ্যে মধ্যে লোষ্টাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রভৃতি 
নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। উহা 
হৃদয়ের কর্ম্ম বুঝিয়াও ঠাকুর তাহাকে কিছুই বলিলেন ন|। 
হৃদয় কিন্তু ভয় দেখাইয়া! তাঁহাকে নিরস্ত করিতে ন| পারিয়া 
আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক দিন ঠাকুর বৃক্ষতলে 
যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিশঃব্দে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়| দূর 


হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় 'বন্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ 


করিয়া স্থখাসীন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। দেখিয়া 
ভাবিল, মামা কি পাগল হইল না কি? এরূপ ত পাগলেই 
করে; ধ্যান করিবে, কর; কিন্তু এরূপ উলঙ্গ হইয়| কেন ্ 

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, এরূপ ভাবিয়া সে আর কাঁলবিলম্ব 
হৃদয়কে ঠাক্রের বলা, না করিয়া, ঠাকুরের নিকটে সহসা উপস্থিত 
_পাশযু হইয়া হইল এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া! বলিতে 
ধান করিতে হম! লাগিল, “এ কি হচ্চে? পৈতে, কাপড় ফেলে 
দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?” কয়েকবার ডাকাডাঁকির পরে 


৮৫ 


-্ 


টি 
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ঠাকুরের হু'স হইল এবং হৃদয়কে নিকটে দাড়াইয়া এরূপ প্রশ্ন 
করিতে শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, “তুই কি জানিস ? 
এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান কর্তে হয়; জন্মাবধি মানুষ 
ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান এই অষ্ট 
পাশে বন্ধ হয়ে রয়েছে; পৈতেগাছটাও ‘আমি ব্রাহ্মণ, সকলের 
চেয়ে বড়_এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ; মাকে 
ডাকৃতে হলে এ সব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকতে হয়, 
তাই এ সব খুলে রেখেছি; ধ্যান করা শেষ হলে ফির্বার সময় 
আবার ' পর্ব।” হৃদয় এরূপ কথা পূর্বে আর কোথাও 
শুনে নাই, স্থৃুতরাং অবাক্‌ হইয়া রহিল, এবং উত্তরে কিছুই . 
বলিতে না পারিয়৷ সেখান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্বে 
সে ভাবিয়াছিল, মাতুলকে অনেক কথ! অন্ত বুঝাইয়া বলিবে ও 
তিরস্কার করিবে-_তাহার কিছুই কর! হইল না। 
পু্বেবাক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা 
শরীর এবং মন উভয়ের ভাল । কারণ, উহা জান! থাকিলে ঠাকুরের 
দ্বার ঠাকুরের জাত্য- জীবনের পরবর্তী অনেকগুলি ঘটনা আমর! 
টিলা সহজে বুঝিতে পারিব। ‘আমর! দেখিলাম, 
ও সর্দজীবে শিবজ্ঞান অফপাশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য 
লাভের জন্য অনুষ্ঠান। কেবলমাত্র মনে মনে এ সকলকে ত্যাগ 
করিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু শরীরের 
দ্বার এ সকলকে যতদুর ত্যাগ করা যাইতে পারে তাহা 
করিয়াছিলেন। পরজীবনে অন্য সকল বিষয়েও এরূপ করিতে 
আমরা তাহাকে দেখিতে পাই। যথা__ 
- জাত্যভিমান নাশ করিয়া মনে যথার্থ দীনতা 


আনয়নের জন্য তিনি, অপরে যে স্থানকে অশুদ্ধ ভাবিয়া 


১১২ শ্রীত্রীরামকৃ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


সর্ববথ| পরিহার করে, সে স্থান বুপ্রবত্রে স্বহস্তে পরিক্কত 
করিয়াছিলেন । : 

. সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ’ না হইলে অর্থাৎ ইতরসাধারণের 
নিকটে বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রস্তরসকলকে 
মৃণ্যয় ই্টকখণ্ডের ন্ায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতে ন! পারিলে, 
মানব-মন শারীরিক স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-লাভরূপ উদ্দেশ্য হইতে 
. আপনাকে বিযুক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে সম্পূর্ণ ধাবিত হয় না 

এবং যোগারূঢ় হইতে পারে না__একথা শুনিয়াই ঠাকুর 
কয়েক খণ্ড মুদ্রা ও লোষ্ট্র হস্তে গ্রহণ করিয়। বারম্বার পাকা 
মাটি, মাটি টাকা” বলিতে বলিতে উহা! গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন । 
সর্ব্ব জীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য কালীবাঁটিতে 
কাঙ্গালীদের ভোজন সাজ হইলে, দেবতার প্রসাদজ্ঞানে তিনি 
তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন কিঞ্চিৎ গ্রহণ (ভক্ষণ ) ও মস্তকে 
ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উচ্ছিষ্ট পত্রাদি মস্তকে বহন 
করিয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপপুর্ববক স্বহস্তে মার্জনী ধরিয়। 
এ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের ছার৷ 
এঁরূপে দেবসেবা যৎকিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া আপনাকে 
কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন । 
এরূপ নান ঘটনার উল্লেখ কর যাইতে পারে। 
সকল স্থলেই দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে 
ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম প্রতিকূল বিষয়সকলকে কেবলমাত্র মনে মনে 
ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কিন্তু, স্থুলভাবে 
এ সকলকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া অথবা, নিজ শরীর -ও 
ইন্দ্রিয়ব্গকে এ সকল বিষয় হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখি 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন | ১১৩ 


তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানসকল করিতে তিনি উহাদিগকে বলপুর্ববক 
নিয়োজিত করিতেন। দেখা যায়, এরূপ অনুষ্ঠানে তাহার 
মনের পূর্ন সংস্কাররকল এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইত 
এবং তদ্বিপরীত নবীন সংস্কাররকলকে উহা এমন 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করিত যে, কখনই সে আর বিপরীত 
কার্ধ্যসকল করিতে পারিত ন|। এইরূপে কোন নবীনভাব 
মনের দ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়| শরীরেন্দ্রিয়াদিপহায়ে কার্যে 
কিঞিন্মাত্রও যতক্ষণ না অনুষ্ঠিত হইত ততক্ষণ পর্যন্ত এ 
বিষয়ের যথাঘথ ধারণ। হইয়। উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ 
হইয়াছে, একথা তিনি স্বীকার করিতেন না। 
পুর্ব সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাজ্মুখ 
আমর! ভাবি, ঠাকুরের এরূপ আচরণের কিছুমাত্র 
আবশ্যকত|। ছিল ন|। তাহার এরূপ আচরণসকলের 
আলোচনা করিতে বাইর! কেহ কেহ বলিয়া বসিয়াছেন__ 
- “অপবিত্র কদর্য স্থান পরিষ্কত করা, 
টা মাটি, মাটি টাকা? বলিয়া মৃত্তিকাসহ 
বলিয়৷ আপত্তি ও মুদ্রাখগুসকল গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া 
তাহার নীমাংলা। প্রভৃতি ঘটনাবলী তাহার. নিজ মনঃকল্লিত 
সাধনপথ বলিয়া বোধ হইয়। থাকে; কিন্ত এরূপ 
অদৃষ্টপুৰ্বব উপায়সকল অবলম্বনে তিনি মানসিক যে 
সকল ফল পাইয়াছিলেন তাহা অতি শীত্রই তদপেক্ষ| 
সহজ উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে।” উত্তরে বলিতে হয়__ 
উত্তম কথা৷, কিন্তু এরূপ বাহ অনুষ্ঠানসকল না 
করিয়া! কেবলমাত্র মনে মনে বিষয়-ত্যাগরূপ তোমাদের 
তথাকথিত সহজ উপায়ের অবলম্বনে কয় জন লোক এ পর্য্যন্ত 


১২ 


১১৪ ী্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


পুর্ণভাবে রূপরসাদি-বিষয়সমূহ হইতে বিমুখ হইয়া যোল 
আন মন ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? উহা কখনই 
হইবার নহে। মন একরূপ চিন্ত। করিয়। একদিকে চলিবে, 
এবং শরীর এ চিন্তা বা ভাবের বিপরীত কার্যানুষ্ঠান করিয়া! 
অন্য পথে চলিবে_এই প্রকারে কোন মহৎ কার্ম্যেই সিদ্ধিলাভ 
কর! যায় না, ঈশ্বরলাভ ত দুরের কথ|। কিন্তু রপরসাদি 
ভোগলোলুপ মানব একথা বুঝে না! কৌন বিষয় ত্যাগ 
করা ভাল বলিয়৷ বুঝিয়াও সে পুর্নবসংস্কারবশে নিজ শরীরে 
ন্দরিয়াদির দার উহা! ত্যাগ করিতে অগ্রসর হর না এবং 
ভাবিতে থাকে, ‘শরীর যেরূপ কাধ্য করুক না কেন, মনে ত আমি 
অন্যরূপ ভাবিতেছি ! যোগ ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে 
ভাবিয়৷ সে আপনাকে আপনি এরূপে প্রতারিত. করিয়া থাঁকে। 
কিন্তু আলোকান্ধকারের ন্যায় যোগ ও ভোগরূপ দুই পদার্থ কখন 
একত্রে থাকিতে পারে না । - কাম-কাঞ্চনময় সংসার ও ঈশরের 
সেবা যাহাতে একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পার! যায় 
এরূপ সহজ পথের আবিষ্কার, আধ্যাত্মিক জগতে এ পর্যন্ত কেহই 
করিতে পারে নাই ।% শান্তর সেজন্য আমাদিগকে বারম্বার বলিতে- 
ছেন, ‘যাহ! ত্যাগ করিতে হইবে তাহা কায়মনোবাক্যে ত্যাগ 
করিতে হইবে এবং যাহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও এরূপ 
কারমনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই সাধক ঈশ্বরলাভের 
অধিকারী হইবেন।' খধিগণ সে জন্যই বলিয়াছেন, মানসিক 
ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠানরহিত তপস্যাসহায়ে,__ 
“তপসাবাপালিঙ্গা২”"__মানব কখন আত্মসাক্ষাতকাঁরলাভে সমর্থ 
* Ye cannot serve God and Mammon together, 


(Hoiy Bible ) 


ও ১ 


বা 


রন 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন । ১১৫ 


হয় না। যুক্তিও বলে, স্থূল হইতে সুন্গন এবং সুন্গন হইতে কারণে 
মানবমন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়__“নাগ্ঃ পন্থা বিদ্যুতেহয়নায় ৷” 
সে যাহা হউক, দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্রজের মৃত্যুর পর 
ঠাকুর শ্রীপ্ীজগদম্বার পুজায় অধিকতর 
be ন । মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তীহার 
দর্শনলাভের জন্য যাহাই অনুকুল বলিয়৷ 
বুঝিতেছেন তাহাই বিশবস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া সম্পন্ন ' 
করিতেছেন । তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে * 
যথারীতি পুজা সমাপনান্তে ৬দেবীকে নিত্যরাম প্রসাদ- 
প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শঅবণ করান 
তিনি পুজাঙ্গের অন্যতম বলিয়। ধারণ! করিরাছিলেন। হৃদয়ের 
গভীর উচ্ছাসপূর্ণ এ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তীহার 
চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন_-রামপ্রসাদপ্রমু্ 


ভাক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন ; জগড্জননীর দর্শন তবে 


নিশ্চয়ই পাওয়া যায় ; আমি কেন তবে তাহার দর্শন পাইব না ? 
ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন_“মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখ| দিয়েছিস, 
আগায় তবে কেন দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগস্থখ, 
কিছুই চাহি না, আমায় দেখা দে 1» প্রার্থনা করিতে করিতে 
নয়নধারায় তীহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত এবং এরূপ কাতর ক্রন্দনে 
হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণার কথঞ্চিও 
আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া ৬দেবীকে প্রসন্না করিতে 
উদ্যত হইতেন। এইরূপে পুজা ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে 
লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন 
বন্ধিত হইতে থাকিল । 

অদ্ভুত পুজকের দেবীর পুজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নিদ্দিষ্ট 


১১৬ শ্ীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 

কাল এই সময় হইতে দিনদিন বাড়িয়। যাইতে লাগিল। 
পুজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটী a 
দিয়াই হয়ত দুই ঘণ্টাকাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানহ্থ 


রহিলেন, অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে 


ভাবিতেই হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যুষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন 
করিয়া মালা গাথিয়| ৬দেবীকে সাজাইতে কত সময় বার করিলেন, 
অথব| অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। 

_ আবার অপরাহে বা আরতির অন্তে জগন্মাতাকে যদি গান 
শুনাইতে আরম্ভ করিলেন তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহবল 
হইলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথা বারম্বার স্মরণ করাইয়া 
দিয়! তাহাকে আরাত্রিক বা সান্ধ্য শীতলাদি কর্ম নিযুক্ত করিতে 
হইল !__-এইরূপে কিছুকাল পুজা চলিতে লাগিল। 


এরূপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলত৷ দেখিয়! ঠাকুরবাটার জনসাধা- : 


রণের দৃষ্টি যে, এখন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল একথ। 
যা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। _ সাধারণে 
পাদ কা্য্ন্ধে সচরাচর যে পথে চলিয়া: থাকে তাহা ছাড়িয়। 
নধুত্রপমূৰ সকলে নুতনভাবে কাহাকেও চলিতে বা কিছু করিতে 
রিতার দেরিলে লোকে প্রথম বিজ্রপ পরিহাসাদি 
করিয়| থাকে। কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতে থাকে 
ব্যক্তি দৃঢ়তাসহকারে নিজ গন্তব্য, পথে যত অগ্রসর 
হয় ততই সাধারণের মনে পূর্বেবাক্ত ভাব পরিবর্তিত হয় 
এবং উহার স্থল শ্রদ্ধা আসিয়| অধিকার করে। ঠাকুরের 
ভাগ্যেও যে এরূপ হয় নাই তাহা নহে। কিছুদিন “রূপে 
পুজা করিতে না করিতেই তিনি অনেকেরই বিদ্রপ- 
ভাজন হইলেন। কিছুকাল পরে কেহ কেহ আবার তাহার প্রতি 


এবং এ 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন । ১১৭ 


শরদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। শুনা যায়, মথুর বাবু এই সময়ে 
ঠাকুরের পুজাদি দেখিয়া হষ্টচিত্তে রাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, 
“আন্ভুত পূজক পাওয়া গিয়াছে, ৬দেবী শীঘ্রই -জাগ্রতা হইয়৷ 
উঠিবেন !” লোকের এরূপ মতামতে ঠীকুর কিন্তু কোন দিন 
নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাগরগামিনী নদীর 
ন্যায় তাহার মন এখন হইতে অবিরাম একভাবেই শ্রীজগন্মাতার 
শ্রীপাদোদ্দেশে প্রধাবিত হইয়াছিল। 

দিনের পর যত দিন বাইতে লাগিল ঠাকুরের মনে অনুরাগ, 
এ ব্যাকুলতাও, তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং 
মা চা মনের এ প্রকার অবিরাম একদিকে গতি তীহার - 
বিকার উপস্থিত হয়। শরীরে নানা প্রকার বাস্ত লক্ষণে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল । ঠাকুরের আহার কমিয়া গেল, নিদ্রা কমিয়! 
শরীরের রক্ত প্রবাহ বক্ষে ও মন্তিক্ষে নিরন্তর দ্রুত 
বক্ষঃস্থল সর্দ্বদা আরক্তিম হইয়| রহিল, 
সা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং 


চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহ 
ভগবদদর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ তীহার মন “ক 
টা চিন্তা নিরন্তর পোষণ 


করিব, কেমনে পাইব’ এইরূপ এক 
জাঁদি কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাহার শরীরে - 


করায় ধ্যান পৃ 

একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব সদাই লক্ষিত হইতে লাগিল। 
ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগ- : 

দন্বাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাহার দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত 

ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, 

তার কিছুই তুই কি শুন্চি্‌ না? রাম- 


“মা, এত যে ভাক্চি 
প্রসাদকে দেখা দিয়েচিস্‌, আমাকে কি দেখা দিবি না?” ঠাকুর 


গেল । 
প্রধাবিত হওয়ায়, 


বলিতেন_- 


১১৮ শ্ীশ্রীরামকুষ্চলীলাপ্রসঙ্গ । 


মা'র “দেখা পাইলাম না বলির! তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ;. 


জলশুহ্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজোরে 

দার গামছা নিউড়াইযা থাকে, মনে হুইল, ভিতরে 
ঠাকুরের প্র সময়ের হৃদয় মনটাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রপ করি- 
বাকুলতা। . তেছে! মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাইব 

না ভাবিয়| যন্ত্রণায় ছটফট. করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া 
ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই । মার ঘরে যে 
অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহারই উপর পড়িল। উহার সাহায্যে 


এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্বান্তপ্রায় ছুটিয়া উহা : 


হস্তে লইয়াছি,এমন সময়ে সহসা মা'র অদ্ভুত অপুর্ব দর্শন পাই- 
লাম ও সংজ্ঞাশুন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে 
কি যে হইয়াছে, কোন্‌ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন বে 
গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই ! অন্তরে অন্তরে কিন্ত 
একটা অননুভূতপুর্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের জোত প্রবাহিত ছিল 
এবং মা'র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম?” 
কালীমন্দিরের পূর্বেবাক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথ। ঠাকুর অন্য এক- 
দিন আমাদিগকে এইরূপে বিবৃত করিয়! বলেন, “ঘর, দ্বার, মন্দির 
সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল--কোথাও যেন আর কিছুই 
নাই !_-আার দেখিতেছি কি ?__এক অসীম অনন্ত চেতন 
জোতিঃ-সমুদ্র !_যে দিকে যতদুর দেখি, চারিদিক হইতে তাঁর 
উজ্জ্বল উর্ষ্িমালা তন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য 
মহাবেগে. অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা 
অগ্রসর হইয়া আমার উপরে নিপতিত হইল এবং 
এককালে কোথায় তলাইয়! দিল! হাপাইয়া, হাবুড়বু খাইয়া 
হজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!” এরূপে প্রথম দর্শনকালে 


% 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন। ১১৯ 


ঠাকুর, চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথ! আমাদিগকে 


' বলিয়াছিলেন। কিন্তু, চৈতত্ত-ঘন, জগদন্বার বরাভ়করা মূত্তি ? 
ঠাকুর কি এখন তাহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের 


মধ্যে পাইয়াছিলেন ? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, 
কারণ শুনিরাছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাহার কিছু 
মাত্র সংঞ্ঞ। যখনি হইয়াছিল তখনি তিনি -কাতরকণে "মা", মা" 
শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পূর্বেবোক্ত দর্শনের বিরাম 
হইলে শরীপ্লীজগদ্থার চিন্মরী মূর্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের 
জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ত্র ক্রন্দনের রোল 
উঠিয়াছিল ! বাহ ক্রন্দন ও নয়নধারায় সকল .সগয়ে প্রকাশিত 
ন হইলেও উহ! অন্তরে সকল সময়ে বিদ্যমান থাকিত, এবং কখন 
কখন এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না প্রারিয়া ভূমিতে 
লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছট ফট, করিতে করিতে মা আমার কৃপা কর্‌, 
দেখা দে __বলিরা এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারি পার্শ্বে লোক 
দাড়াইয়। যাইত !--এঁরূপ অস্থির চেষ্টার লোকে কি বলিবে, 
এ কথার বিন্দুগাত্রও তখন তাহার মনে আসিত, না। তিনি 
বলিতেন,প্চা'রি দিকে লোক দীড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া 
বা ছবিতে আঁক মুত্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত এবং তজ্জন্য 
মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না! এরূপ অসহ্য 
যন্ত্রণায় বাহযসংজ্ঞাশৃন্য হইবার পরেই কিন্তু দেখিতাম, মা'র এ 
বরাভয়করা চিগ্রয়ী জ্যেতির্ম্ময়ী মুর্তি !__দেখিতাম এ ুদ্তি 
হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্তনা ও শিক্ষা 


দিতেছে !” 


১২০ আীশীরানকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


সপ্তম অধ্যায় । 


সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা ৷ 
অীত্রীজগ্দন্বার প্রথম দর্শনলাভের আনন্দ ও উত্তেজনায় 
ঠাকুর কয়েক দিনের জন্য একেবারে কাজের 
বাহির হইয়া পড়িলেন। মন্দিরে পুজাদি 
কার্ধা নিয়মিতভাবে প্রত্যহ সম্পন্ন কর! তাঁহার 
পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হৃদয় উহা! অন্য এক ব্রাহ্মণের 
সহায়ে কোনরূপে সম্পাদন করিতে লাগিল এবং মাতুল 
বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়। তাহার চিকিৎসায় মনোনিবেশ 
করিল । ভূকৈলাসের রাজবাটাতে নিযুক্ত এক সুযোগ্য বৈদ্োর 
সহিত হৃদয়ের ইতিপূর্বের কোনও সুত্রে পরিচয় হইয়াছিল, হৃদয় 
এখন তাহারই দ্বার ঠাকুরের চিকিৎস। করাইতে লাগিল 
এবং রোগের শীঘ্র উপশমের সন্তাবন| ন| দেখিয় ক 
ঠাকুরের মাত৷ ও ভ্রাতার নিকটে সংবাদ পাঠাইল । 
ভগবদ্র্শনের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতায় ঠাকুর যেদিন একে- 
বারে অস্থির হইয়া না৷ পড়িতেন সেদিন 
ঠাকুরের এ সময়ের 
শারীরিক ও মানসিক পুর্ববব নিয়মিতভাবে পুজা করিতে অগ্রসর 
প্রত্যক্ষ এবংদর্শনাদি । হইতেন। পুজা ও ধ্যানাদি করিবার কালে এ, 


প্রথম দর্শনের পরের 
|| 


[মারপুকুরে 


সময়ে তাহার যেরূপ চিন্তা ও অনুভব উপস্থিত. ** 


হইত তিনি তদ্িষরে আমাদিগকে কখন কখন কিছু কিছু বলিয়া- 
ছিলেন। বলিতেন, “মার নাটমন্দিরের ছাদের আলিশায় যে 
ধ্যানস্থ ভৈরব মুর্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাহাকে 
দেখাইয়া মনকে বলিতাম, এরূপ স্থির: নিস্পন্দভাবে বসিয়। মার 


ঠাকুরের সাধন স্থান পঞ্চবটা। 


সাধন! ও দিব্যোম্মভ্ততা | .. ১২১ 


লাদপন্ন চিন্ত করিতে হইবে।* ধ্যান করিতে বসিঝামাত্র শুনিতে 
পাইতাম শরীর ও. অল্প্রত্যন্সের গ্রন্থিসকলে, পায়ের দিক 
হইতে উদ্দো, খট্‌ খট্‌ করিয়া আওয়াজ হইতেছে এবং একটার পর 
একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়| যাইতেছে, কে যেন ভিতরে 
ওঁ সকল স্থান তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে! যতক্ষণ ধ্যান 
করিতাম ততক্ষণ শরীর যে, একটুও নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরি- 
বর্তুন করিয়া লইব, অথবা ইচ্ছা মাত্রেই ধ্যান ছাড়িয়| অন্যত্র গমন 
বা অস্ত কর্মে লিপ্ত হইব তাহার সামর্থ্য থাঁকিত না! 
পুর্রবব খট্‌ খট্‌ করিয়া__এবার উপরের দিক হইতে পা পর্য্যন্ত 
, আওয়াজ হইয়৷ এ সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ ন! খুলিয়া যাইত 
ততক্ষণ একভাবে.কে যেন জোর করিয়! বসাইয়া রাখিত! ধ্যান 
করিতে বসিয়! প্রথম প্রথম খগ্ভোওপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতিবিন্দুসমূহ 
দেখিতে পাইতাম ; কখন বা কুয়াসার ন্যায় পুপ্ভ পুঞ্জ জ্যোতিতে 
চতুন্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম; আবার কখন বা গলিত 
রূপার প্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত 
দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এরূপ দেখিতাম; আবার 
| অনেক সময়ে চক্ষু চাহিয়াও এরূপ দেখিতে পাইতাম । কি 
দেখিতেছি তাহ! বুঝিতাম না, এরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ 
তাহাও জানিতাম না। স্থতরাং মার (৬জগন্মাতার) নিকট 
ব্যাকুলহৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম_-মা, আমার কি হচ্ছে, কিছুই 
বুঝি না; তোকে ডাকিবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না; যাহ। 
করিলে তোকে পাওয়া যায়, তুইই তাহা আমাকে শিখিয়ে দে। 
তুই না শিখালে আমাকে কে আর শিখাবে মা; তুই ছাড়া আমার 
গতি ও সহায় আর কেহই যে নাই! এক মনে এরূপে প্রার্থনা 
. করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতার কাতর ক্রন্দন করিতাম !» 
৯৩ 


5২২ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


ঠাকুরের পুজা খ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব অপুর্বর 
Mie, আকার ধারণ করিয়াছিল । সে অদ্ভুত তন্ময়ভাঁব 
পয ললডে ইত. অপরকে বুঝান কঠিন! তাহাতে শরীশীজগ- 
ভাবে কিরপ পরিবর্ধন. স্মাতাকে আশ্রয় করিয়! বালকের . সরলতা, 
হি! বিশ্বাস, নির্ভর ও মাধুর্য্যই কেবলমাত্র বর্তমান 
থাকিত।. প্রবীণের গাস্তীর্য্য, পুরুষকার অবলম্বনে দেশকালপাত্র 
বুঝিয়া বিধি নিষেধ মানিয়া' চল! এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একুল 
ওকুল ছুকুল রাখিয়| ব্যবহার করা ইত্যাদির কিছুই লক্ষিত হইত 
না! দেখিলেই মনে হইত, “মা, তোর শরণাগত বালককে 
যাহা কিছু বলিতে ও করিতে হইবে তাহা তুইই বলা ও করা”__ 
হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে এরূপ বলিয়! ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর 
আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়! দিয়া এককালে 
ন্্বরূপ হইয়াই যেন তিনি যত কিছু কাঁধ্য করিতেছেন। উহাতে 
সংসারের ইতরসাধারণের বিশ্বাস ও কার্ধ্যকলাঁপের সহিত 
তাহার ব্যবহার-চেষ্টাদির বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হইয়। নানা. 
লোকে নানা কথা, প্রথম অস্ফুট জল্লনায়, পরে উচ্চ স্বরে বলিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল । কিন্তু এরূপ হইলে ও করিলে কি হইবে ? 
জগদম্থার বালক এখন তীহারই অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে 
এবং যাহা করিবার তাহা করিতেছিল, সংসারের ক্ষুব্ধ কোলাহল 
তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছিল ন|। ঠাকুর এখন সংসারে 
থাকিয়াও সংসারে ছিলেন না। বহির্জগ এখন তাঁহার নিকট 
স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং চেষ্টা করিয়াও তিনি উহাতে 
পর্বের সত বাস্তবতা আনিতে গারিতেছিলেন না। ীতীজগদন্ার 
চিন্ময়ী আনন্দঘনমুর্তিই কেবল তাহার নিকটে এখন একমাত্র সার 
পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। 


(3 


সাধনা ও দিব্যোন্মত্তত ৷ ১২৩ 
পুজা ধ্যানদি করিতে বসিয়া তিনি ইতিপূর্বে বহুযত্তে দেখি-. 
টি ই তেন, কোন দিন মার হাতখানি, বা কোম- 
পুজা ও: দর্শনাদির: লৌল্দ্বল পা খানি, বা ‘সৌম্যাৎ-সৌম্য’ হাস্ত- 
সহিত এই সময়ের এ দীপ্ত মধুর ক্সিগ্ধ মুখখানি-__এখন, পুজাধ্যান- 
দন কাল ভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইতেন, 
সর্ববাবয়বসম্পন্ন! জ্যোতির্্ময়ী মা, হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 
“এট! করু, ওটা করিস্‌ না, বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
ফিরিতেছেন। 
পূর্বের মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মার “নয়ন 
হইতে অপূর্ব জ্যোতিঃরশ্মি 'লক্‌ লক্‌' করিয়া নির্গত হইয়৷ 
নিবেদিত আহাৰ্য্যসমুদায় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া 
পুনরায় নয়নে সংহত হইতেছে !”_এখন দেখিতে পাইতেন, 
ভোগ নিবেদন করিয়া দিবার পূর্বেবই সেই মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায় 
মন্দির আলে! করিয়া সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের 
নিকট শুনিয়াছি, পৃজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া 
দেখে ঠীকুর জগদন্থার পাদপদ্মে জবাবিল্রার্ঘ্য দিবেন বলিয়া উহা 
হস্তে লইয়া! তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা_-রোস্ 
_রোস্‌, আগে মন্ত্র বলি তার পর খাস্‌”__ বলিয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন, এবং পুজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রে নৈবেগ্ভ নিবেদন 
করিয়া দিলেন! 
পূর্বের ধ্যান পুজাদিকালে দেখিতেন, সম্মুখস্থ পাষাণময়ী 
মুক্তিতে এক অপুর্বব জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবিভূতি হইয়াছে__ 
এখন মন্দিরে প্রবিষ।হইয়া পাষাণময়ীকে আর দেখিতেই পাইতেন 
না ।- দেখিতেন, তৎস্থলে জীবিতা জাগ্রতা চিন্ময় মাতা বরা- 
ভয়কর-স্থশৌভিতা হইয়া সর্বব্দা দণ্ডায়মান । ঠাকুর বলিতেন, 


১২৪ শরীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


. “নাসিকায় হাত দিয়! দেখিয়াছি, মা! সত্য সত্যই নিশ্বাস ফেলিতে- 
ছেন! তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দির- 
দেউলে মার দিব্যান্সের ছায়া কখন পতিত হইতে দেখি নাই ! 
আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁইজোর পরিয়া বালিকার 
মত আনন্দিতা হইয়া ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের 
উপর তলায় উঠিতেছেন! পরীক্ষা করিবার জন্য কক্ষের বাহিরে 
আসিয়া! দেখিয়াছি, সত্য সত্যই মা মন্দিরের দ্বিতলের বারাপ্ডায় 
আলুলায়িত কেশে দীড়াইয়া কখন কলিকীতা, এবং কখন গঙ্গা 
দর্শন করিতেছেন!” 

" হৃদয় বলিতেন, “ঠাকুর যখন আ্রীমন্দিরে থাকিতেন 
ঠাকুরের"এই সময়ের তখন ত কথাই নাই, অন্য সময়েও" এখন 
পুজাদি সম্বন্ধে হৃদয়ের কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে গা কেমন 'ছম্‌ 
7 ছম্‌' করিত! অথচ, পুজাকালে ঠাকুর 
কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা: দেখিবার প্রলোভনও চাড়িতে 
পারিতাম না। অনেক সময়ে সহসা উপস্থিত হইতাম 
এবং যাহা দেখিতাম তাহাতে তখন বিস্ময় ভক্তিতে অন্তর 
পুর্ণ হইলেও পরে, বাহিরে আসিয়া ' মনে: সন্দেহ হইত। 
ভাৰিতাম, মামা কি সত্য সত্যই পাগল হইলেননা কি ?_ নতুবা 
পুজায় এরূপ অনাচার করেন কেন? আবার ভাঁবিতাম_রাঁণী- 
মাতি! ও মধুর বাবু এইরূপ পুজার কথা জানিতে পীরিলে কি মনে 
করিবেন ও বলিবেন ? একথা ভাবিয়া মনে বিষম ভয়ও হইত। 
- মামার কিন্তু এরূপ কথা একবারও মনে আসিত না, এবং 
বলিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না! আবার, অধিক কথাও 
তাহাকে এখন বলিতে পারিতাম না; কে জানে কেন, "একটা 
অব্যক্ত ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়া : নিক সময় মুখ চাপিয়া ধরিত । 


একদিন দেখি, ভোগ নিবেদ 


পাধনা:ও দিব্যোন্মত্ততা ১২৫ 

__ এবং.কি জানি কিসের জন্য, তাহার ও আমার মধ্যে একটা 
অনির্ববচনীয় দুরত্বের ব্যবধান অনুভব করিতাম। অগত্যা চুপ 
করিয়া' তাহার যথাসাধ্য সেবা করিতাম। কিন্তু মনে মনে 
ভাবিতাম-যে, কোন দিন ইনি একটা কাণ্ড না বীধাইয়৷ বসেন।” 
পুজাকালে মন্দির-মধ্যে সহসা উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের 
যে সকল চেষ্টা দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়, ভয় ও ভক্তি 


যুগপৎ উপস্থিত হইত ততসমবন্ধে তিনি আমাদিগকে এইরূপে 


বলিয়াছিলেন__ 

«দেখিতাম, জবাবিস্বার্্য সাজাইয়| মামা, প্রথমতঃ উহা দ্বারা 
নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্ববান্গ, এমন কি নিজ পদ পৰ্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া 
পরে উহা জগদম্বার পাদপন্সে অর্পণ করিলেন । 

“দেখিতীঁম, মাতালের: ন্যায় তীহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম 
হইয়া উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পুজীসন ত্যাগ 
করিয়া, সিংহাঁসনের উপর উঠিয়া সন্সেহে জগদম্থার চিবুক ধরিয়! 
আদর ও গান করিতে, হাস্য, পরিহাস ও কথোপকথন করিতে, 
অথবা হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেই আরম্ভ করিলেন! 

“দেখিতাম, শ্ীশ্রীজগদন্থাকে অন্নাদি ভোগ নিবেদন করিতে 
করিতে তিনি সহস৷ উঠিয়া পড়িলেন এবং . থাল হইতে এক 
এস অনব্যঞ্জন লইয়া ভ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মার মুখে 
স্পর্শ করাইতে করাইতে . বলিতে লাগিলেন-_খা, মা, খাঁ, বেশ 
ক'রে খা! পরে হয়ত বলিলেন, “আমাকে খেতে বল্চিস্‌ ? আমি 
খাৰ এখন ? আচ্ছা আমি খাচ্চি !__এই বলিয়া উহার কিয়দংশ 
নিজেই গ্রহণ করিলেন, এবং অৱশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়া 
‘বলিতে লাগিলেন_‘আমি ত খেয়েছি, এইবার তুই খা! 
: ন. করিবার সময় একটা বিড়ালকে 


১২৬ রীস্্ীরামকৃষ্তলীলাপ্রসঙ্গ। 
কালীঘরে ঢুকিয়া ম্যাও ম্যাও করিয়া! ডাকিতে দেখিয়া মাম], 
খাবি মা, খাবি মা” বলিয়া ভোগের: অন্ন 'তাহাকেই খাঁওয়াইতে 
লাগিলেন. ! 

“দেখিতাম, রাত্রে, এক এক দিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া 
মামা, ‘আমাকে কাছে শুতে বলচিদ্‌,__নাচ্ছা, শুচ্ছি', বলিয়া 
জগন্সাতার রৌপ্যনির্মিত খটটায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন! 


“আবার দেখিতাম, পুজা করিতে বসিয়! তিনি এমন তন্ময়ভাবে, 


ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন যে বহুক্ষণ তাহার বাহাজ্ঞানের লেশমাত্র 
রহিল না ! 3 

_ “পরিত্যুযে উঠিয়া মা কালীর মালা গীথিবার নিমিত্ত মাম! নিতা 
পুপ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনও তিনি যেন কাহার 
সহিত কথ! কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর, আবদার, রঙ্গ, 
পরিহাসাদি করিতেছেন!” 

“আর দেখিতাম, রাপ্রিকালে মামার আদৌ নিদ্রা নাই ! যখনি 
জাগ্রিয়াছি তখনই দেখিয়াছি তিনি এঁরূপে ভাবের ঘোরে কথ। 
কহিতেছেন, গান করিতেছেন বা পঞ্চবটাতে যাইয়া ধ্যানে 
নিমগ্ন রহিয়াছেন !» 


হৃদয় বলিতেন, ঠাকুরকে এরূপ করিতে দেখিয়া মনে 
আশঙ্কা হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ 
ঠাকুরের রাগাত্মিকা করিয়া কিংকর্তব্যবিষয়ে পরামর্শ লইবাঁর 
পু] দেখিয়া কালী- রি 
বাটার খাজাকী প্রদুখ তাহার উপায় ছিল না। কারণ, পাছে সে 
কর্মচারীদিগের জনা উহা ঠাকুরবীটার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের 
ও মথুর বাবুর নিকট 
সংবাদ প্রেরণ। নিকট প্রকাশ করে, এবং তাহারা শুনিয়া, এ 
কথা"বাবুদের কাণে তুলিয়া তাঁহার মাতুলের 
অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু প্রতিদিন, প্রায় প্রতিদণ্ডেই যখন 


খা 


সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা | ১২৭ 


এরূপ হইতে লাগিল তখন একথা আর কেমনে চাঁপা যাইবে? অন্য 
কেহ কেহ তাঁহার স্যায় পুজাকালে কালীবরে আপিয়া ঠাকুরের 
এরূপ আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়। যাইয়া খাজাক্ষী-প্রমুখ কর্ম্মচারী- 
দিগের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা একথা 
শুনিয়া কালীঘরে আসিয়| স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু 
ঠাকুরের দেবতাবিষ্ের স্যার উগ্র উত্তেজিত আকার, অসঙ্কোচ 
ব্যবহার ও নির্ভীক উন্মনাভাব দেখিয়া একটা অনির্দিষ্ট ভয়ে 
সঙ্কুচিত হইয়া সেই মুহূর্তে সহদ৷ তীহাকে কিছু বলিতে বা নিষেধ 
করিতে পারিল না ! ঠাকুরবাটীর দপ্তরখানায় ফিরিয়া আসিয়া 
তাহাদিগের পরামর্শ চলিল। পরামর্শে স্থির হইল-__হয় ভট্টাচার্য্য 
পাগল হইয়াছেন, না হয় ত তাহাতে উপদেবতার আবেশ হই-" 
য়াছে! নতুবা পুজাকালে কেহ কখন এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার 
করিতে পারে না; যাহাই হউক, ৬দেবীর পুজা ভোগ রাগাদি 
কিছুই হইতেছে না; ভট্টাচাৰ্য্য সকল নষ্ট করিয়াছেন; বাবুদের 
এ বিষয়ে সংবাদ না দিলেই নয়। 

জানবাজারে মথুর বাবুর নিকটে সংবাদ প্রেরিত হইল। 
উত্তরে তিনি বলিয়া! পাঠাইলেন, তিনি শীত্রই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 
এ বিষয়ে যথাবিধাঁন করিবেন ; যদবধি তাহা ন! করিতেছেন তদ- 
বধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে পুজাদি করিতেছেন সেই ভাবেই 
করুন; তদ্দিষয়ে কেহ বাধা দিবে না। মথুর বাবুর এরূপ পত্র 
পাইয়া সকলে তীহার আগমনের অপেক্ষায় উদগ্রীব হইয়৷ রহিল 
. এবং তাহাদের মধ্যে--"এইবারেই ভট্টাচার্য্য পদচ্যুত. হইলেন, 
বাবু আসিয়াই ভট্টাচার্য্যকে দূর করিবেন-_-দেবতার নিকট 
অপরাধ, দেবতা কতদিন সহিবে বল”-_ইত্যাদি নানা জল্পনা 
চলিতে লাগিল। 
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মথুর বাবু কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন পুজাকালে 
সহসা আসিয়া কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং 

ঠাকুরের পূজা! দেখিতে টা 
মধুর বাবুর আগমন ও অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কার্ব্যকলাপ লক্ষ্য 
তদ্দিষয়ে ধারণ।! করিয়। দেখিতে লাগিলেন। ভাববিভোর 
ঠাকুর কিন্তু তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য করিলেন ন|। পুজাকালে 
মাকে লইয়াই তিনি নিত্য তন্ময় হইয়া থাকিতেন, মন্দিরে কে 
আসিতেছে যাইতেছে সে বিষয়ে তাহার আদৌ জ্ঞান থাকিত না। 
শ্ৰীযুত মথুরামোহন এ বিষয়টা আসিয়াই বুঝিতে পারিলেন। 
পরে শ্রীত্রীজগন্মাতার নিকট তাহার বালকের ন্যায় আবদার 
অনুরোধ প্রভৃতি দেখি! উহা! যে একান্তিক প্রেমভক্তিপ্রপূত 
“তাহাও  ধরিতে পারিলেন। তাহার মনে হইল, এরূপ 
অকপট. ভক্তি বিশ্বাসে যদি মাকে না পাওয়া যায়. তবে 
কিসে তাঁহার দর্শন লাভ হইবে? পুজা করিতে করিতে 
ভট্টাচার্য্যের কখন গলদশ্রুধারা, কখন অকপট উদ্দাম উল্লাস 
এবং কখন বা জড়ের ন্যায় সংজ্ঞাশৃন্তত৷, অবিচলত৷ ও 
বাহাবিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্যরাহিত্য দেখিয়া তাহার চিত্ত একটা অপূর্ব 
আনন্দে পুর্ণ হইল । তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্দির 
' দেবপ্রকাশে যথার্থই জম্‌ জম্‌ করিতেছে! তাঁহার স্থির বিশ্বাস 
হইল ভট্টাচার্য্য জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন! অনন্তর 
ভক্তিপূতচিত্তে সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও তাহার অপুর্ব 
পুজককে দুর হইতে বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে 


লাগিলেন, “এতদিনের পর ৬দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইল, . 


এতদিনের পর ৬ দেবীপ্রতিষ্ঠা হইল, এতদিনে মার 
ঠিক্‌ ঠিক পুজা হইল!” মথুর বাবু সেদিন কর্মাচারীদিগের 
₹ কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটীতে ফিরিলেন। : পর : দিন 
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মন্দিরের প্রধান কর্মুচারীর উপর তাঁহার নিয়োগ আসিল, 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবেই পুজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা 
দিবেনা! y 

পূর্বেৰোক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক একথ৷ 
সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঠাকুরের মনে এই সময়ে একটা 
এল ঈরণ্েদে ঠাবু- বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল। বৈধী 
রের রাগাস্সিক| ভক্তি- ভক্তির বিধিবদ্ধ সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া উহা 
লাভ-ই ভক্তির ফল। এখন অহেতুক প্রেমতক্তির উচ্চমার্গে প্রবল- 
বেগে ধাবিত হইয়াছিল। এঁ পরিবর্তন আবার, এমন সরল 
স্বাভাবিকভাবে উদয় হইয়াছিল যে, অপরের কথা দূরে থাকুক 
তিনি নিজেও এ কথ৷| বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। 
কেবল বুঝিরাছিলেন যে, জগম্মাতার প্রতি ভালবাসার প্রবল 
প্রেরণায় তিনি এরূপ চেষ্টাদি না করিয়া থাকিতে পারিতে- 
ছেন না--কে যেন তাঁহাকে জোর করিয়া এরূপ করাইতেছে! 
এজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে, 
‘আমার এ কি প্রকার অবস্থা! হইতেছে? আমি ঠিক পথে 
চলিতেছি ত?’ এজন্য দেখা যায়, তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে জগদন্বাকে 
জানাইতেছেন_-মা, আমার এসব কি হইতেছে কিছুই জানি 
না, বুঝি না) তুই আমাকে যাহা করিবার করা, যাহ! 
শিখাইবার .শিখাইয়৷ দেখা দে! সর্ববদ। আমার হাত ধরিয়! 
থাক! কাম, কাঞ্চন, মান, যশ, পৃথিবীর সমস্ত ভোগৈশ্ধ্য 
হইতে মন ফিরাইয়! অন্তরের অন্তর হইতে তিনি জগন্মাতাকে 
এ কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। শব্রীজগন্মাতাও তাহাতে 
উহার হস্ত ধরিয়া সরবব বিষয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার 

++ 2 


_ ভূ ন্তকভাব পূৰ্ব্ব $্ঠ অধ্যায়, ১৭১ পৃষ্ঠা দেখ। 
ও 
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প্রার্থনা পুরণ করিয়াছিলেন এবং তীহার সাধক-জীবনের পরিপুষ্ট 
ও পূর্ণতার জন্য যখনি যাহা কিছু ও যেরূপ লোকের প্রয়োজন 
উপস্থিত হইয়াছিল, তখনি এঁ সকল বস্তু 'ও ব্যক্তিকে অযাচিত- 
ভাবে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ জ্ঞান 
ও শুদ্ধ! ভক্তির চরম সীমার স্বাভাবিক সহজভাবে আরূঢ় 
করাইয়াছিলেন! গীতামুখে শ্রীভগবান ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন__ 
অনন্যাশ্চিন্তযন্তে। মাং যে জনাঃ পযু্ণপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ 
| গীত|_৯ম_২২। 


যে সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে উপাসনা কবিয়া আমার সহিত নিত্য- 


যুক্ত হইয়! থাকে__সম্পূর্ণ মন আমাতে রাখিয়া শরীরধারণোপযোগী 
আহার-বিহারাদি বিষয়ের জন্যও চিন্ত না করে-_ প্রয়োজনীয় 
সকল বিষয়ই আমি ( অযাচিত হইয়াও ) তাহাদিগের নিকট 
আনয়ন করি। গীতার এঁ প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে কিরূপ রর্ণে 
বর্ণে সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহ! আমর! ঠাকুরের এই সময়ের 
জীবন যত আলোচনা করিব তত সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
বিস্মিত ও স্ত্তিত হইব! কামকাঞ্চনৈকলক্ষয স্বার্থপর বর্তমান যুগে 
শ্রীভগবানের এ প্রতিজ্ঞার সত্যতা! সুস্পষ্টরূপে পুনঃ প্রমাণিত 
করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল! যুগে যুগে. সাধকের, “সব্‌ ছোড়ে 
সব্‌ পাওয়ে”__শ্রীভগবানের নিমিত্ত সর্ববন্ধ ত্যাগ করিলে প্রয়ো- 
‘জনীয় কোন বিষয়ের জন্য 'সাধককে অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট 
পাইতে হয় না-_একথ| মানবকে উপদেশ করিয়া “আসিলেও 

দুৰ্ববলহৃদয় বিষয়াবদ্ধ মানব তাহা বৰ্তমান যুগে আবার পূৰ্ণভাবে 
না দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারিতেছিল ন|। সেজন্য সম্পূর্ণ 


Et 


x“ 
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অনন্যচিত্ত ঠাকুরকে লইয়া পরীত্রীজগন্মাতার শান্রীয় এ বাক্যের 
সফলতা মানবকে দেখাইবার এই অদ্ভুত লীলাভিনয়! হে 
মানব, পূতচিত্তে একথা শ্রাবণ করিয়া ত্যাগের পথে যথাসাধ্য 
অগ্রসর হও ! রন 

ঠাকুর বলিতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বন্যা যখন অতকিত- 
ভাবে মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাকে চাপিবার 
ঠাকুরের কথা -রাগা- ঢাকিবার সহল্র চেষ্টা করিলেও পারা যায় 
জিকা বা রাগানুগা না। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময়ে স্থুল 
= Ee জড় দেহ মনের সেই প্রবল বেগ ধারণ 
দিগের শরীর মন ধারণ করিতে সক্ষম না হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বায় । 
৪০০ এরূপে অনেক সাধক ৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছেন! পূৰ্ণ জ্ঞান ঝা পূৰ্ণা ভক্তির উদ্দাম বেগ ধারণ 
করিবার জন্য, উপযোগী শরীরের প্রয়োজন। অবতার 
প্রথিত মহাপুরুষদিগের শরীরসকলকেই কেবলমাত্র উহার 
পূৰ্ণ বেগ সর্বক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে জীবিত থাকিতে এপর্যন্ত 
দেখা গিয়াছে । ভক্তিশীল্ সেজন্য তাহাদিগকে শুদ্ধসন্ববিগ্রহবান্‌ 
বলিয়। বারন্থার নির্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, রজঃ ও 
তমোগুণ-সম্পর্কশূন্ত শুদ্ধ সন্তগুণমাত্র উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ 
করিয়। সংসারে আগমন করেন বলিয়াই তাঁহারা আধ্যাত্মিক 
ভাবসমূহের পূর্ণবেগ সহ করিতে সমর্থ হয়েন। এরূপ শরীর 
ধারণ করিয়াও তাহাদিগকে ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বেগে 
অনেক সময় ক্রিষ্ট ওমুহামান হইতে দেখা গিয়া থাকে, বিশেষতঃ, 
ভক্তিমার্গ-সঞ্চরণশীল অবতারপুরুষদিগকে ! ভাবের প্রবল 
প্রেরণায় শ্রীযুক্ত ঈশা ও শ্ীচৈতন্যের শরীরের অলগ্রন্থিসকল 
শিথিল হওয়া, ঘর্দের ন্যায় শরীরের প্রতি রোমকুপ দিয়া 


১৩২ জীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 
বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিত নির্গত হওয়া প্রভৃতি কথাতেই উহা 
বুঝিতে পারা বার। এ সকল শারীরিক বিকার ক্লেশকর 
বলিয়া উপলব্ধ হইলেও উহাদের সহারেই তীহাদিগের শরীর 
পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ মানসিক বেগ ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া 
আসে । পরে, এ বেগ-ধারণ যখন তাহাঁদিগের শরীরের সহজ 
ও স্বাভাবিক অবস্থ। হয়, দেখ! যায়, এ বিকৃতিসকলও তখন আর 
তাহাদিগের ভিতর পূর্বের ন্যায় সকল সময়ে পরিলক্ষিত হয় না । 
ভাব-ভক্তির. প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে 
ভিতর ঠাক. নানা প্রকার অদ্ভুত বিকারপরম্পরা উপস্থিত 
রের শারীরিক বিকার হইয়াছিল । : সাধনার প্রারস্ত হইতে তাহার 
নি গাত্রদাহের কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। 
দাহ, পাপপুর্ষ দগ্ধ উহার বৃদ্ধিতে তাহাকে .অনেক সময় বিশেষ 
টি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ঠাকুর স্বয়ং আমা- 
ঈশ্বরখিরহে ; তৃতীয় দেয় নিকট অনেক সময় উহার কারণ নির্দেশ 
সভার সাধ্কানে। করিয়াছেন।  বলিতেন, সন্ধ্া-পুজাদি করিবার 
সময় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া 
গেল এইরূপ চিন্তা করিতাম। তখন কে জানিত, শরীরে 
সত্য সত্যই পাপ-পুরুষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক 
দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায় ! সাধনার প্রারস্ত হইতে 
গাত্রদাহ উপস্থিত হইল; ভাঁবিলাম, এ আবার কি রোগ 
হইল। ক্রমে উহা খুব বাড়িয়া অসহা হইয়া উঠিল। নানা 
কবিরাজী তেল মাখা গেল; কিন্তু কিছুতেই উহা কমিল না। 
পরে একদিন পঞ্চবটাতে বসিয়া আছি; দেখ চি কি_ মিস্‌ কালো 


রঙ» আরক্তলোচন, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে 


টলিতে ( নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর হইতে বাহির 
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হইয়া সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল ; আবার দেখি কি-__-আর এক- 
জন সৌম্যমূৰ্তি পুরুষও, গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া এরূপে 
শরীরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্বেবোক্ত ভীষণাকার 
পুরুষকে সবলে আক্রমণ ও কিছুক্ষণ পরে নিহত করিল! এরূপ 
দর্শনের পরে কিছুদিনের জন্য গাত্রদাহ কমিয়া গেল! পপগুরু 
দগ্ধ হইবার কালে ছয় মাস কাল অনবরত বিষম গাত্রদাহে কষ্ট 


পাইয়াছিলাম !’ 

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, পাপ-পুরুষ বিনষ্ট হইবার পরে 
গান্রদাহ নিবারিত হইলেও অল্পকাল পরেই উহা তাঁহার আবার 
আরম্ভ হইয়াছিল | তখন ঠাকুর বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়! 
পুৰ্বেৰক্ত প্রকারে রাগমার্গে রীত্রীজগদম্ার পুজাদিতে নিযুক্ত 
ক্রমে এ গাত্রদাহ এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে ভিজা গাম্ছা মাথায় 
দিয়া তিনি তিন চারি ঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে শরীর ডুবাইয়| বসিয়া 
থাঁকিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। পরে ত্রাঙ্মণী 
আসিয়া এ গাত্রদাহ, শ্রীভগবানের পুর্ণ দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠা 
ও বিরহবেদনাপ্রসূত বলিয়া নির্দেশ করিয়া যেরূপ সহজ 
উপায়ে উহা নিবারণ করেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র বিবৃত | 


করিয়াছি।* উহার পরে ঠাকুর মধুর 
কাল হইতে আবার গাত্রদাহে পীড়িত হইয়াছিলেন। হৃদয় 


বলিয়াছিলেন __বুকের ভিতর এক মালসা আগুন রাখিলে যেরূপ 
উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, ঠাকুর এঁকালে সেইরূপ অনুভব করিতেন 


এবং অস্থির হইয়া পরড়িতেন। এর উরি 


্ পর্য্যন্ত 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে বহুকাল 
অনন্তর সাধনকালের কয়েক বৎসর পরে তিনি বারাসাতনিবাসী 


ঢু ভ্তরুভাব_উত্তরার্্ধ_ ১ম অধ্যায়? পৃষ্টা। 


১৩৪ স্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 
মোক্তার শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষালের সহিত পরিচিত 
হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত শক্তিসাধক ছিলেন এবং তাহার 
এরূপ দাহের কথা শুনিয়া তাহাকে ইষ্টকবচ অঙ্গে ধারণ করিতে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। এ কবচধারণে পুর্বেবাক্ত দাহ নিবারিত 
সে: বাহা হউক, ঠাকুরের এরূপ অদ্ভুত পুজা দেখিয়া 
জানবাজারে ফিরিয়া মথুরামোহন রাণী মাতাকে শুনাইলেন। 
পুল কাই কাযিত ভক্তিমতী রাণী উহা শুনিয় বিশেষ 
বিষযকর্শের চিন্তার প্লুলকিতা হইলেন | দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর 
জন্য রাণী রাসমণিকে বাঁটীতে আসিয়া ভট্টাচার্য্যের মুখনিঃস্থত ভক্তি- 
ঠাকুরের দণ্ড এদান। মাখা সঙ্গীত শুনিয়া তিনি তাহার প্রতি 
ইতিপূর্বেরই স্নেহপরায়ণা হইয়াছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ- 
ভগ্নকালে ভট্টাচাৰ্য্যের ভক্তিপুত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়! বিস্মিত। 
হইয়াছিলেন। % অতএব শরীএীজগদস্বার কৃপালাভ যে, ঠাকুরের 
্যার পবিত্র হৃদয়ের সম্ভবপর একথা বুঝিতে তাঁহার বিলন্ব 
হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরে কিন্তু এমন একটী ঘটনা উপ- 
স্থিত হইল যাহাতে রাণী ও মথুর বাবুর এঁ বিশ্বাস বিচলিত 
হইবার বিশেষ সম্তাবনা হইয়াছিল। রাণী একদিন মন্দিরে 
শীপ্রীজগদম্থার দর্শন ও পুজাদি করিতে যাইয়া তদ্বিষয়ে তন্ময় 
না হইয়া বিযয়কৰ্ম্মসম্পকীয় একটা মামলার ফলাফল সাগ্রহে 
চিন্তা করিতেছিলেন ! ঠাকুর অনুরুদ্ধ হইয়া সে সময় তাহাকে 
এস্থানে বসিয়া সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর 
তাহার মনের তদবস্থা জানিতে পারিয়া, এখানেও এঁ চিন্তা 
বলিয়া তাহার কোমলাজে আঘাত করিয়৷ তাহাকে ভীশ্রীজগ- 


* গুরুভাব, পূর্বার্ধ_-৬্ঠ অধ্যার ১৯০ পৃষ্ঠা। 


. হইয়া! প্রীত্রীজগন্মাতার যখন যেরা, 


সাধনা ও দিব্যোন্মন্ততা ৷. কত 


ন্মাতার সম্মুখে বিষরচিন্ত। হইতে নিরস্ত হইতে শিক্ষা প্রদান করেন । 
শ্রীহ্বীজগন্মাতার কৃপাপাত্রী সাধিক! রাণী উহাতে নিজ মনের 
দুর্বলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্ত। হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের 
প্রতি তাঁহার ভক্তি এ ঘটনার বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ 
সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ কবিয়াছি। *% 
শ্ীত্বীজগন্মাতাকে লইর! ঠাকুরের অনুরাগ ও আনন্দোল্লাস 
ইহার অল্পদিন পরেই এত বদ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তাহার 
উর দেবীসেবার নিত্যনৈমিত্তিক কার্যকলাপ 
ঠাকুরের বাহ পূজা কোনরূপে চলাও এখন অসম্ভব হইল । 
ত্াগ। এইকানে আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতিতে বৈধী কন্মোর 
ডাহার অবস্থা। ত্যাগ কিরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে 
তদ্বিষয়ের দৃইটন্তরূপে ঠাকুর বলিতেন, যেমন, গৃহচ্থের বর 
যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয় ততদিন তাহার শ্বশ্ম তাহাকে সকল 
জিনিস খাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়; গর্ভ হইলেই এ 
সকল বিষয়ে একটু আধটু বাঁচবিচার আরম্ত হয়; পরে 
সেই গর্ভ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহার কাজ কমাইয়া 
দেওয়া হয়; ক্রমে যখন সে আসনসপ্রসবা হয়, গর্ভস্থ শিশুর 
অনিষ্টাশঙ্কায় তখন তাহাকে আর কোন কাৰ্য্যই করিতে দেওয়া 
হয় না; পারে যখন তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন এ 
সন্তানকে নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে! 
রপ্রীজগদন্থার বাহপুজা ও সেবাদি ত্যাগও ঠাকুরের ঠিক এরূপ 
স্বাভাবিকভাবে হইয়া আসিযাছিল। এখন আর ঠাকুরের পুজা 


ও সেবার কালাকাল জ্ঞান ছিল না। সদাই আগনভাবে বিভোর 
প সেবা করিবার ইচ্ছা হইত 


* গুরুভাঁব। ূর্বার্দ_৫ম অধ্যায় ১৫৬৫৭ পৃষ্টা । 


১৩৬ ীতরীরামকৃষণলীলাপ্রসন্গ । 


তখন সেইরূপই করিতেন। যখ।-_পুজা ন| করিয়াই হয়ত ভোগ 
নিবেদন করিয়া দিলেন! অথবা, ধ্যানে তন্ময় হইয়া আপনার 
পৃথগন্তিত্ব এককালে ভুলিয়| গিয়া দেবীপুজার নিমিত্ত আনীত 
' প্ুদ্পচন্দনাদিতে নিজান্দ ভূষিত করিয়া বসিলেন! “ভিতরে 
বাহিরে নিরন্তর জগদম্বার দর্শনেই যে, ঠাকুরের এই কালের 
কাৰ্য্যকলাপ এরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, একথ| আমরা 
তাহার নিকটে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। আর শুনিয়াছি 
যে, এ*তন্ময়তার অল্পমাত্র হ্রাস হইয়া! যদি এই সময়ে কয়েক 
দণ্ডের নিমিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধা প্রাপ্ত হইতেন ত এমন 
আকুল ব্যাকুলতা আসিয়া তাহাকে অধিকার করিয়| বসিত যে, 
তখন আছাড় খাইয়৷ ভূমিতে পড়িয়! মুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে 
বাকুল ক্রন্দনে দিক পুর্ণ করিতেন! প্রাণ ছট্ফট্‌ করিয়! দম 
বন্ধ হইয়া আদিত! আছাড় খাইর পড়িয়া সৰ্ববান্গ ক্ষতবিক্ষত 
ও রুধিরলিপ্ত হইয়া! যাইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্যই হইত না! 
জলে পড়িলেন বা অগ্নিতে পড়িলেন, তাহারও জ্ঞান থাঁকিত 
না! পরক্ষণেই আবার শ্রীশ্রীজগদস্বার দর্শন পাইয়া সে ভাব 
কাটিয়া যাইত এবং তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্ভুত জ্যোতি ও উল্লাসে 
পুর্ণ হইত--তিনি যেন আর একব্যক্তি হইয়া যাইতেন! 
গাকুরের এরূপ অবস্থালানের পরব পরান মুর বাবু তাহার 
দ্বার! পুজাকাধ্য কোনরূপে চালাইয়| লইতে- 
যা জার, ছিলেন | -এবনা,আর তদ্রপ করা অসম্ভব 


কথা৷ এবং ঠাঁহুরের 
পুজাকাধ্যের অন্যরূপ বন্দোবস্ত 


বর্তমান অবস্থাসন্বদ্ধে বুঝিরা 
সনের দনেহ। করিতে সংকল্প করিলেন । 


হৃদয় বলেন, 


উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবাবিষ্ট হইয়া পুজাসন হইতে সহস| 


“মধুর বাবুর এরূপ সংকল্পের একটা কারণও ' 


এ 


bs 


সাধনা ও দিব্যোন্মত্তত |. ১৩? 


উত্থিত হইয়া ঠাকুর একদিন: মথুরবাবু ও হৃদয়কে মন্দির-মধ্যে 
নিকুটে দেখিলেন এবং হৃদয়ের হাত ধরিয়া পুজাসনে বাইয়া এবং 
মথুর বাবুকে লক্ষ্য করিরা বলিলেন, ‘অজি হইতে হৃদয় পুজা 


. করিবে; মা বলিতেছেন, আমার পুজার ন্যায় হৃদয়ের পুজা মা 


সমভাবে গ্রহণ করিবেন !, বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের এ কথা 
দেবাঁদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন।” হৃদয়ের এ কথা কত- 
দুর সত্য তাহা বলিতে পারি না; তবে বর্তমান অবস্থায় ঠাকু- 
রের নিত্য পুজাদি করা যে অসম্ভব একথা মধুরের বুঝিতে বাকি 
ছিল না । 
প্রথমদর্শনকাল হইতে মথুর বাবুর মন যে ঠাকুরের প্রতি 
| আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা ইতিপূর্বেবই 
ঙ্াপ্দাদ দেন কৰি- বৃলিয়াছি। এ দিন হইতে তিনি সকল প্রকার 
রাজের চিকিৎসা | ঁ 
আন্থৃবিধা দূর করিয়া তীহাকে দক্ষিণেশবর ঠাকুর- 
বাঁটীতে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তীহাতে 
অদ্ভুত গুণরাশির তিনি যত পরিচয় পাইতেছিলেন ততই মুগ্ধ 
হইয়া ীহার কিছু কিছু সেবা আবশ্যকমত করিতেছিলেন, এবং 
স্নেহের চক্ষে দেখিয়া তাহাকে অপরের অযথা অত্যাচার হইতে 
সর্বদা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যথা__ঠাকুরের বায়ুপ্রবণ 
ধাতু জানিয়া মথুর তাহার নিমিত্ত নিত্য মিছরির সরব পানের 
দিয়াছিলেন ; ঠাকুর রাগানুগা' ভক্তিপ্রসূত 
বাধা পাইবার সন্তাবনা দেখিয়া তিনি তাহাকে 
এরূপ আরও কয়েকটা কথার আমরা অন্যত্র 
কিন্তু রাণী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিয়া ঠাকুর 


বন্দোবস্ত করিয়! 
পুজায় প্রাকৃত হইলে 
রক্ষা করিয়াছিলেন; 
উল্লেখ করিয়াছি ।*% 


* গুরুভাব,পূর্বর্থ_৬ট অধ্যায়, ১৭৫ পৃষ্টা 
৯৫ 


১৩৮ এ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 

যে দিন তাঁহাকে শিক্ষা! দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে মথুরের মন 
যে, কিছু ন্দিগ্ধ হইয়াছিল এবং ঠাকুরের বায়ুরোগ হইয়াছে 
বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, একথ| আমাদিগের সম্ভবপর বলিয়া 
মনে হয়। বোধ হয়, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মথুর ঠাকুরের উন্নত 
অবস্থার কথা এখন হৃদয়ন্গম করিতে না পারিয়! তীহাতে 
আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ অনুমান করিয়া- 
ছিলেন। কারণ এই সময়ে তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ 


শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বার| ঠাকুরের চিকিৎসার বন্দোবস্ত . 


করিয়! দিয়াছিলেন। 

শারীরিক ব্যাধি হইয়াছে অনুমান করিয়া এরূপে ঠাকুরের জন্য 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়| দিয়াই মথুর এখন ক্ষান্ত হন নাই। 
কিন্তু নিজ মনকে সুসংযত রখিয়া যাহাতে তিনি সাধনায় অগ্রসর 
হন, তর্কযুক্তিসহায়ে তাঁহাকে তদ্বিষয় বুঝাইতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। লাল জবাফুলের গাছে একত্র এক সঙ্গে শ্বেত 
জবা কুন্ুম প্রন্ফুটিত হইতে দেখিয়া কিরূপে মথুরের এসকল তর্ক 
নিষ্ফল হইয়াছিল এবং কিরূপে তিনি এখন ঠাকুরের নিকট সম্পূর্ণ- 
রূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে 
অন্যত্ৰ বলিয়াছি।% 

সে যাহা হউক, মন্দিরের নিত্য নিয়মিত ৬দেবীসেব! ঠাকুরের 
দ্বারা এখন নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া মুর বাবু এঁ বিষয়ের অন্য- 
রূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত 
রামতারক চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে কর্ম্মান্নেষণে ঠাকুর-বাটীতে 
উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে, 


* গুরুভাব, পূর্বার্দ--৬ঠ অধ্যায়, ১৭৩ পৃষ্ঠা 
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সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা । ১৩৯ 


৬দেবীপুজায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এ সকল ঘটনা সন ১২৬৫ 
সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হইয়াছিল । 

্রীয়ুত রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নির্দেশ করিতেন | : 

আমর! তীহার নিকটে ইহার সম্বন্ধে অনেক সময়ে 

হলধারীর আগমন। অনেক কথা শুনিয়াছি। হলধাঁরী সুপণ্ডিত ও 
নিঠাচারী সাধক ছিলেন । শ্রীমন্তাগবত অধ্যাত্ম রামায়ণাদি গ্রন্থে 
তাহার ব্যুৎপত্তি ছিল ও তিনি উহাদিগকে নিত্য পাঠ করিতেন! 
৬দেবী অপেক্ষা এবিষ্ণুতে তীহার অধিক প্রীতি থাকিলেও 
৬শক্তির. উপর তীহার দ্বেষ ছিল না। সেজন্য বিষ্ণুভক্ত হইয়াও 
তিনি মথুর বাবুর অনুরোধে ‘এখন প্রীপ্রীজগদন্থার পুজাকার্্যে 
ব্রতী হইয়াছিলেন। তবে এঁ কাৰ্য্য ব্রতী হইবার আগ্রে তিনি 
মথুর বাবুকে বলিয়া সিধা লইয়। নিত্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাই- 
বার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মথুর বাবু 
তাহাতে প্রথম আপত্তি করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “কেন, 
তোমার ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর-বাড়ীতে প্রাসাদ 
পাইতেছে ?” বুদ্ধিমান হুলধারী তাহাতে বলেন, “আমার ভাতার 
আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা ; তাহার কিছুতেই দৌষ নাই ; আমার এরূপ 
তাবস্থা হয় নাই, নিষ্ঠাভঙ্গে দোষ হইবে৷? মধুর বাবু তাহার এরূপ 
বাক্যে সন্তম্ট হন, এবং তদবধি হলধারী সিধা লইয়া পঞ্চবটাতলে 
নিত্য স্বপাক ভোজন করিতেন। 

শক্তিদ্বেবী না হইলেও হলধারীর ৬দেবীকে পশুবলিদানে 
প্রবৃত্তি হইত না; এবং ঠাকুর-বাঁটাতে পর্ববকালে ৬জগদম্বাকে 
পশুবলি প্ৰদান করা বিধি থাকায় এঁকীলে আনন্দে ও উৎসাহে 
পুজা করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, হলধারী প্রায় এক 
মাস পুজা করিবার পরে, এক দিবস সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছেন 


১৪০ | শরীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 

এমন সময় দেখিলেন, ৬দেবী ভয়ঙ্করী মুক্তি পরিগ্রহ করিয়৷ 
তাহাকে বলেন, “তুই এস্থান হইতে উঠিয়৷ ঝা ; তোর পুজা 
করিতে হইবে না ; পুজাপরাধে তোর সন্তানের মৃত্যু হইবে !” 
শুনা যায়, এস আল দিন পরে হলধারী, পুত্রের মৃত্যু- 
সংবাদ পান এবং ঠাকুরের নিকট এ বিষয় আদ্যোপান্ত বলিয়া 
৬দ্বেবীপুজায় বিরত হন। সেজন্য এখন হইতে তিনি প্রীস্রীরাধা- 
গোবিন্দের পুজা করিতে এবং হৃদয় ৬দেবীপুজ৷ করিতে থাকেন। 


ঘটনাটা আমরা হৃদয়ের ভ্রাতা অযুত রাজারামের নিকট শ্রবণ 
করিয়াছিলাম। 


অষ্টম অধ্যায়। : 


প্রথম চারি বৎসরের শেষকথ| | 


ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে, তিনি 
আমাদিগকে এ কালসম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
৯ সর্বাগ্রে স্মরণ. করিতে হইবে৷ তাহা 
৮ হইলেই এ কালের একটা সময় নির্দেশ কর৷ 
অসম্ভব হইবে না। পাঠককে আমর! 

বলিয়াছি, আমরা তাহার নিকট গুনিয়াছি, তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ 
বৎসর কাল নিরন্তর নানা মতের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। 
রাণী রাসমণির মন্দির-সংক্রান্ত দেবোত্তর দানপত্র দর্শনে 


+ 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা । ৯৪১ 
নিশ্চয় সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা সন ১২৬২ সালের 
১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৯৫ খৃ্টাব্দের ৩১ মে বৃহস্পতিবারে 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর পুজকের 
পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । . অতএব সন ১২৬২ হইতে সন 


+______ ১২৭৩ সাল পর্যন্তই যে তাঁহার সাধনকাল, একথা স্থনিশ্চিত | 
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কিন্তু উক্ত দ্বাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষ- 
ভাবে নির্দিষ্ট হইলেও উহার পরে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া 
এ সকল স্থলে এবং তথা হইতে ফিরিয়া দক্ষিণেশ্বরে তিনি 
কখন কখন সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা দেখিতে 
পাইব৷ 
পূর্বেবোক্ত দ্বাদশ বৎসরকে আমরা তিনভাগে ভাগ করিয়া 
উহার প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। 
প্রথম ১২৬২ হইতে ১২৬৫, চারি বত্সর-যে কালের প্রধান 
প্রধান কথার আমরা ইতিপূর্বেব আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়, 
১২৬৬ হইতে ১২৬৯ পৰ্য্যন্ত, চারি বৎসর _ 
SERN যে কালে ঠাকুর, ব্রাহ্মণীর নির্দেশে গোকল 
ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান 
চৌধটিখানা তন্ত্রের সকল সাধন যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
তৃতীয় ১২৭০ হইতে ১২৭৩ পর্যান্ত, চারি বৎসর_যে কালে 
তিনি 'জটাধারী নামক রামাইত সাধুর নিকট হইতে রাম 
উপদিষ্ট হন ও ্ীপ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন, বৈষ্ণব- 
তন্ত্রোক্ত সখীভাবলাভের জন্য ছয়মাস কাল স্ীবেশ ধারণ 
করিয়া সাধনায় নিযুক্ত থাকেন-_আচাৰ্য্য প্রীতোতাপুরীর নিকট 
হইতে বৈদিক মহাবাক্য গ্রহণ করিয়া! সমাধির নির্বিবকল্প ভূমিতে 
আরোহণ করেন এবং পরিশেষে যুক্ত গোবিন্দের নিকট 


১৪২ রীপ্রীরামরুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
হইতে ইস্লামী ধৰ্ম্মে উপদেশ গ্রহণ করেন। উক্ত 
_ দ্বাদশ বৎসরের ভিতরেই তিনি বৈষ্ণব তন্তোক্ত অখ্যভাব সাধন 
এবং কর্তীভজা নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের অবান্তর সম্প্রদায় 
সকলের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন । বৈষ্ণব মতের 
অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সহিত তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত 
ছিলেন, একথা বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী প্রমুখ এ সকল পথের 
সাধকবর্গের তাহার নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের জন্য 
আগমনেই "স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরের সাধনকালকে 
পুর্ব্বোক্তরূপে তিনভাগে ভাগ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে 
এ তিন ভাগের প্রত্যেকটাতে অনুষ্ঠিত তাঁহার সাধনসকলের 
মধ্যে একটা শ্রেণীগত বিভিন্নতা স্পন্ট দেখিতে পাওয়া 
যাইবে । | | 

আমরা দেখিয়াছি-_সাধনকালের প্রথম ভাগে ঠাকুর বাহিরের 
সহায়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষামান্র গ্রহণ 

করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

সাধনকালের প্রথম 
চারি বংসরে ঠাকুরের উশ্বরলাভের জন্য অন্তরের একান্ত ব্যাকুলতাই 
অবস্থা ও দর্শনাদির একালে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিল 
বিগ এবং এ ব্যাকুলতাই ক্রমে প্রবল হইতে 


প্রবলতর ভাব ধারণ করিয়। অচিরকাল মধ্যে তীহার শরীর. 


মনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আশাতীত নবীনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
তত্তিন্ন উপান্তের প্রতি অসীম ভালবাস! আনিয়া উহা, বৈধী 
ভক্তির কঠোর বহিঃশীসন_ উল্লঙ্ঘন করাইয়া! তীহাঁকে রাগানুগা 
ভক্তিপথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং শরীশ্রীজগন্মাতার প্রত্যক্ষ 


দর্শনে ধনী করিয়া তাহাকে যোগ-বিভূতিসম্পন্ন করিয়া , 


ভুলিয়াছিল। 


০ 


প্রথম চারিবওসরের শেষ কথা । £. ১৪৩ 


পাঠক হয়ত বলিবেন_তিবে আর বাকি রহিল কি? : 
একালেই ত ঠাকুর যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ | 

কালে ীপরীজগদন্থার 
দর্শন লাভ হইবার করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তবে পরে 
পার রহ টি আবার সাধন কেন ? উত্তরে আমাদিগকে 
হাহ বলিতে হয়_-একভাবে এ কথ৷ যথাৰ্থ হইলেও 
শান্তবাক্য ও নিজ কৃত পরবর্তীকালে সাধনার প্রয়োজন ছিল। 
জিতে ঠাকুর বলিতেন_বৃষ্ষ ও. লতাসকলের 
{ সাধারণ নিয়মে আগে ফুল, পরে ফল হইয়া 
থাকে ; উহাদের কোন কোনটা কিন্তু এমন আছে যাহাদিগের 
আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল দেখা দেয় ৮ সাধনক্ষেত্রে 
ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক এরূপভাবে হইয়াছিল। এজন্য 
পাঠকের পূর্বেবাক্ত কথাটা আমরা এক ভাবে সত্য বলিতেছি। 
কিন্তু সাধনকালের প্রথম ভাগে এরূপে দর্শনাদি হইলেও এ 
সকলকে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সাধককুলের উপলব্ধির সহিত. যতক্ষণ 
ন মিলাইতে পারিতেছিলেন, শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বনে অগ্রসর 
হইয়া যতক্ষণ না নিজ উপলব্বিসকলকে পুনরায় উপলব্ধি করিতে 
ছিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ সকলের সত্যতা এবং উহাদ্িগের চরম 
সীমা সম্বন্ধে ঠাকুর দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না । সেজন্য 
, পরবর্তীকালে তাঁহার সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল । সেজন্য 
ীত্রীজগন্মাতীর অচিন্ত্য কৃপায় কেবলমাত্র অন্তরের, ব্যাকুলতা- 
সহায়ে যাহা তিনি ইতিপূর্বে দেখিয়া শুনিরাছিলেন তাহাই 
আবার শাস্স্রনির্দিউ পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার 
তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন গুরুমুখে শত অনুভব ও . 
.. শান্তে লিপিবদ্ধ পূর্ব পুর্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত 
: সাধক আপন ধৰ্ম্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অনুভব- 


/1 


৩৪৪ শরীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ || 


সকল যতক্ষণ না মিলাইয়৷ সমদমান বলিয়া দেখিতে পার 
ততক্ষণ সে. এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; এবং গুরু- 
মুখে অত অন্মুভব, শাস্তে লিপিবদ্ধ প্রাচীন সাধককুলের 
অনুভব, ও সাধক নিজে যাহা অনুভব ব| প্রত্যক্ষ করিতেছে, 
এই তিনটা বিষয়কে মিলাইয়া সাধক যখনি এক বলিয়। দেখিতে 
পায় তখনই সে সর্ববতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া পুর্ণ শান্তির 
অধিকারী হয়। 
-. পুর্বেবাক্ত কথার দৃণ্টান্ত স্বরূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র 
ব্যাসপুত্র পরশুকদে পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামীর 
গোন্বামীর রূপ হইবার, জীরন-ঘটন| নির্দেশ করিতে পারি। মায়া- 
কথা। রহিত শুকের জন্মাবধি জীবনে নানাপ্রকার 
দিব্যদর্শন ও অনুভব উপস্থিত হইত। এ সকলের সত্যাসত্য ও 
চরম সীমা নির্ধারণের জন্য তিনি নিজ পিতা সর্ববশস্তজ্ঞ ব্যাসের 
নিকট বড়জ বেদাদি শান্তর অধ্যয়ন করিলেন। স্বাধ্যায় সমাপ্ত 
হইলে তিনি পিতাকে বলিলেন, শাস্ত্রে যে সকল অবস্থার কথা 
লিগিবনধ_ আছে তাহা ত আমি জুস্মাবধিই, অসুর করিতেছি; 
কিন্তু এ সকল অবস্থা, ও অন্ুভবই যে চরম সত্য তদ্বিষয়ে স্থির- 
নিশ্চয় হইতে পারিতেছি না; অতএব এ বিষয়ে আপনি যাহা 
অনুভব করিয়াছেন তাহাই এখন আমাকে বলুন। 
ব্যাস মনে মনে জল্পনা করিলেন, সাধনপ্রসূত নিজ জীবনের 
অন্ুভবসমূহের উল্লেখ করিয়া আমি শুককে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য 
ও চরম সত্যসম্বন্ধে উপদেশ সতত করিয়া আসিয়াছি, তাহাতেও 
* তাহার মন হইতে সন্দেহ দুর হয় নাই, সে ভাবিয়াছে সত্য- 
লাভা্থী পুত্রের মানসিক ব্যাকুলতার প্রশমনের জন্য “পুত্ৰ 


! পুত্ৰ 
স্নেহের বশবর্তী হইয়| আমি তাহাকে এরূপ বলিয়াছি; সেজন্য 


মহাবুদ্ধি , 


-ষ 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা । ১৪৫ 


অন্য কোন মনীষী ব্যক্তির নিকটে তাহার এ বিষয় শ্রবণ করা 
ভাল। এঁ কথা ভাবিয়া ব্যাস বলিলেন, আমি তোমার এ 
সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ; মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যথার্থ 
জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তির কথা তোমার অবিদিত নাই; তাহার 
নিকটে গমন করিয়া তুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া! লও । 
মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, শুক পিতার এ কথা শুনিয়! অবিলম্বে 
মিথিলা গমন করিলেন এবং রাজধি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ 
পুরুষের যেরূপ অনুভূতি উপস্থিত হয়, শুনিয়া গুরূপদেশ শান্ত্র- 
বাক্য ও নিজ জীবনানুভবের সহিত উহার একতা দেখিয়া শান্তি- 

লাভ করিলেন। 
পুরবেবাক্ত কারণ ভিন্ন, ঠাকুরের পরবন্তী কালে: সাধনার অন্য 
গভীর কারণসমূহও ছিল । এ সকলের উল্লেখ- 

ঠাকুরের সাধনার অন্য 
বা মার FEUDS করিতে পারিব। 
পরার্থে। _ নিজ জীবনে শান্তিলাভই ঠাকুরের সাধনার 
উদ্দেশ্য ছিল না| ক্রীন্রীজগন্মাত৷ তাঁহাকে 
জগতের কল্যাণের জন্য শরীর-পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। সুতরাং 
যথার্থ আচী্ধ্য-পদবী গ্রহণের জন্য তাঁহাকে সকল প্রকার ধর্ম্ম- 
মতের সাধন! ও চরমোদ্দেশ্ের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল । 
সেজন্যই স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া! ঠাকুরের সকল প্রকার ধর্ম্মমতের 
সত্যাসত্য নি্ারণের অদ্ভুত প্রয়াস | শুধু তাহাই নহে, নিরক্ষর 
পুরুষের জীবনে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থাসফলের কেবলমাত্র 
অনুষ্ঠান-সহায়ে ব্বভাবতঃ উদয় করিয়া শ্রীত্রীজগদম্থা ঠাকুরের 
শরীর-মনাবলম্ষনে বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কৌরাণাদি সকল ধর্ম্ম- 
শাস্ত্রের সত্যতও বর্তমান যুগে প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন। সেজন্য স্বয়ং শান্তিলাভ করিবার পরেও ঠাকুরের 


১৬ 


১৪৬ শ্রীশ্লীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


সাধনার বিরাম হয় নাই! প্রত্যেক ধর্ম্মমতের সিদ্ধপুরুষ ও পণ্ডিত- 
সকলকে ঠাকুরের নিকট যথাঁকালে উপস্থিত করিরা, তাহাকে 
সাধন ও ধৰ্ম্মশাস্্রসকূল শ্রবণ করাইয়া, শ্রুতিধরত্বগুণসহায়ে এ 
সকল আয়ত্ত করির। রাখিবার ক্ষমতা যে জগন্মাতা ঠাকুরকে 
পূৰ্ব্বোক্ত প্রয়োজনবিশেষ সাধনের জন্য, প্রদান করিয়াছিলেন, 


একথা আমর! এই অদ্ভুত জীবনালোচনায় যত.অগ্রসর হইব ততই 


স্পষ্ট বুঝিতে পারিৰ। . 
পূর্বের বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বর 
দর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের 
৬ ১ প্রধান অবলন্বনীর হইয়াছিল । তখনও এমন 
ঠাকুরের জীবনে উক্ত কৌন লোক তাহার নিকট উপস্থিত হন নাই 
18 র্‌ যিনি তাহাকে সকল বিষয়ে শাস্্নির্িষ্ট বিধি- 
বন্ধ পথে চালিত করিয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির 
দিকে অগ্রসর করিবেন। স্থৃতরাং সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত 
তীব্র আগ্রহরূপ সাধারণ বিধিই তাহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়|- 
ছিল। কেবল মাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের এজগদস্বার দর্শন লাভ 
হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহ কোন বিষয়ের সহায়তা 
না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ 
হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে দিদ্ধকাম হইতে 
হইলে এ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়| আবশ্যক 
তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের 
এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে সে কথা আমাঁদিগের স্পষ্ট 
প্ৰতীতি হয়। আমরা দেখিয়াছি, তীব্র ব্যকুলতার প্রেরণায় 
তাঁহার আহার,নিত্রা,লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দা, 
বন্ধ সংস্কার ও অভ্যাসসকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল, এবং 


প্রথম চারি বসরের শেষ কথা । ১৪৭ 


শারীরিক স্বাস্থ্রক্ষা দুরে থাকুক, জীবনরক্ষার দিকেও কিছুমাত্র 
লক্ষ্য ছিল না! ঠাকুর বলিতেন, “শরীর সংস্কারের দিকে মন 
আদৌ না থাকায় এ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলা মাটি 
লাগিয়৷ আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে 
বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া 
থাঁকিত যে পক্ষিসকল জড়পদীর্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর 


* আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধুলিরাশি চঞ্ুদধারা 


নাঁড়িয়া চাঁড়িরা তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত! আবার 
সময়ে সময়ে ভগবদ্ধিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ 
করিতাম যে কাটিয়া যাইয়া! স্থনে স্থানে রক্ত বাহির হইত! 
এঁরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে 
কোথা দিয়া এসময়ে চলিয়া যাইত তাহার হু'সই থাকিত না! 
পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকিত 
তখন মনে পড়িত__দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বুথ! 
চলিয়! গেল, মার দেখা পাইলাম না ! তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া 
প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারি- 
তাম না ; আছাড় খাইয়| মাটিতে পড়িয়। “মা, এখনও দেখ! দিলি 
না” বলির চীৎকার ক্রন্দনে দিক্‌ পুর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ 
করিতাম। লোকে বলিত, ‘পেটে শূল ব্যথা ধরিয়াছে তাই অত 
কীদিতেছে' ৷” আমরা যখন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি 
তখন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের জন্য প্রাণে তীব্র 
ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে সাধনকালের, পুর্বেবাক্ত কথাসকল 
গুনাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেন--“লোকে পত্নী পুত্রাদির 
মৃত্যুতে বা বিষয় হারাইয়৷ ঘটী ঘটা চোখের জল ফেলে ; কিন্তু 
ঈশ্বর লাভ হইল না বলিয়া কে আর এরূপ করে বল? অথচ 


১৪৮ শীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 

বলে, তাহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না!» 
ঈশ্বরের জন্য এরূপ ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন করুক্‌ দেখি, 
কেমন না তিনি দর্শন দেন।” কথাগুলি আমাদের মর্ষে মৰ্ম্মে 
আঘাত করিত ; শুনিলেই বুঝা যাইত, তিনি নিজ পূর্ববজীবনে 
একথা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত নিঃসংশয়ে 
উহা! এখন বলিতে পারিতেছেন। 


আবার সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৬জদস্থার * 


নি মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভাব- 
ই দর্শন মাত্র করি 


হইয়া ঠাকুরের দন্ত মুখে শরীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভের পর নিজ, * " 


ভক্তি সাধনা। কুলদেবতা ৬রঘুবীরের দিকে তাহার চিত্ত 


স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়াছিল। মহাবীর হনুমানের ন্যায় ভক্তি- 
সহায়ে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্য ভক্তিতে 
সিদ্ধ হইবার জন্য তখন তিনি আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ 
করির কিছু দিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর 
বলিতেন, এ সময়ে তিনি নিরন্তর মহাবীরের চিন্ত! করিতে করিতে 
এতদূর তন্ময় হইয়| যান যে, আপনার পৃথক অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের 
কথা কিছুকালের জন্য একেবারে ভুলিয়| গিয়াছিলেন। 
“এ সময়ে আহার বিহারাদি সকল কার্ধ্য হনুমানের ন্য 
হইত ৷ ইচ্ছ| করিয়া যে করিতাম তাহ। নহে, আপনা আপনিই 
এরূপ হইয়া পড়িত। পরিবার কাগড়খানাকে লেজের মত 
করিয়া কোমরে জড়াইয়| বীধিতাম, উল্লহ্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি 
ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না__তীহ 

খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত 
করিতাম, এবং নিরন্তর “রঘুবীর, রঘুবীর’ বলিয়া গম্তীর- স্বরে 
চীৎকার করিতাম। চন্ষুদ্বয় তখন এ জাতীয় পশুর ন্যায় সৰ্ব্বদা 


বলিতেন, 
[য় করিতে 


[ও আবার খোষ| ফেলিয়| : 


7 
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চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের 
শেষ ভাগটা এ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।”*% 
শেষোক্ত কথাটা শুনিয়া, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, “মহাশয় 
আপনার শরীরের এ অংশ কি এখনও এরূপ আছে ?” উত্তরে 
তিনি বলিয়াছিলেন, “না ; মনের উপর হইতে এ ভাবের পরভুত্ব 
চলিয়া যাইবার পরে কালে উহা! ধীরে ধীরে পূর্বের স্যার 
স্বভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে?” : 
দাস্তভক্তি সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভূতপূর্ব 
দর্শন ও অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। এ দৰ্শন ও অনুভব 
তাঁহার ইতিপুর্ব্ধের দর্শন প্রত্যক্ষাদি হইতে এত নুতন ধরণের 
রা ছিল যে, উহা তাঁহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত 
ৰ নীনীতাদেৰীর দর্শন- হইয়া স্মৃতিতে সর্বদাই জাগরুক ছিল। 
লাভ, বিবরণ। তিনি বলিতেন, “এইকালে পঞ্চবটাতলে 
একদিন বসিয়৷ আছি তখন ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম 
তাহা নহে, অমনি বসিয়া ছিলাম_এমন সময়ে নিরুপমা 
জ্যোতিন্মরী শ্ত্রীমুন্তি সম্মুখে: আবিভূত| হইয়া স্থানটাকে 
আলোকিত করিয়া! তুলিল। এ মুর্তিটিকেই তখন যে কেবল 
দেখিতে পাইতেছিলাম তাহ! নহে, পঞ্চবটার গাছ, পালা, গঙ্গা 
ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম, 
ুকতিটি মানবীর, কারণ ত্রিনয়নাদি দেবীলক্ষণ তাহাতে নাই। 
কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপুর্ব 
ওজন্সী গম্তীরভার দেবীমুর্তিসকলেও সচরাচর দেখা যায় না!. 
দেখিলাম, প্রসননৃষ্ঠিতে আমার দিকে দেখিতে দেখিতে এ 
দেী-মীনবী ধীর মন্থরপদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে, আমার 


* Enlargement of the Coccyx. 


১৫০ শরীস্রীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ ৷ 


দিকে অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া! ভাবিতেভি, ‘কে 
ইনি? এমন সগরে একটা হনুমান কোথা হইতে সহসা 
উ-উপ শব্দ করিয়! তাহার পদপ্রান্তে আসিয়া উপবিষ্ট হইল 
এবং মনের ভিতরে কে বলিয়া উঠিল “পীতা, জনম-ছুঃখিনী 
সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিত৷ সীতা ? তখন মাঃ 
মা" বলিয়। অধীর হইয়া! পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি 
এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিরা (নিজ শরীর দেখাইয়া) 
ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন! আনন্দে বিস্ময়ে অভি- 
ভূত হইয়া! বাহাভ্ঞান হারাইয়। পড়িয়া গেলাম । খ্যানচিন্তাদি 
কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতি পূর্বের আর হয় 
নাই ; ইহাই এরূপ ভাবের প্রথম দর্শন জনম-ছুঃখিনী সীতাকে 
এরূপে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় 
আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি ৷” 


তপস্তার উপযুক্ত পবিত্র ভূমির প্রঝোজনীয়ত। অনুভব, 
মী ০.করিযা ঠাকুর এই সময়ে হৃদয়ের নিকট নৃতন 
পঞ্ষটা রোপণ। একটা পঞ্চবটান্ স্থাপনের বাসনা প্রকাশ 
করেন। হৃদয় বলিত, “পঞ্চবটার নিকটবর্তী 
হাসপুকুর নামক ক্ষুদ্র পুদ্ধরিণীটা তখন ঝালান হইয়াছে 


'*  অশ্বথ বিশ্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী অশোককমূ। 
ব্টাপঞ্চকমিত্যু্ স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥ 
অশ্বথং স্থাপয়েৎ প্রাঁচি বিবমুত্তরভীগতঃ। 
বটং পশ্চিমভাগেতু ধাত্রীং দক্িণতঃস্তথা ॥ 
অশোকং বহ্ছিদিকৃস্থাপ্যং তপন্তার্থং স্থরেশ্বরি I 
মধ্যে বেদীং চতুহ্্তাং সুন্দরীং সুমনোহ্রাম্‌ ॥ 


এবং 


ইতি_ স্বন্দপুরাণ। 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা । ১৫১ 


পুরাতন পঞ্চবটীর নিকটস্থ নিন্ম জমিখণ্ড এ মাটিতে ভরাট করিয়া 
সমতল করান হওয়ায় ঠাকুর ইতিপূর্বে যে আমলকী বৃক্ষের নিলে 
ধ্যান করিতেন তাহ। নষ্ট হইয়া গিয়াছে ।” তখন, এখন যেখানে 
সাধনকুটার আছে তাহারই পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটা অশ্বথ 
বৃক্ষ রোপণ করিয়! হৃদয়কে দিয়া বক, অশোক, বেল ও আমলকী 
বৃক্ষের চারা রোপণ করাইলেন এবং অনেকগুলি তুলসী ও 
অপরাজিতার চারা পুতিয়া সমগ্র স্থানটাকে বেষ্টন করাইয়া 
লইলেন। গরু ছাগলের হস্ত হইতে এ সকল চার৷ গাছগুলিকে 
, রক্ষা করিবার জন্য যে অদ্ভুত উপায়ে ঠাকুর ভির্ত্তাভারী’ নামক 
ঠাকুরবাটির উদ্যানের জনৈক মালীর সাহায্যে এ স্থানে 
বেড়া লাগাইয়াছিলেন তাহ! আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি ।* 
ঠাকুরের যত্ন এবং নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও অপরাজিতা 
গাছগুলি অতি শীপ্রই এত বড় ও নিবিড় হইয়া উঠে যে, উহার 
ভিতরে বসিয়া যখন তিনি ধ্যান করিতেন তখন এ স্থানের 
বাহিরের ব্যক্তির! তাহাকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না। J 

রাণী রাসমণির কালীবাটা প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার 

পর হইতে গঙ্গাসাগর ও ৬জগন্নাথ দর্শন প্রয়াসী পথিক সাধু: 
কুল, এ তীর্ঘন্বয়ে যাইবার ও সেখান হইতে আসিবার কালে, 
কয়েকদিনের জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন৷ রাণীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 
দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটাতে বিশ্রাম করিয়৷ যাইতে আরম্ভ করেন। 
ঠাকুর বলিতেন, এরূপে এ কাল হইতে বিশিষ্ট সাধক ও 
অনেক  সিদ্ধপুরুষের এখানে পদার্পণ 

ঠাকুরের হঠযোগ  করিতেন। ইহাদিগের কাহারও নিকট হইতে 

অন্যাস ৷ 

y উপদিষ্ট হইয়| ঠাকুর এইকালে প্রীণায়ামাদি 
+ ভরুভাব_ পুর্ার্ধ, ৭৭ পৃষ্টা। 1 গুরুভাব-_উত্তরর্ধ, ৪৬ পৃষ্টা 


১৫২ শীন্রীরানকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ |. 


হুটযোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতেন বলির! বোধ হয়। 
হিত হলধারী-সম্পর্কীয় ঘটনাটা বলিতে বলিতে একদিন 
তিনি আমাদিগকে এ বিষয় ইজিত করিয়াছিলেন এরূপে হট- 
যোগোক্ত ক্রিরাসকল স্বয়ং অভ্যাস ও উহাদিগের ফলাফল 
প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি পরজীবনে আমাদিগকে এ সকল অভ্যাস 
করিতে নিষেধ করিতেন। আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এ 
বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্য কখন কখন তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়! উত্তর পাইরাছে_-“ও সকল সাধন একালের পক্ষে নয়! 
কলিতে জীব অল্লাযু ও অন্নগতপ্রাণ ; এখন হটযোগ অভ্যাস 
করিয়া শরীর দৃঢ় করিয়া লইয়া রাজযোগ অভ্যাস করিবে, 
ঈশ্বরকে ডাকিবে তাহার সময় কোথায় ? আবার হটযোগের 
এ সকল ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইলে এ বিষয়ে সিদ্ধ, গুরুর 
সঙ্গে নিরন্তর থাকিরা আহার বিহাবাদি সকল বিষয়ে তীহার 
দ্বার উপদিষ্ট হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত বিশেষ কঠোর নিয়মে 
| চলিতে হয়; নিয়মের এতটুকু বাতিক্রেমে শরীরে ব্যাধি 
| হয় এবং অনেক সময়ে সাধকের মৃত্যুও হইয়| থাকে। সেজ্রন্ণ 
এসকল করিবার আবশ্যকতা নাই। আর এক কথা, মন নিরো- 
| ধের জন্যই ত প্রাণায়াম ও কুস্তক!ঁদি করিয়। বায়ু নিরোধ করা ? 
ঈশ্বরের ভক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই আপনা আপনি 
| নিরুদ্ধ হইয়। আসিবে, দেখিতে পাইবে । কলিতে জীব অল্লায়ু 
ও অল্পশক্তি বলিয়াই ভগবান কৃপা করিয়| তাহার জন্য ঈশ্বর- 
লাভের পথ এত সুগম করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী পুত্রের বিয়োগে 
| প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলত| ও অভাববোধ আসে, ঈশ্বরের জন্য সেই. 
রূপ ব্যাকুলতা চবিবশ ঘণ্টা মাত্র কাহারও প্রাণে স্থায়ী হইলে 
একালে তিনি তাঁহাকে দেখ! দিবেনই দিবেন ৷” 


উপস্থিত 


চস 


" হলধারীর অভিশাপ । 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা । ১৫৩ 


লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র এক স্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি 
যে, বর্তমানকালে ভারতে স্মৃত্যনুসারী সাধক 
ভক্তেরা প্রায়ই অনুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভূক্ত এরূপ ব্যক্তির! প্রায়ই 
পরকীয়া প্রেমসাধনরূপ পথে ধাবিত হন ।% হলধারী সুপণ্ডিত 
বৈষ্ণৰ "ও নিষ্ঠাচারী ছিলেন একথাও আমরা পাঠককে ইতি- 
পূর্বের বলিয়াছি ; দক্ষিণেশ্বরে ৬'রাধাগোবিন্দজীর পুঁজায় কিছু 
কাল নিযুক্ত হইবার পরে তিনিও গোপনে পূর্ব্বোক্ত-সাধন্গথ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । ক্রমে লোকে সে কথা জানিতে 
পারিয়া কাণাকাণি করিতে থাকে ; কিন্তু হলধারী বাক্‌সিদ্ধ 
অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই হইবে, এইরূপ একটা 
প্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহার কোপে পড়িবার আশঙ্কায় কেহই এ কথ! 
লইয়! তাঁহার সম্মুখে আলোচনা বা হাস্য-পরিহাসাদি করিতে 
সাহসী হইত না । ঠাকুর ক্রমে অগ্রজের এরূপ আচরণের কথা 
লোকমুখে জানিতে পারিলেন।  স্প্টবক্ত। নির্ভীক ঠাকুর 
তখন লোকে এঁ কথা জল্পন| করিয়। ভিতরে ভিতরে তাহার 
নিন্দাবাদ করিতেছে দেখিয়া হলধারীকে সকল কথ। খুলিয়৷ বলি- 
লেন। হলধারী তাহাতে সাতিশয় রুষ্ট হইয়! বলিলেন__“কনিষ্ঠ 
হইয়া তুই আমাকে এইরূপে অবস্থা করিলি ? তোর মুখ দিয়া 
রক্ত উঠিবে।” ঠাকুর তাহাকে এ বিষয় বলিবার কারণ বুঝাইয়া 
নানারূপে প্রসন্ন করিবার চেষ্ট| করিলেও তিনি সে সময়ে উহার 
কোন কথা শ্রবণ করিলেন না । 

এ ঘটনার কিছুকাল পরে এক দিন রাত্রি ৮৯টা আন্দাজ 


$ 


 *গুরুভাব__উতন্তরার্দ, ৩২ পৃষ্ঠা । 
৯৭ 


১৫৪ শ্ীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


সময়ে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা! সাতিশয় সড়্‌ সড় করিয়া 
উক্ত অভিশাপকিরূপে মুখ দিয়া সত্য সত্যই রক্ত বাহির হইতে 
সফল হইয়াছিল। . লাগিল! ঠাকুর বলিতেন__«সিম্‌ পাতার 
রসের মত তার মিস্‌ কাল রং_এত গাঢ় যে কতক বাহিরে 


পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতরে জমিয়৷ গিয়া সন্ম- 


খের দাতের অগ্রভাগ হইতে বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল! 
মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়! ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না! দেখিয় বড় ভয় হইল। 
সংবাদ পাইয়| সকলে ছুটিয়া আসিল। হলধারী তখন মন্দিরে 
সেবার কাজ সারিতেছিল ; এ সংবাদে সেও ভয় পাইয়| শশব্যস্তে 
আসিয়৷ পড়িল। তাকে দেখিয়া সজলনয়নে বলিলাম, "দাদা 
শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবস্থা করলে, দেখ দেখি?” 
কাতরতা দেখিয়া! সেও কীদদিতে লাগিল ৷” 

'ঠাকুরবাড়ীতে সে দিন একজন ভাল সাধু আসিয়াছিলেন। 
গোলমাল শুনিয়া তিনি এ সময়ে আসিয়| পড়িলেন এবং রক্তের 
রং ও মুখের ভিতরে যে স্থানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে 
তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়| ঝলিলেন--ভয় নাই, রক্ত বাহির 
হইয়৷ বড় ভালই হইয়াছে দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা 
করিতে। এ সাধনাপ্রভাবে তোমার সুযুন্নাদ্বার খুলিয়| যাইয়া 
শরারের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায়_না উঠিয়া উহা যে 
এইরূপে মুখের ভিতরে একটা নির্গত হইবার পথ আপনা আপনি 
করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল ইহাতে বড়ই ভাল হইল। এ 
রক্ত মাথায় উঠিলে তোমার জড়সমাধি হইত 
আর কিছুতেই ভাঙ্গিত না। তোমার শরীর 
বিশেষ কৌন কাৰ্য্য আছে; তাই উহাকে 


আমার 


টার দ্বারা ৬জগল্সাতার 
এইরূপে রক্ষা করিলেন, 


এবং এ সমাধি 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা । ১৫৫: 


বোধ হইতেছে । সাধুর এ কথা শুনিয়া যেন প্রাণ পাইলাম ।৮ 
ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ এরূপে কাকতালীয়ের ন্যায়ে 
সফলত৷ দেখাইয়। বরে পরিণত হইয়াছিল । 
হলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একট। মধুর রহস্তের 
ভাব ছিল। পূর্বে বলিয়াছি হলধারী ঠাকুরের খুল্লতাত-পুত্র ও 
ঠাকুরের সন্ধে হল- বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আন্দাজ ১২৬: সালে 
থারীর ধারণার পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তিনি ৬রাধা- 
পুনঃ পরিবর্তনের কথা। 7 রর 
. গোবিন্দজীর পুজাকার্ধ্যে ব্রতী হন, এবং ১২৭২ 
সালের কিছুকাল পর্য্যন্ত এ কাধ্য সম্পন্ন করেন। অতএব 
ঠাকুরের সাধনকালের দ্বিতীর চারিবওসর এবং তাহার পরেও 
দুই বৎসরের অধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়| তিনি 
ঠাকুরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তত্রাচ তিনি 
ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা! সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিয়া 
উঠিতে পারেন নাই। হলধারী নিষ্ঠাচারী ছিলেন; স্থৃতরাং 
ভাবাবেশে ঠাকুরের পরিধানের কাপড়, পৈত| প্রভৃতি ফেলিয়া 
দেওয়াটা তাঁহার ভাল লাগিত না। ভাবিতেন, কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারা 
অথবা পাগল হইয়াছে। হৃদয় বলিত--“তিনি কখন কখন 
আমাকে বলিয়াও ফেলিয়াছেন, হৃদু, উনি কাপড় ফেলিয়। 
দেন, পৈত| ফেলিয়া দেন, এটা বড় দোষের কথা; কত জন্মের 
পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, উনি কি না সেই ত্রাঙ্গণত্বকে 
সামান্য জ্ঞান করিয়! ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিতে চান? 
এমন কি. উচ্চাবস্থা হইয়াছে যাহাতে উনি এরূপ করিতে 
পারেন? হৃদু, উনি তোমারই কথা যাহা একটু শুনেন, 
তোমার. উচিৎ যাহাতে উনি এরূপ না. করিতে পারেন 
তদ্ধিষয়ে লক্ষ্য রাখ! ; এমন কি বীধিয়া রাখিয়াও উহাকে 


১৫৬ রীত্রীরামকুষ্তলীলা প্রসঙ্গ । 
যদি তুমি এরূপ কার্ধ্য হইতে নিরস্ত করিতে পার, তাহাও 
করা উচিত” ৷” ॥ 

আবার পুজা করিতে করিতে ঠাকুরের নয়নে প্রেমধারা, 
ভগবদৃগুণশ্রীবণে অদ্ভুত উল্লাস ও ভগবন্দর্শনলাভের জন্য অদৃষ্ট- 
পুব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়৷ তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন, 
নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের এসকল অবস্থা এশ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে, 
নতুবা মানুষের কখন ত এরূপ হইতে দেখ! যায় না ৷ দেখিয়া 
শুনিয়া অবাক হইয়া হলধারী কখন কখন আবার হৃদয়কে 
বলিতেন, ‘হৃদয়, তুমি নিশ্চয় উহার ভিতর হইতে কোনরূপ 
আশ্চৰ্য দর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত করিয়া উহার কখন সেবা 
করিতে না» 

এরূপে হলধারীর, মন সর্ববদা সন্দেহে দোলায়মান থাকিয়। 
ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংসায় কিছুতেই 
নগ্ত লইয়| শাস্ত্র বিচার ত গনিত ন ঠাকুর বলিতেন, 
করিতে বনিয়াই “হলধারী মন্দিরে পুজাদি কালে তাহাকে 
হবধারীর উচ্চ ধারণার দেখিয়া মোহিত হইয়া কতদিন বলিয়াছে, 

* লোপ। রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি 
তাহাতে কখন কখন আমি রহস্ত করিয়া 
আবার যেন গোলমাল হয়ে বায়না! সে বলিত, এবার আর 
তোর ফাঁকি দিবার ঘে। নাই ; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ 
আছে; এবার একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি ॥” শুনিয়া ব্লিতাম, 
'আচ্ছা দেখা যাবে। অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ 
করিয়া হলধারী এক টিপ নম্ত লইয়া অন্তাগবত, গীতা,বা 
অধ্যাত্ম রামায়ণাদিশাস্ক্রবিচার করিতে বসিয়াই অভিমানে 


একবারে 
অন্য এক লোক হইয়া! যাইত। 


বলিতান, “দেখো: 


তখন আমি ,সেখানে উপস্থিত 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা । , ১৫৭ 
হইয়৷ বলিতাম, তুমি শাস্ত্রে যা যা পোড়েছ সে সব অবস্থা 
আমার উপলদ্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝতে পারি 
শুনিয়াই ভলধারী বলিয়া উঠিত, হা; তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার 
এ সব কথ বুঝবি!” আমি বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়া) 
“সত্য বল্ছি, এর ভিতরে যে আছে সে সকল কথা বুঝিয়ে 
দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্বের বোল্‌্লে ইহার ভিতর 
ঈশ্বরীয় আবেশ আছে__সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়।' 
হলধারী একথ! শুনিয়া গরম হইয়া 'বলিত-_যাঃ যাঃ মূর্খ 
কোথাকার, কলিতে কন্কি ছাড়া আবার ঈশ্বরের অবতার হবার 
কথা কোন্‌ শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস্‌ তাই এরূপ 
ভাবিস্‌ ৷ হাসিয়া বলিতাম__এই যে বলেছিলে আর গোল 
হবে না কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক. 
আধ দিন নয় অনেক দিন হইয়াছিল! পরে একদিন সে 
দেখিতে পাইল, উলঙ্গ হইয়া পঞ্চবটার বটবৃক্ষের ডালে 
বসিয়া মুত্র ত্যাগ করিতেছি_-সেই দিন হইতে সে একেবারে 
পাকা করিল ( স্থির নিশ্চয় করিল ) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে 
পাইয়াছে !” | 
"_. বৈষ্ণব হলধারীর শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা আমরা ইতিপুর্বেরই 
উল্লেখ করিয়াছি। এদিন হইতে তিনি ৬কালীমু্তিকে 
Be Cotes তমোগুণময়ী বা তামসী বলিয়া ধারণা 
বলায় ঠাকুরের হল- করিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুরকে একথা 
ধারীকে শিক্ষাদান। বলিয়াও ফেলেন, “তামসী মুত্তির উপাসনায় 
কখন “আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি.? তুমি কেন অত 
করিয়। এ দেবীর আরাধনা -কর ?” ঠাকুর এ কথা শুনিয়া 
তখন তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ই্টনিন্দা্রবণে তাহার 


১৫৮ , আীত্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রস্ । 
অন্তর ব্যথিত হইল ৷ অনন্তর কালীমন্দিরে যাইয়া সজল 
নয়নে শী শ্রীজগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মা, হলধারী শাস্ত্র 
পণ্ডিত _সে তোকে তমোগুণময়ী বলে; তুই কি সত্যই 
এরূপ ?” অনন্তর ৬জগদম্বার মুখে এ বিষয়ের যণার্থ তত্ব 
জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর 
নিকট ছুটিয়া বাইলেন এবং একেবারে তাহার স্বন্ধে চাপিয়া 
বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বারম্বার বলিতে লাগিলেন তুই মাকে 
তামসী বলিস্‌ ? মা কি' তামসী? মা যে সব-_ব্রিগুণময়ী, 
আবার শুদ্ধ সন্বগুণময়ী ! ভাবাবিষ ঠাকুরের এরূপ কথায় 
ও স্পর্শে হলধারীর তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল ! 
তিনি তখন পুজার আসনে বসিয়াছিলেন_ ঠাকুরের এক৷ 
অন্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ 
জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়। সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি 
লইয়| তাহার পাদপদ্মে তক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান করিলেন ! 
উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আসিয়া! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
মামা, এই তুমি বল, রামকৃষণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার 
তাহাকে এঁরূপে পুজা করিলে যে?" হলধারী বলিলেন 
“কি জানি হৃদু, কালীঘর হইতে ফিরিয়। আসিয়া সে 
আমাকে কি যে একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া 
তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রকাশ দেখিতে পাইলাম ! কালী 
মন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই তখনই আমাকে 
এরূপ করিয়। দেয়! এ. এক. চমৎকার ব্যাপার-_কিছু বুঝিতে 
পারি না ” te 
এঁরূপে হলধারী, ঠাকুরের ভিতর বারম্বার দৈব প্রকাশ 
দেখিতে পাইলেও 'নস্তয লইয়| শাস্তরবিচার করিতে বসিলেই 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা ।, ১৫৪ 


পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া পপুনর্মুষিকত্ব প্ৰাপ্ত হইতেন। 
কাঙ্গালীদিগের পাত্রা- রথ ক্রি দুর হইলে 
৬ বাহশৌচাচার এবং শাস্্্ঞান যে, বিশেষ 
ঠাকুরকে ভত্পনা ও কোন কাজে লাগে না এবং মানবকে 
ঠকবরের উততর। সত্য তত্ত্রের ধারণা করাইতে : পারে না; 
হলধারীর পুর্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্প্ট বুঝা যায় । 
দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙ্গালীদিগকে 
নারায়ণজ্ঞানে ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের পাত্রাবশেষ কিঞ্চিৎ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন_-একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। 
হলধারী উহা! দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 
“তোর ছেলে মেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয় তাহা দেখিব !” 
ঠাকুর বেদান্তজ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া 
ক্ষোভে ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন, “তবে রে শালা, 
তুই না বলিস্‌, শাস্ত্রে বলেছে জগৎ মিথ্যা ও সর্ববভৃতে ব্রহ্মদৃষ্টি 
কর্তে হয়? তুই বুঝি ভাবিস্‌ আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা! 
রল্বো অথচ ছেলে মেয়েও হবে! ধিক্‌ তোর শান্ত্রজ্ঞানে 1” 
বালকস্বভাব ঠাকুর আবার, কখন কখন হলধারীর পাণ্ডিতেঃ 
দি রা ভুলিয়া ইতিকর্তব্যতা বিবয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার 
ঠাকুরের মনে সন্দেহের মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন ! আমরা শুনি- 
উদয় ওশ্ীঞ্ীদগদদ্ার য়াছি, ভাবসহায়ে এশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে 
হরির সকল অনুভূতি হয় সে সকলকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের 
অতীত বলিয়া শান্ত্রসহায়ে নির্দেশ. করিয়! হলধারী ঠাকুরের মনে 
একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন ঠাকুর: বলিতেন, 
“ভাবিলাম, তবে তে! ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখি- 


১৬০ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


য়াছি, কথা শুশিয়াছি সে সমস্তই ভুল; মা তো তবে আমায় 
ফাঁকি দিয়াছে ! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কীদিতে 
কাদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম-__মা নিরক্ষর মুখখু বলে 
আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়_সে কান্নার তোড় 
(বেগ) আর তখন থামে না! কুঠির ঘরে বসিয়া কীদিতে- 
" ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, সহসা মেজে হইতে কুয়াসার 
মত ধোঁয! উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল! তার 
পর দেখি তাহার ভিতরে আবক্ষলম্থিত শ্মশ্র একখানি গোরবর্ণ 
জীবন্ত সৌম্য মুখ ! এ মুক্তি আমার দিকে স্থিরদৃ্ঠিতে দেখিতে 
দেখিতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন__-'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্‌, 
ভাবমুখে থাক্‌, ভাবমুখে থাক্‌ !'_ তিনবার মাত্র একথাগুলি 
বলিয়াই এমূত্তি ধীরে ধীরে. আবার এ কুয়াসায় গলিয়া গেল 
এবং এ কুয়াসার মত ধূমও কোথায় অন্তহিত হইল! এরূপ 


দেখিয়া তবে দেবার শান্ত হইলাম” ঘটনাটা“ঠাকুর একদিন ' 


স্বামী প্রোমানন্দকে স্বমুখে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, 
হলধারীর কথায় এ সন্দেহ আর একবার মনে উঠিয়াছিল; 
“সেবার পুজা করিতে বসিয়৷ মাকে এ বিষয়ের মীম 


ংসার জন্য 
কাদিয়! ধরিয়াছিলাম ; মা এঁ সময়ে “রতির মা" নাবী একটা 
স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শ্বে আবিভুতা হইয়া বলিযাছিলেন, 


তুই ভাবমুখেই থাক্‌” আবার পরিক্রাজকাচার্ধ্য 
গোস্বামী বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিয়! দক্ষিণেশ্বর হই 
যাইবার পর ঠাকুর যখন ছয় মাস কাল ধরিয়া নিরন্তর 
ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তখনও একালের অন্তে 
দ্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়া 


ভাবমুখে থাক্‌!" 


তোতাপুরী 
তে চলিয়া 
নিৰ্বিকল্প 
শীখীজগ- 
ছিলই 


মগ 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা ১৬১ 


দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে হলধারী প্রায় সাত বৎসর বাস 
করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং পিশাচবৎ আচারবান 
পূর্ণজ্ঞানী সাধু, ব্ৰাহ্মণী, জটাধারী নামক 
রামায়েৎ সাধু ও শ্রীমং তোতাপুরীর দক্ষিণে- 
শ্বরে পর পর আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের 


হলধারী কালীবাটাতে 
কতকাল ছিলেন। 


" স্ীমুখে শুনা গিয়াছে, তিনি শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত একত্রে 


বিয়া কখন কখন অধ্যাত্ম রামারণাদি শাস্ত্র পাঠও করিতেন । 
হলধারী সংক্রান্ত পূর্বেবোক্ত ঘটনাগুলি তাহার দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর- 
বাটীতে থাকিবার কালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। 
বলিবার সুবিধার জন্যই আমরা এসকল এখানে পাঠককে 
একত্রে বলিয়া লইলাম | 
ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা যতদুর আলোচনা 
করিলাম তাহাতে একথ| নিঃসংশয় বুঝা যায় 
1, যে; কালীবাটার জনসাধারণের নয়নে তিনি 
এখন উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেও 
মস্তিষ্কের বিকার বা ব্যাধিপ্রসৃত সাধারণ উন্মাদাবস্থা তাহার 
উপস্থিত হয় নাই । ঈশ্বর দর্শনের জন্য তাঁহার অন্তরে সাতিশয় 


. *তীব্র ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল । এ ব্যাকুলতার প্রবল বেগে 


তিনি একালে আত্মসম্বরণ: করিতে পারিতেছিলেন না । ঈশ্বর- 
লাভের জন্য অগ্নিময় ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিরন্তর ধারণ করিয়া 
সাধারণের সহিত সাধারণ বিষয় লইয়। তিনি হাসিতে ক্লাদিতে 
সক্ষম হইতেছিলেন না বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উন্মাদ 
হইয়াছেন। কেই বা এরূপ করিতে পারে? হৃদয়ের যাতন! 
যখন কোন বিষয় লইয়া আমাদিগের স্বাভাবিক সহাগুণকে 
অতিক্রম করিয়া যায়, তখন কেহই আপনাকে সামলাইয়া মুখে 
১৮ 


১৬২ A আন্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসন্গ । ৃ 
একখানা ভিতরে একখানা রাখিয়| কামকাঞ্চনোন্মন্ত সংসারের 
সহিত একযোগে চলিতে পারে না! বলিতে পার, সহগুণের 
সীমা কিন্তু সকলের পক্ষে এক নহে, কেহ অল্প সুখদুঃখেই 
বিচলিত হইয়া পড়ে, আবার কেহবা তদুভয়ের গভীর বেগ 
হৃদয়ে ধরিয়াও সমুদ্রব অচল অটল থাকে; অতএব ঠাকুরের 
সহাগুণের সীমার পরিমাণটা বুঝিব কিরূপে ? উত্তরে বলি, 
তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর অনুধাবন করিলেই, উহা যে 
অসাধারণ ছিল একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে; দীর্ঘ দ্বাদশ 
বৎসর কাল অদ্ধাশন, অনশন ও অনিদ্রায় থাঁকিয়াও যিনি স্থির 
থাকিতে পারেন, বারম্বার অতুল সম্পত্তি পদে আসিয়া পড়িলে 
ঈশ্বরলাতের পথে অন্তরায় বলিয়া যিনি উহ| ততোধিকবার 


পরত্যাখ্যান করিতে পারেন-__ এরূপ কত কথাই না৷ বলিতে পার 


বায়_-তাহার শরীর ও মনের অসাধারণ ধৈর 
বলিতে হইবে ? 


" আবার, 


ধ্যর কথা কি আবার 


এই কালের অনুধাবনে দেখ|*যায় যে, ঘোর বিষয়া- 
অজ্ঞ বডির & বন্ধ জীবের চক্ষেই তাহার পূর্বেবাক্ত অবস্থা 


অবস্থাকে ব্যাধিজনিত ব্যাধিজনিত বলিয়াটপ্রতীত হইয়াছিল ! দেখা 
ভাবিয়াছিল, সাধকেরা 


য়, মথুর 
টু মায়, মথুরানাথকে ছাড়িয়া দিলে, কল্পনাযুক্তি-, . 


. সহায়ে তাহার মানসিক অবস্থার বিষয় আংশিক- 
ভাবেও নির্ধারণ করিতে পারে এমন কোন লোক & কালে 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে উপস্থিত ছিল না। অযুত কেনারাম ভট্ট 
ঠাকুরকে দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তহিত হইয়াছিলেন, বলিতে 
পারি না; কারণ এ ঘটনার পরে তাঁহার কথ হৃদয় বা অন্য 
কাহারও মুখে আর শুনিতে পাওয়| যায় নাই। স্থতরাং ঠাকুরের 
এ কালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিয়ে কির করিতে 
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প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা। ১৬৩ 
তখন বে কেবল মাত্র মুর্খ লুব্ধ কালীবাটার,কর্্চারীরাই অবশিষ্ট 
ছিল একথ। বুঝা যায়। তাহাদের কথা প্রমাণের মধ্যেই গণ্য 
হইতে পারে না । অতএব কালীবাটাতে এ কালে সমাগত সাধু 
সাধককুলের কথাই যে, এ বিষয়ে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ একথা 
সুনিশ্চিত; এবং ঠাকুরের নিজের ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকটে 
এঁ বিষয়ে যাহা শুনা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় এ সকল সাধক 
ও সিদ্ধেরা তাঁহাকে উন্মাদগ্রপ্ত স্থির করা দুরে থাকুক, তাঁহার 
সম্বন্ধে সর্বদা অতি উচ্চ ধারণা করিয়া গিয়াছিলেন । 

এই কালের পরবর্তী কথাসকলের আলোচন! করিতে যাইয়া 


আমরা দেখিতে পাইব ঈশ্বরলাভের প্রবল ব্যাকুলতায় যতক্ষণ না. 


) তিনি এককালে দেহবোধরহিত হইয়া দিগ্‌ 
এই কানের পা বিদিকশৃ্ ও নিজ জীবনে পযন্ত মমতাবিহীন 
রকে ব্যাধিগ্রস্ত বল৷ হইয়া পড়িতেন, ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের 
৮ , জন্য তাঁহাকে যে যাহা করিতে বলিত তাহা 
তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান করিতেন ৷ নিজ জিদ্‌ বজায় রাখিবার জন্য 
কখন সচেন্ট হইতেন না। পাঁচজনে বলিল, তাহার চিকিৎসা 


করান হউক, তাহাতেই সন্মত হইলেন; কামারপুকুরে তাঁহার 


মাতার নিকট লইয়া যাওয়া হউক, তাহাতেই সন্মত হইলেন ;- 


বিবাহ দেওয়| হউক, তাহাতেও অমত করিলেন না । .এরপাবস্থায় 
উন্মত্তের কার্যকলাপের সহিত তাহার আচরণাদির কেমন করিয়া 
তুলনা করা যাইতে পারে ? | 

আবার দেখিতে পাওয়! যায়, বিষয়ী লোক ও বিষয়সংক্রান্ত 
ব্যাপার হইতে সর্বদা দুরে থাকিতে যত্রবান্‌ হইলেও বহুলোক 
একত্র হইয়া! যেখানে কোনভাবে ঈশ্বরের পুজাকীর্তনাদি করিতেছে 
ঠাকুর এ কাল হইতে সেখানে যাইতে ও তাহাদিগের সহিত 


= 


১৬৪ শরীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস্গ। 
যোগদান করিতে কোনরূপ আপত্তি করা দুরে থাকুক,অনেক সময়ে 
বিশেষ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন। বরাহনগরের ৬দশ- 
মহাবিষ্ঠার স্থান দর্শন, কালীঘাটে প্রীন্রীজগদম্বাকে কখন কখন 
দেখিতে গমন এবং এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটির 
মহোত্সবে তাঁহার যোগদান হইতে এ কথ| বেশ বুঝা যায়। এ 
সকল স্থানেও শাস্তজ্ঞ সাধককুলের সহিত কখন কখন তাঁহার 
দর্শনসন্তাষণাদি হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে অল্প স্বল্প আমরা যাহা 
জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিরাছি এ সকল সাধকের তাহাকে 
উচ্চাসন প্রদান করিরাছিলেন। 

এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৫ সালে, 


১২৬৫ সালে পানিহাঁটির ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, পানিহাটি মহোতসব- 


মহোংসবে বৈষবচরণের দর্শনে গমন করিবার কথা উল্লেখ করিতে 
হরি পারি ॥ শ্ীযুত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র 


বৈষ্ণৱচরণকে তিনি এঁদিন এ স্থানেই প্রথম 
দেখেন | হৃদয়ের নিকটে এবং ঠাকুরের নিজমুখেও আমাদের 
কেহ কেহ গুনিয়াছেন, ঠাকুর পানিহাঁটিতে গমন করিয়া এ 
দিন শ্রীযুত মণিমোহন সেনের ঠাকুরবাটাতে বসিয়াছিলেন, এমন 
সময়ে বৈষ্ণবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং তাহাকে দেখিয়াই 
আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়| স্থির 
নিশ্চয় করেন। ভরীষুত বৈষ্ণবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল 
উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার. সঙ্গে অতিবাহিত 
চিড়া, মুড়কি, আম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া “সম 


মালসা ভোগের’ 
বন্দোবস্ত করিয়| তাঁহাকে লইয়| আনন্দ করিয়াছিলেন ৷ আবার 
উৎসৰান্তে কলিকাতা ফিরিবার সময় বৈষ্ণৱচরণ ঠাকুরের পুনরায় 


দরশনলাভের জন্য রাণী রাসমণির কালীবাটাতে নামিয়া তাহার 


করেন এবং নিজ ব্যয়ে. 


1 


 অপেক্ষাও তি 
৷ মেখরের ন্যার অশুচি 


প্রথম চারি বংসরের শেষ কথা । বু 


অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ; এবং ঠাকুর তখনও উৎসবক্ষেত্র হইতে 
প্রত্যাগমন করেন নাই জানিতে পারিয়া ক্ষুপ্রমনে চলিয়া 
সিয়াছিলেন। এ ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে বৈষ্বচরণ 
কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার 
উল্লেখ করিয়াছি ।*% 
এই চাঁরিবৎসরের ভিতরেই আবার, ঠাকুর, মন হইতে 
7৮ কাঞ্চনাসক্তি এককালে দুর করিবার জন্য 
অন্তান্ত সাধন--নটাকা কয়েক খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে 
মাটি ‘মাটি টাক! ; হস্তে গ্রহণ করিয়া সদসছিচারে নিযুক্ত 
অশুচিস্থান পরিক্ষার ঃ 
878৮ হইয়াছিলেন ; এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যবস্ত 
ঈশ্বরকে লাভ করা যে ব্যক্তি নিজ জীবনের 
উদ্দেশ্য করিয়াছে সে, এ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে মৃত্তিকার ন্যায় 
কাঞ্চন হইতে বিশেষ কোন সহায়তা লাভ করিতে পারে না, 
যুক্তিসহায়ে একথা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া মনে এ মীমাংসা ধারণার 
জন্য বারম্থার ‘টাক! মাটি, ‘মাটি টাকা” বলিতে বলিতে উহাদিগকে 
গল্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । তত্িন্ন, আব্রঙ্গস্তন্ব পর্য্যন্ত 
সকল বস্তু ও ব্যক্তিই প্রীপ্রীজগদন্বার প্রকাশ ও অংশ, একথা! 
ধারণার জন্য ঠাকুরবাটীর কাঙ্গালীদের, পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ 
ও তাহাদের ভোজন-স্থান পরিক্ষার করা--মন হইতে অভিমান 
ও অহঙ্কার এককালে দূর করিবার এবং সকলের স্বণার পাত্র 
কোন অংশে বড়” নহেন একথা ধারণার জন্য 
স্থান স্বহস্তে ধৌত করা__-্বণা ত্যাগ করিবার 


এবং চন্দন ও বিষ্ঠা উভয় পদার্থ ই পঞ্চভুতের বিকারপ্রসূত, 


* গুরুভাঁব, উত্তরার্দ_৯ম অধ্যায়। 


১৬৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
অতএব স্বরূপতঃ সমতুল্য, একথ| ধারণার জন্য নির্বিবকারচিত্তে 
স্বীয় জিহ্বার দ্বারা অপরের বিষ্ঠা স্পর্শ করা প্রভৃতি যে সকল 
অশ্রতপুর্বব সাধনকথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া! যায় 
তাহাও এই কালেই সাধিত হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রথম চারি 
বৎসরের এ সকল সাধন ও দিব্যদর্শনের বিবরণ অনুধাবন 
করিলে ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার মনে এঁকালে কি অসাধারণ 
আকুলাগ্রহ যে, আধিপত্য করিতেছিল এবং কি অলৌকিক 
বিশ্বাসের সহিত বে, তিনি সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, 
তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও নিশ্চয় 
ধারণা “হইয়া পড়ে যে, অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে 
বিশেষ সাহায্য না পাইয়৷ একমাত্র ব্যাকুলতাসহায়ে তিনি এ 
কালের ভিতরেই শ্রীপ্রীজগদম্বার পুর্ণ দর্শন লাভ করিয়! সিদ্ধকাম 
হইয়াছিলেন এবং সাধনার ফল করগত করিয়া পরবর্তী কালে 
তিনি উহা গুরুবাক্য ও শান্ত্রবাক্যের সহিত মিলাইতেই অগ্রসর 
হইয়াছিলেন ! এ 

ত্যাগ ও সংযমের অভ্যাস দ্বারা সাধক যখন নিজ ইন্দরিয়গ্রাম 
পরিশেষে নিজ মনই ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া শুদ্ধ ও 
মাধকের গর হই পবিত্র? হয়, ঠাকুর বলিতেন, নিজ মনই 
দীড়ায়। ঠাকুরের মনের _ ১২. এ 
এই কালে গুরুবৎ আঁচ- ৩ তাহার নিকট গুরুস্থানীয় হহয়| দাড়ায় B 
রণের দৃষ্টান্ত (১) সুন্ম- তাহার শুদ্ধ মনে তখন যে সকল ভাবতরঙ্গ 
যয -- ভিত থাকো সেসকল, বিপথগামী করা দূরে 
গাকুক, পথ প্রদর্শন করিয়! তাহাকে গন্তব্য লক্ষ্যে ্মশ্ড পৌঁছাইয়া 
দেয়। সাধনার প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের শুদ্ধ পফিত্র 
মন, কেবল যে এরূপ হইয়া দীড়াইয়৷ তাহাকে কোন্‌ কাঁধ্য 
করিতে হইবে এবং কোন্টা হইতে বিরত থাকিতে হইবে 


বক 
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একথা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক 
সময়ে মূৰ্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথক এক ব্যক্তির ন্যায় দেহমধ্য 
হইতে তাহার সন্মুখে আবিভূ্তি হইয়া তাহাকে সাধনপথে 
উৎসাহিত করিত, ভয়প্রদর্শন করতঃ সাধনাবিশেষে নিমগ্ন হইয়া 
যাইতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেব কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া 
দিত এবং কখন কখন সাধনার ফলাফলও বিজ্ঞাত করাইয়া 
দিত! সেইজন্যই ঠাকুর ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিয়াছিলেন, 
শাণিতত্রিশুলধারী জনৈক সন্যাসী, নিজদেহমধ্য হইতে বহির্গত 
হইয়| বলিতেছেন, “অন্য সকল চিন্ত| সর্ববথা পরিত্যাগ করিয়া ইফট- 
চিন্ত। যদি না করিৰি ত এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইরা 
দিব!’ দেখিয়াছিলেন__ভোগবাঁসনাময় পাপপুরুষ নিজ শরীরমধ্য 
হইতে বিনিক্রান্ত হইলে, এ সন্যাসী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে 
আসিয়। এঁ পুরুষকে নিহত করিলেন !-_দুরস্থ দেবদেবীর মুক্তি বা 
কীর্তনাদি দর্শনে অভিলাধী হইয়া, তীহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট 
এ সন্যাসী যুবক জ্যোতি্ম্ময় শরীরে দেহ হইতে নিক্কান্ত হইয়া 
জ্যোতিৰ্ময় পথে এ সকল স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দর্শন ও 
ভজনানন্দ কিয়ৎকাল উপভোগ করিয়া পুনরায় পুর্বেবোক্ত জ্যোতি- 
য় বত অবলম্বন করিয়া স্থল শরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন! 
__এরূপ নান! দর্শনের কথ! আমরা ঠাকুরের স্বমুখ হইতে সময়ে 
সময়ে শ্রবণ করিয়াছি। | 
সাধনকালের প্রায় প্রারস্ত হইতেই শরীরমধ্যগত এঁ যুবক 
সন্যাসীর দর্শন আরব্ধ হইয়াছিল এবং ক্রমে 
(২) নিজ শরীনরুর এ 
ভিতরে যুবক সন্যাসীর সকল কার্যের বিধি-নিষেধ মীমাংস। স্থলেই 
দর্শন ও উপদেশ লাভ। ঠাকুর, তাঁহাকে দেখিয়া তাহার পরামর্শমত 


চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।, সাধকজীবনের এ সকল অপুর্ব 


১৬৮ শরীস্রীরামকৃষ্কলীলাপ্রসঙ্গ। 
দর্শনাদির প্রসঙ্গ করিতে করিতে ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিরা- 
 ছিলেন,_“ভিতর হইতে, দেখিতে আমারই অন্গুরূপ, এক যুবক 


সন্যাসীমূত্তি যখন তখন বাহির হইয়া আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ 
করিত; সে এরূপে বাহির হইলে কখন কিছু কিছু ঝহাজ্ঞান 


থাকিত এবং কখন ব| বাহাজ্ঞান এককালে হারাইয়৷ জড়বগ 


পড়িয়া থাকিতাম, কেবল তাহারই চেষ্টা ও কথ দেখিতে 
ও শুনিতে পাইতাম; পরে এই স্থূল দেহটায় সে পুনরায় প্রবেশ 
করিলে আবারবাহাজ্ঞান পুর্ণভাবে আসিত। তাহার মুখ হইতে যাহা 
পুর্বে শুনিয়া ছিলাম তাহাই ব্ৰাহ্মণী, শ্যাঙ্গট| (ভ্রীমৎ তোতাপুরী ) 
প্রভৃতি আসিয়| পুনরায় উপদেশ করিয়াছিলেন। যাহা জানিতাম, 
তাহাই আবার জানাইয়। দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় বেদ 
প্রভৃতি শান্্রগত বিধির মান্য রক্ষা করাইবার জন্যই তাহারা গুরুরূপে 
জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা স্যাঙ্গট৷ প্রভৃতিকে গুরুরূপে 


গ্রহণ করিবার অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া: 


i যায় না I 
সাধনার এই কালের শেষভাগে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে 
গিয়াছিলেন তখন আর একটা অপুর্ব দর্শনু তাহার জীবনে উপস্থিত 
হইয়াছিল । কামারপুকর 
(৩) িহড় যাইবার পথে শুকুর হইতে শিবিকারোহণে 


ঠাকুরের দর্শন। উক্ত হৃদয়ের বাটা সিহড় গ্রামে যাইতে যাইতে 
হইয়াছিল । সুনীল : 


+ দর্শন সবর ভৈরবী তাঁহার এ দর্শন উপস্থিত 
রমণীর শীমাংসা। অন্বরাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পুঞ্জীভূতহরিৎ- 
শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে শীতলছায়াপ্রদ 
অপ্নখথ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লমনে অগ্রসর 
হইবার কালে ঠাকুর দেখিলেন, সহস| তাহার দেহমধ্য হইতে দুইটা 


কিশোরবয়ন্ক সুন্দর বালকু্তি বহির্গত হইয়া কখন বীরপদে 


iE aH 


MN 
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নয 
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এবং কখন ক্রীড়াচ্ছলে ছুটাছুটি করিয়া, বন্যপুষ্পাদির অন্বেষণে কখন 
প্রান্তরমধ্যে বহুদুরে গমন করিয়া আবার কখন বা শিবিকার সন্নি- 
কটে থাকিয়া, বাল-স্থলভ হাস্য, পরিহাস, কথোপকথন প্রভৃতি নানা 
চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 
এরূপে আনন্দ করিয়া অগ্রসর হই! তাহারা পুনরায় তাহার দেহ- 
মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। এ দর্শনের প্রায় দেড় বৎসর পরে 
বিদুষী ব্ৰাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে প্রথম আসিয়া উপস্থিত হন 
এবং ঠাকুরের মুখে এ দর্শনের কথ! শুনিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত ন 
হইয়! বলেন-__বাঁবা, তুমি ঠিকৃই দেখিয়াছ; এবার যে, নিত্যা- 
নন্দের খোলে চৈতন্তের আবির্ভীব__-প্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য যে 
এবার, একাধারে একসঙ্গে আসিয়াছেন এবং তোমার ভিতরে রহি- 
য়াছেন !, হৃদয়রাম বলিতেন, এই বলিয়াই ব্ৰাহ্মণী শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবত হইতে নিম্নের কয়েকটা শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন 

অদ্বৈতৈর গলা ধরি কহেন বার বার। 

পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার । 

কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার ॥ 

অদ্যাবধি গৌরলীল! করেন গৌররায় । 

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥ 

আমরা যখন তীহার নিকট যাইতেছি তখন এ দর্শনের কথা- 
উতত দর্শন হইতে যাহা প্রসজে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, ‘এরূপ 
বুঝিতে পারা যায়।  দেখিয়াছিলাম সত্য । ব্ৰাহ্মণী তাহা শুনিয়া 
এরূপ বলিয়াছিল একথাও সত্য । কিন্তু উহার যথার্থ অর্থ যে 
কি, ভাহ! কেমন করিয়া বলি বল! এ সকল দর্শনের কথা 
শুনিয়া আমাদের মনে হয়, ঠাকুর এই সময়ে বিশেষ আভাস 
পাইয়াছিলেন যে, বহুপূর্বব যুগ হইতে পৃথিবীতে পরিচিত 
৯৯ ৰ 


১৭০ _. শ্ীস্রীরামরুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


কোন প্রাচীন আত্মাই তাহার শরীর সনে আমিত্বাভিমান 
লইয়া বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অবস্থান করি- 
তেছেন !_মনে হয় এ সকল দর্শনাদিসহারে তিনি এখন নিজ 
ব্যক্তিত্বের যে অলৌকিক আভাস পাইতেছিলেন, তাহাই কালে 
সুস্পষ্ট হইয়| তাহাকে বুঝইয়। দিয়াছিল_যিনি পূর্ব পূ্বব যুগে 
ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অযোধ্য। ও" শ্রীবৃন্দাবনে জানকীবল্লভ 
শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্চন্দ্রূপে উদিত হইয়াছিলেন, 
তিনিই এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্ম্মাদর্শদানের 
জন্য নব শরীর পরিগ্রহ করিরা প্রীরামকৃষ্ণর্ূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। কারণ, তাহার নিকটে গমন করিয়া আমর! 
তাহাকে সুস্থ অন্থস্থ সকল অবস্থাতেই একথা বারম্থার বলিতে 
শুনিয়াছি যে, “যে রাম, যে কৃষ্ণ (হইয়াছিল ) সেই ইদানীং 
(নিজ শরীর দেখাইয়।) এই খোলটার ভিতরে-_তবে এবার 
( তাহার ) গুপ্তভাবে আসা ঠি 
শেষোক্ত দর্শনটার সত্যতা অনুধাবন করিতে হইলে স্বীয় * 
অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে অন্য সময়ে উচ্চারিত ঠাকুরের নিজ 
১ বাক্যে বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন উপায় 
কখন দিধ্য হয় নাই। খুজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু এ দর্শনের 
কথ ছাড়িয়। দিলে তাহার এই কালের 
অপর দর্শনসমূহের সত্যতাসন্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণা 
করিতে পারি। কারণ এরূপ দর্শনাদি আমাদের গমনা- 
গমনকালের সময় নিত্যই ঠাকুরের জীবনে উপস্থিত 
হইত এবং তাঁহার ইংরাজীশিক্ষাসম্পন্ন সন্দেহশীল খশিত্যবর্গ 
অনেক সময় এ সকলের সত্যত| নির্ধারণ করিতে " যাইয়া 
আপনারাই পরাজিত হইয়াছিল। লীলাপ্রসজের অন্যত্ৰ আমর! 
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প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা। ১৭১ 


এঁ বিষয়ের কয়েকটা উদাহরণের *% উল্লেখ করিলেও পাঠকের 
তৃপ্তির জন্য এখানে আর একটা এরূপ দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ 
করিতেছি__ 
১৮৮৫ খুষ্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৬শারদীয়া পুজা 
মহোতসবে কলিকাতা নগরীর আবালবৃন্ধবনিতা প্রতি বৎসর 
যেমন মাতিয়া থাকে সেইরূপ মাতিয়াছে। 
উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত 
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের 
শ্রীহুরেশ চন্্ মিত্রের প্রাণে বিশেবরূপে অনুভূত হইলেও উহার : 
বাটাতে ৬দুর্গীপুজা- 
কালে ঠাকুরের দর্শন- বাহ প্রকাশের পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত 
বিবরণ । হইয়াছে। কারণ» যীহাকে লইয়া তাহাদের 
আনন্দোল্লাস তাঁহার শরীরই বিশেষ অসুস্থ_ঠাকুর গলরোগে 
আক্রান্ত। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীস্থ একটা দ্বিতল বাটা 
ভাড়া 1 করিয়া প্রায় মাঁসাবধি হইল ভক্তের! তাহাকে আনিয়া 
রাখিরাছে এবং সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক রী মহেন্দ্রলাল 


'সরকার ওঁষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরকে রোগমুক্ত 
. করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। এপর্যন্ত কিন্তু 


রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই 
হইতেছে । গৃহস্থ ভক্তের সকাল সন্ধ্যা এ বাটাতে 
আগমন করিয়। সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত 
করিতেছেন, এবং যুবক ছাত্র-ভক্তদলের ভিতর অনেকে 
নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিতে যাওয়া ভিন্ন অপর সকল 


সময়ে এখানে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ 


* গুরুতাঁব, উত্তরার্ধ_ ৪র্থ অধ্যায়, পৃষ্টা ১৬৭--১৭৫। 
+ গোকুলচন্জ ভট্টাচার্যের বাটা 
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১৭২ ীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ। ‘ 
আবার আবশ্যক বুঝিয়| তাহাও করিতে না যাইয়। চবিবশ ঘণ্টা 
এখানে কাটাইতেছে। 
অধিক কথ! কহিলে এবং বারম্বার সমাধিস্থ হইলে, শরীরের 
রক্তপ্রবাহ উদ্ধে প্রবাহিত হইয়া ক্ষত স্থানটীকে নিরন্তর: আঘাত 
পূর্বক রোগের উপশম. হইতে দিবে না বলিয়া, চিকিৎসক, 
ঠাকুরকে এঁ সকল বিষয় হইতে সংযত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। 
ঠীকুরও এ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু 
বারম্থার ব্যবস্থার বিপরীত কাধ্য করিয়া বসিতেছেন। কারণ, 
' হাড় মাসের খাঁচা” বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞ। করিয়া যে শরীরটা! 
হইতে মন উঠাইয়| লইয়াছেন, তাহাকে সাধারণ মানবের ন্যায় 
পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে ঠাকুর কিছুতেই সক্ষম হইতেছেন 
না। ভগবগুপ্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি শরীর ও শরীররক্ষার কথা 
একেবারে ভুলিয়া যাইয়া উহাতে প্রায় পূর্বেরর ন্যায় যোগদান 
করিয়া বারন্থার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন! নূতন নুতন 


ধর্্মপিপান্তুর সমাগম বহুল হইতেছে; তাহাদিগের হৃদয়ের * 


ব্যাকুলত| দেখিয়া ঠাকুর স্থির থাকিতে - পাঁরিতেছেন না, 
মৃদুস্বরে তাহাদিগকে সাধনপথসকল নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। 
এরূপ কার্যে তাহার নিরন্তর উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া ভক্ত- 
দিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে সামান্য ও সহজসাধ্য জ্ঞান 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন; কেহ কেহ আবার, নবাগত 
এ সকল ভক্তদিগকে কৃপা করিবার এবং বহুজনমধ্যে 


ধর্মভীব প্রচারের জন্যই ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক ব্যাধিরূপ 


একটা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন- অন্তরের এইরূপ ধারণা 


প্রকাশ করিয়। স্বীয় আধ্যাত্বিক- এ গ্রাহণ- গর পরিচয় 
দিতেছেন। 
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প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা । ১৭৩ 


ডাক্তার কোন দিন সকালে এবং কোন দিন অপরাহ্ছে প্রায় 
নিত্য আসিতেছেন এবং রোগের হ্রাসবৃদ্ধি পরাক্ষা করিয়া ব্যবস্থাদি 
করিবার পর ঠাকুরের মুখ হইতে ভগবদালাপ শুনিতে শুনিতে এতই" 
মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন যে তন্ময় হইয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল অতীত 
হইলেও বিদায় গ্রহণ করিতে পারিতেছেন ন! ! আবার, প্রশ্নের 
উপর প্রশ্ন করিয়া এ সকলের অদ্ভুত সমাধান শ্রবণ করিতে 
করিতে বহুক্ষণ অতীত হইলে কখন কখন তিনি অনুতপ্ত হইয়া 
বলিতেছেন, ‘আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকাইয়াছি, অন্যায় হইয়াছে ; 
তা হউক, সমস্ত দিন আর কাহারও 'সহিত কোনও কথা কহিও 
না, তাহা হইলেই আর কোন অপকার হইবে ন! ; তোমার 
কথায় এরূপ আকর্ষণ যে, এই দেখ না, তৌমার কাছে আসিলেই 
সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া ছুই তিন ঘণ্টা না বসিয়া আর উঠিতে 
পারি না ; জানিতেই পারি না কোন্‌ দিক দিয়া সময় চলিয়া গেল! 
সে যাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরূপে এতক্ষণ ধরিয়া কথ৷ 
কহিও না; (কতক রহস্যে এবং কতক ভালবাসা ও আনন্দে ) 
কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ 
হইবে না। (ডাক্তারের ও সকল ভক্তদিগের হাস্য )। 

ঠাকুরের পরম ভক্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুর 
যীঁহাকে কখন কখন স্থুরেশ মিত্র' বলিতেন-_তীহার সিমলার 
ভবনে এ বৎসর পুজা আনিয়াছেন। পূর্বে তীহাদিগের বাঁটাতে 
প্রতি বৎসর পুজ! হইত, কিন্তু এক বৎসর বিশেষ বিস্প 
হওয়ায় তদবধি পূজা বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এপর্যন্ত 
পুজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই; অথবা, ইতিপূর্বে কেহ আনিতে 
উদ্ভোগী হইলেও অপর সকলে ধরিয়া পড়িয়া তাহাকে এ সঙ্কল্প 


- হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন । ঠাকুরের বলে বলীয়ান স্থরেন্দ্রনাথ 


১৭৪ জীন্রীরামকৃ্চলীলাপ্রসঙ্গ। 

দৈববিদ্বের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব 
বলিয়৷ সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রন্থ 
করিতেন না। সুতরাং বাটার সকলে নানা. ওজর করিয়াও 
তাহাকে এবৎসর পুজার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন 
নাই। ' তিনি ঠাকুরকে জানাইয়| সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন 
করিয়া রী-্রীজগদন্থাকে বাটাতে আনয়ন করিয়াছেন । শরীরের 
অহুস্থতা বশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল 
স্বরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পুজাপ্রারস্তের অল্পদিন 
পূর্বের বাটাতে কয়েক জন আত্মীয় কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়| পড়ায় 


তিনি এ বিষয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বাটার'অপর সকলের * : 


মনোমালিন্যের হেতু হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও বিচলিত 
না হই়া সুরেন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে ভক্তির সহিত শরীত্রীজগন্মাতার 
পুজা আরম্ত করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুভ্রাতৃগণকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। ॥ 
সপ্তমী পুজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহামী। শ্যামপুকুরের 
. বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্র হইয়| ভগবদা- 
লাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তার বাবু অপ- 
রাহ্নে ৪ ঘটিকার সময়ে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুত 
নরেন্দ্র নাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) ভজন আরম্ত করিয়াছেন । 
সকলে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া সে অপুর্ব ভাবসংযুক্ত দিব্য স্বর- 
লহরী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া 'পড়িয়াছেন। ঠাকুরের 
মধ্যে মধ্যে ভাব সমাধি হইতেছে, আবার সমাধিভঙ্ে সমীপে 
উপবিষ্ট ডাক্তারের সহিত মৃদুম্বরে কখন কখন ছুই একটা 
ভগবৎকথ| কহিতেছেন ও সঙ্গীতের ভাবার্থ বুঝায়! দিতেছেম। 
ভক্তগণের কেহ কেহ ভাবে বাহাটৈতনয হারীইয়াছেন; 


একটা" 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথ| । ১৭৫ 


প্রবল আনন্দপ্রবাহে ঘর জম্‌ জম্‌ করিতেছে । দেখিতে দেখিতে 
রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজিয়। গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈতন্য 
হইল। তিনি সন্সেহে স্বামিজীকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন 
করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! দ্াড়াইবামাত্র 
ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দীড়াইলেন এবং সহদ। গভার 
সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিল, 
‘এই সময় সন্ধিপুজ| কিনা, সেই জন্যই ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! 
এ কথ। না জানিয়াও সহসা সমাধিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা কি অল্প 
বিচিত্র !' প্রায় অন্ধ ঘণ্ট৷ পরে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল 
“এবং ডাক্তারও বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়। গেলেন। 
ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে এ সমাধির বিষয় বলিতে 
লাগিলেন, “দেখিলাম এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত 
একট জ্যোতির রাস্ত খুলিয়া গেল। দেখিলাম, স্থরেন্দ্রের 
ভক্তিতে প্রতিমাতে মার আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নয়ন দিয়া 
জ্যোতির রশ্মি নির্গত হইতেছে! সম্মুখে দালানের ভিতর 
দীপমালা জালিয়া.. দেওয়া হইয়াছে; আর মার সম্মুখে উঠানে 
বসিয়। বড়ই ব্যাকুল হইয়| স্থুরেন্্র রোদন করিতেছে । তোমরা 
এখন সকলে মিলিয়া তার বাঁটীতে যাও। তোমাদের দেখিলে 
তার প্রাণ অনেকটা শীতল হইবে ।” 
অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া. স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ 
সকলে 'স্থুরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে নিদ্দিষ্ট 
স্থানে দীপমাল! জালা হইয়াছিল এবং ঠাকুরের যখন সমাধি 
হইয়াছিল তখন স্থুরেন্্রনাথ প্রাণের আবেগ আর ধারণ 
করিতে না পারিয়া প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া ‘মা’, মা', 


১৭৬ শ্রীতীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজ । 


বলিয়৷ প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়| বালকের ন্যায় উচ্চৈঃম্বরে 
রোদন করিয়াছিলেন! ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন এরূপে 
বাহ ঘটনার সহিত মিলাইর! পাইয়! ভক্তগণ তখন আনন্দে বিস্ময়ে 
হতবুদ্ধি হইয়| রহিলেন ! 

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের ভিতরেই আবার, শ্রীমতী 
oi রাণী রাসমণি ও তজ্জামাত শ্রীযুক্ত মথুরামোহন 
রাণী রামমণি ও মধুর 
বাবু ভধারণাবশতঃ কৌন সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যয- 
বুক যেভাবে ধারণের ফলেই ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া 

আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত হইতেছে । 

ব্ৰহ্মচৰ্য্য ভঙ্গ হইলে পুনরায় শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা 
ভাবিয়া ঠাকুরের কল্যাণকামনায় তাঁহারা লছ মীবাই প্রমুখ হাবভাব- 
পুরণ সুন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে তাঁহাকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে 
এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ও সকল নারীর 
মধ্যে ্রীত্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি এঁকালে “মা, না? 
বলিতে বলিতে বাহাচৈতন্য হারাইয়াছিলেন এবং ভাঁহার ইন্দ্রিয় 
সঙ্কুচিত হইরা বৃন্ধাঙ্জের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে এককালে প্রবিষ্ট 
হইয়| গিয়াছিল ! শুনিয়াছি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়| এবং ঠাকুরের 
বালকের স্থায ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়৷ এ সকল নারীর হৃদয়ে একালে 
বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল! অনন্তর তাঁহাকে বরহ্মচর্্যভ্গে 
প্রলোভিত করিয়া তাহারাই অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজল- 
নয়নে ঠাকুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, ও তাহাকে বারম্থার প্রণাম 
করিয়া তাহার! সশঙ্কচিন্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল ! 


পাশা 


নবম অধ্যায় । 


বিবাহ ও পুনরাগমন। 


এদিকে ঠাকুর পুজাকার্ধ্য ছাড়িয়! দিয়াছেন এই সংবাদ কামার- 
পুকুরে তাহার মাত৷ ও ভ্রাতার কর্ণে পৌছিয়! তাহাদিগকে বিশেষ 
চিন্তান্বিত করিয়। তুলিল । রামকুমারের মৃত্যুর পরে ছুই বৎসর 
ঠাকুরের কামারপুহ্রে, কাল যাইতে না যাইতে ঠাকুরকে বায়ু 
আগমন । রোগাক্রান্ত হইতে শুনিয়! জননী চন্দ্রমণি 
দেবী এবং শ্রীযুত রামেশ্বর বিশেষ চিন্তিত হইলেন | লোকে বলে, 
মানবের অদৃষ্টে যখন দুঃখ আসে তখন একটামাত্রছু ঘটনায় উহার 
পরিসমাপ্তি হয় না, কিন্তু নানাপ্রকারের দুঃখ চারিদিক হইতে 
উপযুর্ণপরি আসিয়| তাহার জীবনাকাশ এককালে আচ্ছন্ন করে_ 
ইহাদিগের জীবনে এখন এরূপ হইল । শ্রীযুত গদাধর চন্দ্রাদেবীর ' 
পরিণত বয়সে প্রাপ্ত, আদরের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। স্থৃতরাং 
শোকে দুঃখে অধীরা হইয়! তিনি পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয়| আনিবার 
বন্দোবস্ত করিলেন এবং নিকটে আসিলে পুত্রের উদাসীন, উন্মনা, 
চঞ্চল ভাব দেখিয় এবং মা!’ মা” বলিয়| তাহার কাতর ক্রন্দন 
শুনিয়া উদ্বিগ্ন মনে নানারূপ প্রতীকারের চেষ্টা পাইতে লাগি- 
লেন।  ওষধাদি ব্যবহারের সহিত শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড় ফুক্‌ 

২০ 


১৭৮ শীন্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


প্রভৃতি নান! দৈব প্ৰক্ৰিয়ারও অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। তখন 
সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন বা কার্তিক মাস হইবে । 
বাটাতে ফিরিয়া ঠাকুর অনেক সময় পূর্বের স্যার থাকিলেও 
মধ্যে মধ্যে ভাববিহবল হইয়া পড়িতেন এবং যখন এরূপ হইতেন 
ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট তখন তাহার চাল চলন ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ 
* হইয়াছেন বলিয়া আয্নীয়- বিপরীত হইয়া! যাইত! আবার, গান্রদাহের 
দিগের ধারণা।.. জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব 
করিতেন। এইরূপে একদিকে তাঁহার সকলের সহিত সরল 
অমায়িক ব্যবহার, দেবভক্তি, মাতৃভক্তি ও বয়স্ত-প্রেমের 
যেমন পূর্ববব প্রকাশ ছিল, অপর দিকে আবার তেমনি, 
সময়ে সময়ে সর্বব বিষয়ে উদাসীনতা ও লড্ভা-ভয়-ঘ্বণারাহিত্য, 
সাধারণের অপরিচিত একটা অনিদ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্য উদ্দাম 
ব্যাকুলতা এবং নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছিবার পথের সকল 
বিদ্ন বাধ! নির্মূল করিবার জন্য অনাশরব চেষ্টা তাহাতে এক 
অপূর্ব বিপরীত প্রকাশ উপস্থিত করিয়া! লোকের মনে এক 
অদ্ভুত বিশ্বাসের উদয় করিয়াছিল। লোকে ভাবিয়াছিল তিনি 
উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন! : 
ঠাকুরের মাতা, সরলহৃদয়। চন্দ্রাদেবীর প্রাণে ইতিপূর্বে 
এ কথা কখন কখন উদ্দিত হইয়াছিল। এখন অপরেও এরূপ 
fe লা আলোচনা করিতেছে শুনিয়া তিনি পুত্রের 
নান কল্যাণের জন্য ওঝা আনাইতে মনোনীত 
করিলেন। ঠাকুর বলিতেন__“একদ্রিন 
একজন ওঝা আসিয়! একটা মন্ত্ৰপুত পল্তে পুড়াইয়া গুকিতে 
দিল; বলিল, যদি ভূত হয় ত পলাইয়া যাইবে; কিন্তু কিছুই 
হইল না!” পরে বিশিষ্ট কয়েকজন ওঝার সাহায্যে পুজাদি 


বিবাহ ও পুনরাগমন। ৪ ১৭৯ 


করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামান হইল! চণ্ড পুজ| ও বলি 
গ্রহণ করিয়| প্রসন্ন হইয়া ওঝাকে বলিল, উহাকে (ঠাকুরকে ) 
ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধিও হয় নাই !'_পরে সক- 
লের সমক্ষে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল-_-4ও গৃদাই, তুমি 
সাধু হতে চাও, তবে অত স্ুপারী খাও কেন?  স্ুপারীতে 
যে কামের বৃদ্ধি হয়!” ঠাকুর বলিতেন_-বাস্তবিকই ইতিপুবের . 
আমি স্থুপারী খাইতে বড় ভালবঝাসিতাম এবং উহা যখন তখন 
খাইতাম ; চণ্ডের এরূপ কথাতে উহা! তদবধি ত্যাগ করিলাম !” 
ঠাকুরের বয়স তখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পুর্ণ হইতে চলিয়াছে। 
কামারপুকুরে কয়েক মাস থাকিবার পরে তিনি অনেকট! 
প্ৰকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইবার এবং 
ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ i ০ রর 
হইবার কারণদথন্ধে_ ব্যাকুল ক্রন্দনের ভাবটা, তাহাতে প্রশমিত 
তাহার আগ্নীয়বর্গের হইবার নিশ্চিত কোন বিশেষ কারণ ছিল। 
ক্যা! এবজগদম্বার বারস্বার অদ্ভুত দর্শনাদি-লাভেই 
নিশ্চিত তিনি এখন শান্ত হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের 
অনেক কথা আমরা তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট শুনিয়াছি ; তাহা- 
তেই আমাদিগের মনে এ ধারণা নিঃসংশয় হইয়াছে । -এী সকল 
কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব । 
কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত 
ভূতির খাল এবং বুধুই মোড়ল নামক জনশূন্য শ্মশানদয়ে দিব৷ ও 
রাত্রির অনেক ভাগ তিনি এই সময়ে একাকী অতিবাহিত করিতেন 
এবং এই কাল হইতে সময়ে সময়ে তাহাতে অদৃষটপুর্বব শক্তি- 
প্রকাশের কথা তাহার আত্মীয়ের! জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহা- 
দিগের নিকটে শুনিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে পূর্বেবাক্ত শ্মশানদয়ে 
অবস্থিত শিবাসমূহ এবং উপদেবতাদিগকে বলি দিবার জন্য মিষ্টা- 


হা প্রীত্রীবামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ। 


ন্নাদি খাষ্য সংগ্রহ করিয়া নূতন হীড়ীতে পুরিয়! লইয়া গৃহ হইতে 
কখন কখন নিক্রান্ত হইতেন । ঠাকুর তাহাদিগকে বলিয়াছেন, ভূত- 
বলি নিবেদন করিয়া দিবার পরে এ হীড়ী বায়ুভরে উর্দ্ধে উঠিয়া 
শৃন্যে লীন হইয়| যাইত এবং এ সকল উপদেবতাকে তিনি অনেক 


" সময় স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন! কোন কোন দিন. রাত্রি দ্বি- 


প্রহর অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে গৃহে ফিরিতে না দেখিয়| ঠাকুরের 


. মধ্যমাগ্রজ, শ্রীযুত রামেশ্বর শ্বশানের দিকে অগ্রসর হইয়! ভ্রাতার 


নাম ধরিয়া উচ্ছৈঃস্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুরও ডাক শুনিয়া 
উচ্চকণ্ে তাহাকে সতর্ক করিয়া, বলিতেন, “যাচ্চি গো দাদা ; তুমি 


এদিকে আর অগ্রসর হইও না, তাহা হইলে ইহারা €( উপদেব- ' 


তার ) তোমার অপকার করিবে !, ভূতির খালের পার্শের শ্মশানে 
ঠাকুর এই সময়ে একটা বিশববৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন 
এবং শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন অশ্বথ বৃক্ষ ছিল তাহার তলে বসিয়। 
অনেক সময় জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। ঠাকুরের আত্মীয়- 
বর্গের এ সকল কথায় বুঝিতে পারা যায় যে, জগদন্বার দর্শন- 
লালসায় তিনি ইতিপুর্বেব ভিতরে যে বিষম অভাব অনুভব করিয়া- 


ছিলেন, তাহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের কতকগুলি অপুর্বব দর্শন ও উপ-: 


লব্ধি দ্বারা এই সময়ে প্রশমিত হইয়াছিল। তাহার এই কালের 


_ জীবনালোচনা করিয়া মনে হয়, শ্রীপ্রীজগদন্থার অসিমুগুধরা, 


বরাভয়করা, সাধকানুগ্রহকারিণী চিন্মরী মুক্তির দর্শন, তিনি এখন 
প্রায় সর্বদা লাভ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে যখন যাহা প্রশ্ন 
করিতেছিলেন তাহার উত্তর পাইয়া তদনুযায়ী নিজ জীবন চালিত 
করিতেছিলেন। মনে হয়, এখন হইতে তীহার-মনে একথার দৃঢ় 
বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ৬জগদস্বার বাধামাত্রশূন্ অবিরাম পুর্ণদর্শন 
তাঁহার ভাগ্যে অচিরেই উপস্থিত হইবে। : 


- সীনত্তা এবং 


বিবাহ ও পুনরাগমন। ১৮১ 
এরূপে ভূতবলি এবং শিবাবলি দিবার কথাই যে জট 
এইকালে ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিয়াছি তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার 
ভবিষ্যৎ-দর্শন বিষয়ক অন্য একটা যোগ- 
বিভূতির কথাও জানিতে পারিয়াছি। হৃদয় এবং 
কামারপুকুর ও জয়রামবাটার “অনেকে এ, 
বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন_এবং ঠাকুরের শ্রীমুখেও 
আমরা একথা শুনিয়াছি। 
ঠাকুরের বাহ ব্যবহার ও কার্যকলাপ দেখিয়৷ তাহার মাতা 
ও অন্যান্য পরিবারবর্গ এখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্বে 
তিনি সহস৷ যে বাঁযুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, দৈবকৃপায় তাহার 
অনেকটা শান্তি হইয়াছে। কারণ, তাহারা 
ঠাকুরকে প্রকৃতিস্থ 
SR EERE দেখিতেছিলেন, তিনি এখন যখন তখন ব্যাকুল 
বিবাহদানের সংকল্প। ক্রন্দন করেন না, আহারাদি যথাসময়ে করিয়া 
থাকেন, এবং তাঁহার অন্য সকল আচরণও অন্য , 
সকলের ন্যায়। তবে যে, তিনি যখন তখন শ্মশানে বাইয়া বসিয়া 
থাকেন, পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ‘কখন কখন নিলড্জভাবে 
ধ্যান পুজাদি করিতে বসেন, পুজা অনুষ্ঠানাদি যাহা করিবেন 
ভাবিয়াছেন তাহাতে বাধা পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠেন ও কাহারও 
নিষেধ মানেন না এবং সর্বদা ঠাকুর-দেবত লইয়া থাকেন, 
__সেটা তাহার আবাল্য স্বভাব; উহাতে বায়ুরোগের পরিচয় 
পাইবার কোন কারণ নাই। 
কিন্ত সর্বপপ্রকীর সাংসারিক বিষয়ে ঠাকুরের পুর্ণমাত্রায় উদা- 
উন্মনীভাবের জন্য তাহারা এখনও বিশেষ চিন্তিত 
ছিলেন। দৈনন্দিন সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পূর্বোক্ত 
উন্মানা ভাবটা যতদিন ন প্রশমিত হইতেছে ততদিন বায়ুং 


এ কালে ঠাকুরের 
যোগবিভূতির কথা । 


১৮২ শরী্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


রোগে পুনরাক্রান্ত হইবার তাঁহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে 
একথা তাহাদের মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়| তাহাদিগকে 
এখনও কখন কখন চিন্তাসাগরে মগ্ন করিত। উহার হস্ত হইতে 
তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরের স্সেহময়ী মাত! ও অগ্রজ নানা 
-উপায়োস্ভাবনে অনেক সময় নিযুক্ত হইতেন। অশেষ চিন্তা ও 
আলোচনার পর অবশেষে মাতা ও পুত্রে পরামর্শ স্থির হইল যে, 
উপযুক্ত। পাত্রী দেখিয়া ঠাকুরের এখন বিবাহ দেওয়া নিতান্ত গ্রয়ো- 
জন । দদ্বংশীয়| স্ুশীলা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা পড়িলে, ঠাকুরের মন 
আর অত উদ্ধসঞ্চরণশীল থাকিবে না। যৌবনে পদার্পণ করিলেও 
তিনি এখনও পূর্বের শ্যায় সকল বিষয়ে মাতা ও ভ্রাতার মুখা- 
পেক্ষী হইয়া যে বালক সেই বাঁলকই রহিয়াছেন, স্বাধীন স্বতন্ত্র 
ভাবে নিজ সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার কিছুমাত্র 


. চেষ্টা ব৷ ‘আঁট’ তাহাতে প্রবিষ্ট হয় নাই! ঘাড়ে স্ত্রীপু্াদি- 


পোধণের ভার না পড়িলে উহ! কেমন করিয়া আসিবে ? 

আবার, দেশের প্রচলিত প্রথ৷ অনুসারে পণ দিয়! গৃহে কন্যা 
আনয়ন করিতে হইবে । দশ বার বৎসর বয়স্কা কন্যার পণে যত 
টাকা লাগিবে তত টাকা দিবার তাহাদিগের সামর্থ্য কোথায় ? 
সাংসারিক নানাবিধ বিপংপাতে টাকার যোগাড় হইয়া উঠে নাই 
বলিয়াই ত গয়ং গচ্ছ' করিয়! এতদিন গদাধরের বিবাহ দেওয়া 
হয় নাই। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার সহিত তখন বিবাহ দিয় 
ফেলিলে সে এতদিনে বড় হইয়। পতির মনাকর্ষণ ও সংসারের 
কাজ কৰ্ম্মের কত ভার লইতে পারিত। সে যাহ! হউক, যাহা 
হইবার হইয়াছে, আর কালবিলম্ব উচিত নহে। চারিদিকে 
পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল I . 


গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে এজন্য 
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মাতা ও পুত্ৰে পূর্বেবাক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইলেও চতুর 
ঠাকুরের উহা! জানিতে অধিক বিলম্ব হয় 
নাই। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব ডঠিলে তিনি 
এ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি না করিয় 
বরং বাটীতে কোন একট! অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে ' 
বালক বালিকার যেরূপ রঙ্গরস ও আনন্দ করিয়া থাকে: 
তদ্রপ আচরণ করিয়'ছিলেন | ্রীব্রীজগন্মাতার নিকট এ বিষয় 
নিবেদন করিয়। এ বিষয়ে কিংকর্তবা জানিয়াই কি তিনি এই 
সময়ে এরূপ আনন্দের ভাব দেখাইয়াছিলেন ? অথবা, বালকের 
ন্যায় ভবিষ্যদৃষ্টি ও চিন্তারাহিত্যই তাহার আনন্দ-প্রকাশের 
কারণ ? সাধারণে দ্বিতীয়টাকে উহার কারণ বলিয়া নির্ণয় 
করিলেও আমরা উহার যথার্থ কারণ অন্যত্র আলোচন! করিয়াছি ।*% 

সে যাহ। হউক, চারিদিকের গ্রামমকলে লোক প্রেরিত 


ঠাকুরের. বিবাহে 
সন্মতিদানের কারণ। 


হইলেও কোথাও মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল না। যে কয়েকটা 


পাওয়া গেল তাহাদের পিত| মাতা অসম্ভব 
দি অধিক হারে পণ যাচ্ছ! করার ঠাকুরের অগ্রজ 

রামেশ্বর সে সকল স্থানে বিবাহ স্থির করিতে 
সাহস করিলেন না। গ্রীমস্থ বন্ধুগণও তাহাকে অত অধিক 
পণ দিয়! এ কাৰ্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন না। ঠাকুরের মাতা 
চন্দ্রাদেবী সুতরাং বিশেষ চিন্তিত হইলেন। কারণ, দেবতুল্য 
স্বামী ও জোষ্টপুত্র রামকুমারের অবর্তমানে তিনি অনাবিল 
সুখের আশায় গদাধরের বিবাহদানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কিন্ত 
পুত্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভাবিয়াই এ কৰ্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 


+ গুরুভাব, পূর্বার্দ-_৪র্ঘ অধ্যায় ১৩০-১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ। 


১৮৪ শ্ীত্রীরামকৃ্ণলীলা প্রদক্গ । 


স্থৃতরাং পাত্রী পাইলেন না বলিয়| নিশ্চিন্ত থাকিবার তাহার উপায় 
ছিল না। পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়। পাত্রীর অনুসন্ধান চলিল। 
এরূপ অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া তাহার 
মাতা" ও ভ্রাতা যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ন হইয়াছেন 
তখন সহসা! একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইর়। তাহাদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন__হেথায় হোথার অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটী গ্রামের 
শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে খুঁজিয়। দেখগে, বিবাহের পাত্রী 
কুটার্বাধ হইয়| সেখানে রক্ষিতা আছে 1% 

ঠাকুরের এ কথায় সহস| বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও 
ঠাকুরের মাতা ও ভাতা এ স্থানে একবার অনুসন্ধান করিতে 


লোক প্রেরণ করিলেন । লোক যাইয়৷ সংবাদ 
বিবাহ। & 


আনিল, অন্য সকল বিষয়ে যাহাই হউক পাত্রী 


কিন্তু নিতান্ত বালিকা, বয়স-_পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। 
অন্য কোথাও হইতে অপর কোন পাত্রীর সন্ধান না আসায় 


এবং এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে এই পাত্রীর সন্ধানলাভে ঠাকুরের " 


মাতা অগত্য। এস্থানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। 
অল্প দিনেই সকল কথাবার্তী স্থির হইয়। গেল। অনন্তর শুভদিন 
ও শুভ মুহূর্ত দেখাইয়া শ্রীযুত রামেশ্বর নিজালয় হইতে দুই 

ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটা গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া 
যাইবা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম বর্ীয়৷ একমাত্র 
কন্যার সহিত শুভ-পরিণর় ক্রিরা৷ সম্পন্ন করাইয়া আসিলেন। 
বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল । তখন সন ১২৬৬ সালের 
বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর চত্র্ধিশতি বর্ষে পদী্পণ 
করিয়াছেন । 


* গুরুভাব, পূর্বার্দ_গর্থ অধ্যায়, ১৩২ পৃষ্ঠা দেখ। 
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গদাধরের বিবাহ দিয়া শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী এখন যে 
গনেকটা নিশ্চিন্ত। হইয়াছিলেন, একথা আমরা বেশ বুঝিতে 
বিবাহের পরে শ্রীমতী পারি। অন্য সকল বিষয়ের ন্যায়  বিবাহ- 
চনদ্রগণি এবং ঠাকুরের বিষয়ে তাহার নিয়োগ পুত্রকে শ্রদ্ধাসম্পন্নচিত্তে 
সি যথাযথ সম্পন্ন করিতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন 
দেবত| এতদিনে মুখ তুলির! চাহিয়াছেন। কারণ, দেবতা 
অনুকুল না হইলে সকল কাৰ্য্য কি কখন এরূপ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন 
হইত? উন্সনা পুত্র গৃহে ফিরিল, স্ংশীয়া পাত্রী জুটিল, অর্থের 
অনটন-_তাহাও অচিন্তনীরভাবে পূর্ণ হইল, পুত্র সংসারী হইল ! 
অতএব দৈব অনুকূল নহেন, একথ| আর কেমন করিয়া বলা যাইতে 
পারে?  স্থৃতরাং সরল-হৃদ়৷ ধর্ম্মপরায়ণ| চন্দ্রাদেবী যে, "এখন 
কথঞ্চিৎ স্খী হইয়াছিলেন, একথা আমরা বলিতে পারি। 
কিন্তু, বৈবাহিকের মনস্তুপ্টি ও বাহিরের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য 
জগীদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাটী হইতে যে কন্া-গহনাগুলি 
টাহিরা৷ বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়! আনিয়াছিলেন, 
বিবাহের কয়েক দিন পরে তাহ| ফিরাইয়া দিবার যখন সময় 
উপস্থিত হইল তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্রয- 
চিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারি। গদাধরের আদরের পাত্রী হইবে বলিয়া নববধূকে তিনি 
বিবাহের দিন হইতেই আপনার হইতে আপনার করিয়া লইরা- 
ছিলেন। স্থৃতরাং বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্‌ 
প্রাণে খুলিয়া লইবেন, এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু জলপূৰ্ণ হইয়াছিল । 
হৃদয়ের পুর্বেবোক্ত বেদনার কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদা- 
ধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি দুই চারি কথায় মাতাকে 
শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে 
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১৮৬ শরীপ্রীরামকুষ্ণলীলা প্রসর্গ । 


* খুলিয়া লইলেন যে, বালিক! উহা কিছুই জানিতে পারিল না। 
অলঙ্কারগুলি লাহাবাবুদের বাটাতে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়| দেওয়| 
হইল, কিন্তু এখানেই এ বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। বুদ্ধি- 
মতী বালিকা নিদ্রাভে বলিতে লাগিল, ‘আমার গায়ে যে এইরূপ 
সব গহন! ছিল. তাহা কোথায় গেল % চন্দ্ৰাদেৰী তাহাতে সজল 
নয়নে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্তবন. প্রদানের জন্য বলিতে 
লাগিলেন, “| ! গদাধৰ তোমাকে এ সকলের অপেক্ষাও উত্তম 
অলঙ্কার সকল, ইহার পর কত দিবে” ইত্যাদি। কন্যার খুল্লতাত 
এ দিন তাহাকে দেখিতে আদসিয়। এ কথা জানিতে পারিলেন 
এবং বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়। এ দিনেই তাহাকে পিত্রা- 
লয়ে লইয়া যাইলেন ॥ চন্দ্রাদেবীর মনে উহাতে আবার বিশেষ 
কষ্ট হইল। ঠাকুর তাহাতে, হারা এখন যাহাই বলুক্‌ ও 
করুক্‌ না কেন, বিবাহ ত আর 'ফিরিবে না ?_ ইত্যাদি নান! কথ 
বলিয়া! বালকের ন্যায় রঙ্গ-পরিহাসাদি করিয়া মাতার মনের সে 
দুঃখ অচিরে দুর করিয়াছিলেন | 

বিবাহের পরে ঠাকুর প্রায় সাত মাস কাল কামারপুকুরেই 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন । বহুকাল পরে নিকটে পাইয়া তাহার 
জননী তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় যাইতে সহজে অনুমতি দেন 
নাই। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইয়| কলিকাতায় ফিরিলে পুনরায় 
টি কলিকাতায় রর সয় হার রাযি হইতে 
পুমরাগমন। এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় শ্রীমতী চন্দ্রীদেবী 
তাহাকে সহসা যাইতে দেন নাই। সে বাহ! 

না সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ, মাসে বধূ সপ্তম বর্ষে পদা- 
পর্ণ করিলে কুলপ্রখানুসারে ঠাকুরের কয়েক দিনের জন্য 
শত্ীরালয়ে যাইতে হইয়াছিল এবং শুভদিন দেখিয়া বধূকে 


ar 


৯. 
ঞা 


‘বিবাহ ও পুনরাগমন। ১৮৭ 
সঙ্গে লইয়া একত্রে কামারপুকুরে আগমন করিতে হইয়া- 
ছিল। এরূপে যোড়ে আসিবার অনতিকাল পরে তিনি কলিকাতায় 
ফিরিতে সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, কলিকাতায় না আসিলে চলে 
কি করিয়া? মাতা ও ভ্রাতা তাকে কাশারপুকুরে আরও কিছু 
কাল অবস্থান করিতে বলিলেও সংসারের অভাব অনটনের কথা 
তাঁহার অবিদিত ছিল ন|। স্সেহ-ভালবাসাপূর্ণ ঠাকুরের হৃদয় এ 
কথা জানিয়। কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবে? তিনি, তীহাদিগের 
ও কথা না শুনিয়া কালীবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং 
পূর্বববৎ স্রীত্রীজগদন্বার সেবাকার্ধ্যে ব্রতী হইলেন। 

কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েক দিন পুজা করিতে ন করিতেই 
তীহার মন এ কাৰ্য্যে এত তন্ময় হইয়া যাইল যে, মাতা, ভাতা, 
স্ত্রী, সংসার, অনটন প্রভৃতি কামারপুকুরের 
ঠাকুরের দ্বিতীয়বার রি + সু 
Ca AREER! UREN HEE কোন্‌ এক নিভৃত 
কোণে চাঁপা পড়িয়া গেল; এবং শ্রীশ্রীজগ- 
ন্মাতাকে সকল সময়ে, সকলের মধ্যে কিরূপে দেখিতে পাঁইবেন 
__এই বিষয়ই উহার 'সকল স্থল অধিকার করিয়া বসিল ! 
দিবারাত্র স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে তীহার বক্ষ পুনরায় সর্বক্ষণ 
আরক্তিমভাব ধারণ করিল, সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের 
প্রসঙ্গ বিষব বোধ হইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায় 
আাসিয়। উপস্থিত হইল, এবং নয়নকৌণ হইতে নিদ্রা যেন 
দুরে কোথায় অপস্থত হইল! তবে, শারীরিক ও মানসিক 
এ প্রকার অস্থ। ইতিপুর্বেব একবার অনুভব করায় তিনি উহাতে 
পুর্বে ন্যায় এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন না । 
হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, মথুর বাবুর নির্দেশে কলিকাতার 
প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের বায়ুপ্রকোপ, অনিদ্রা 


১৮৮ শ্্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস্গ। 


ও গাত্রদাহাদি রোগের উপশমের জন্য এইকালে চতুমুখাদিবটা 
এবং মধ্যমনারার়ণাদি নান। তৈল ক্রমে ক্রমে ব্যবহার করাইয়।- 
ছিলেন। চিকিৎসার আশু কল না পাইলেও হৃদয় নিরাশ 
না হইয়। মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া কবিরাজের কলিকাতাস্থ 
: ভবনে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিতেন, 
একদিন এঁরূপে হৃদয়ের সহিত গঙ্গাপ্রসাদের ভবন উপস্থিত 
হইলে তিনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার জন্য নূতন 
ওবধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গল্গাপ্রসাদের নিকট 
তখন পুর্বববঙ্গীয় অন্য একজন বৈদ্যও উপস্থিত ছিলেন । এ 
বৈদ্য ঠাকুরের দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাহার রোগের বিষয় 
অনুধাবন করিতে করিতে বলিলেন, ‘লক্ষণ দেখিয়া ইহার 
দেবোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা যোগজ ব্যাধি ; 
ওঁষধে সারিবার নহে। * ঠাকুর বলিতেন, এই বৈদ্ধই, ব্যাধির 
ন্যায় প্রতীয়মান তীহার শারীরিক বিকারসমুহের যথার্থ কারণ 
প্রথম নির্দেশ করিতে সমর্থ হইর়াছিলেন। কিন্তু ইহার বাক্যে 
কেহই তখন আস্থা প্রদান করেন নাই। এইরূপে দিনের পর দিন 
যাইতে লাগিল এবং মথুর বাবু প্রমুখ ঠাকুরের হিতৈথী বন্ধবর্গ 
চিন্তা্িত হইয়া তাহার অসাধারণ ব্যাধির নানারূপে চিকিৎসা 
করাইতে লাগিলেন। রোগের কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি ভিন্ন উপশম 
দেখা গেল না । 
সংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌঁছিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী 
উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের কল্যাণকামনাঁয় ৬মহা'দবের নিকট 


» 


* কেহ কেহ বলেন ৮গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত র্গাপরসাদই 
ঠাকুরকে দেখিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন। 


4] 


2] 


ক 


| বিবাহ ও পুনরাগমন। ১৮৯ 

হত্যা দিবার সংকল্প স্থির. করিলেন, এবং কামারপুকুরের 
“বুড়ো শিব'কে জাগ্রত দেবতা জানিয়| তাহারই 
মাড়ে ( মন্দিরে ) বাইয়া প্রায়োপবেশন করিয়া 
পড়িরা রহিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে তাহার 
মনোভিলাষ পুর্ণ হইবে, তিনি এখানে এইরূপ প্রত্যাদেশ 
লাভ করিলেন এবং এস্থানে গমন করিয়া পুনরায় প্রায়োপবেশনের 
অনুষ্ঠান করিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট ইতিপূর্বে 
কামনা পুরণের জন্য কেহ হত্যা দিত না।  প্রত্যাদিষ্টা বৃদ্ধা 
উহা জানিয়াও মনে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। ছুই তিন 


চক্্রাদেবীর হত্যাদান। 


, দিন পরেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, জবলজ্জটান্ুশোভিত বাঘান্বর- 


পরিহিত রজতদলিতকান্তি মহাদেব সম্মুখে আবিভূতি হইয়া 
তাহাকে সান্তনা দানপুর্ব্বক বলিতেছেন_-ভয় নাই, তোমার 
পুত্র পাগল হয় নাই, এশ্বরিক আবেশে তাহার এরূপ অবস্থা 


_ হইয়াছে! ধৰ্ম্মপরায়ণ! বৃদ্ধা এরূপ দেঝাদেশলাভে আশ্বস্ত 


হইয়া ভক্তিপুতচিত্তে জীত্ৰীমহাদেবের পুজ! দিয়া গৃহে ফিরিলেন 
এবং পুত্রের মানসিক শান্তিবিধানের জন্য কুলদেবতা ৬রঘুবীর 
ও ৬শীতলা মাতার একমনে সেবা করিতে লাগিলেন । শুনি- 
য়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট তদবধি অনেক নরনারী প্রতি 
বৎসর হত্য| দিয়া সফলকাম হইতেছে । 

এই কালের কথা ম্মরণ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে পরে অনেক 
সময় বলিয়াছেন__“সাধারণ জীবের শরীর-মনে আধ্যাত্মিক ভাবে 
এপ দুরে থাকুক্‌ উহার এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর 
ত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ, মার 


রি কলের কোন ন| কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া 
্‌ থাঁকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা! (নিজ শরীর 


দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত! এখন হইতে 


১৯০ রীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসর্গ । | 
আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই! 
চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিরাছিল, চেষ্টা করিয়াও পলক. ফেলিতে 
পারিতাম না! কত কাল যে গত হইল, তাহার জ্ঞান . থাকিত 
না এবং শরীরকে শরীর বলিয়া জ্ঞান ছিল ন|। মার দিক হইতে 
ফিরিয়া শরীবের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়িত 
বিষম ভয় হইত ;. ভাবিতাম, তাই ত পাগল হইতে বসিয়াছি 
নাকি ? দর্পণের সম্মুখে দীড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া 
দেখিতাম, তাহাতে চক্ষুর পলক পড়ে কি না!- দেখিতাম 
তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশুন্য হইয়। থাকিত ! . ভয়ে কীদিয়। 
ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম__“মা, তোকে ডাকার ও তোর 
- উপর একান্ত বিশ্বাস নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল ? শরীরে 
বিষম ব্যাধি দিলি?” আবার পরক্ষণেই বলিতাম, তা 
বা হবার হ'কৃগে, শরীর যায় যাক্‌, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্‌ 
নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর্‌, আমি যে, মা তোর. পাদপন্ে 
একান্ত শরণ লইয়াছি, তুই ভিন্ন আমার যে, আর অন্য গতি 
একেবারেই নাই !” এরূপে কাঁদিতে কীদিতে মন আবার অদ্ভুত 
উৎসাহে উত্তেজিত হইয়| উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় 
বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া -আশস্ত 
হইতাম 1” 
সে যাহা হউক, জী্রীজগন্মাতার অনিন্ত্য নিয়োগে মথুর বাবু 
4177 এই সর এক রঃ ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত 
শিব-কানীরপে দন!  দেবপ্রকাশ  অযাচিতভাবে দেখিতে পাইয়। 
₹ বিস্মিত ও স্তম্তিত হইয়াছিলেন। কিরপে 
তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমুত্তি সনদর্শন করিয়| 
জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে তাহাকে হৃদয়ের পুজা অর্পণ করিয়াছিলেন, 


তখন 


রি 
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৮১, ৯ 


ভৈরবীত্রাহ্মণী-সমাগম । ১৯১ 


তাহ! আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।*% এ দর্শনের দিন হইতে তিনি 
ঠাকুরকে আর এক নয়নে দেখিতে এবং তাহাতে সর্ববদা ভক্তি 
বিশাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ! এরূপ অঘটন ঘটন৷ দেখিয়। 
স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের 
সহায়ত৷ ও আন্ুকুল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই যেন 
ইচ্ছাময়ী জগন্মাত| তীহাদিগের উভয়কে এরূপে অবিচ্ছেদ্য 
প্রেম্বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । সন্দেহ, জড়বাদ ও নাস্তিক্য- 
প্রবণ বর্তমান যুগে ধর্ম্মগ্রানি দূর করিয়া অধ্যাত্মশক্তি সংক্রমণের 
জন্য ঠাকুরের শরীরমনরূপ যন্ত্রটাকে শ্রী্রীজগদন্থা কত যত্নে ও 


‘কি অদ্ভুত উপায়সকল অবলম্বনে যে, নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন এরূপ 


ঘটনাসকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয় । 


দশম অধ্যায় । 
ভৈরবী ত্রাহ্মণী-দমাগম | 


বিবাহ করিয়া কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পরে 
| সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ 

রাণী রামমণির রনি ভা 
সাংঘাতিক গীড়া। খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের জীবনে দু সমুপ- 
স্থিত হয় ' ঘটনা দুইটা তাঁহার জীবনে বিশেষ 
“পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল; সেজন্য উহাদের কথা আমা- 
দিগের আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮৬১ খুষ্টাব্দের প্রীরন্তে 
রাণী রাসমণি গ্রহণীরোগে আক্রান্ত! হইলেন: ঠাকুরের শ্রীমুখে 


+ গুরুভাব, পূর্বার্দ_৬্ট অধ্যায়/১৭৮ হইতে ১৮০ পৃষ্ঠা । 


১৯২ এশ্ৰীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, রাণী এ সময়ে একদিন সহসা 
পড়িয়া যান। উহাতেই জর, গাত্রবেদন| ও অজীর্ণাদির সুত্র 
পাত হইয়া, ক্রমে গ্রহণীরোগের সঞ্চার হইয়াছিল । রোগ ক্রমে 
সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিল। . 
পাঠককে আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, অশেষ গুণবতী রাণী 
সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ইংরাজী ১৮৫৫ খুষ্টাব্দের মে 
মাসের ৩১শে তারিখে বৃহস্পতিবারে দক্ষিণেশ্বরকালীবাটা স্থপ্রতি- 
" ষ্টিত করেন এবং এ দেবসেবা আবহমান কাল নির্বিবক্ষে 
চালাইঝার উদ্দেশ্যে এ বৎসর ১৪ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট 
তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন লাট জমিদারী দুই লক্ষ 
ছাবিবশ সহজ মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন ।* মনে মনে সঙ্কল্প 
থাকিলেও, রাণী এতদিন এঁ সম্পত্তি আইনানুসারে বথাযথ- 
রাণীর দিনাজপুরের ভাঁবে দানপত্র লিপিবদ্ধ করিয়া উহাকে দেবে- 
সম্পত্তি দেবোত্তর কর ত্তররূপে পরিণত করেন নাই। আসন্নকাল 
5 উপস্থিত দেখিয়। উহা করিবার জন্য তিনি 
ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাণীর চারি কন্যার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া 


শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণামরী দাসীর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা 
প্রতিষ্ঠার পূর্বের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুশয্যার 


ERE 


aint in High Court Suit No. 308 of 1872 Pud- 
domoni Dasee vs. Jagadamba .Dasee, recites the follow- 
ing from the Deed of Endowment executed by Rani 
Rasmoni : ~“According to my late husband’s desire’ 
** * I on ISth. Jaistha 1262 B. 9. (June 1855) 
established and consecrated the Thakurs + ৯ # and 
for purpose of carrying on the Sheba purchased three 
, lots of Zemindaries in District Dinajpur on 14th Bhadra 
1262 B. 5. (29th, August 1855) for Rs 2,26,000,” 


fx 


ভৈরবীত্রাহ্মণী-সমাগম । ১৯৩ 


পার্থ সুতরাং তাহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠ! কন্যাদ্বয়, শ্রীমতী পদ্মমণি 
ও শ্রীমতী জগদন্ব। দাসীই উপস্থিত ছিলেন।  শুনিয়াছি, 
কালীবাটীর দেবোত্তর দানপত্র রাণীর অভিপ্রায়ানুসারে প্রস্তুত 
হইয়া আসিলে, উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এ সম্পত্তির নিয়োগ- 
সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিবাদ বিসম্বাদের পথ এককালে রুদ্ধ করিবার 
জগ্য রাণী নিজ কম্াদ্ব়কে সম্মতিসূচক অঙ্গীকারপত্রে সহি 
করিতে বলিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ| শ্রীমতী জগদন্থা এ পত্রে সহি 
করিয়াছিলেন; কিন্ত জ্যেষ্ঠ শ্রীমতী পদ্মমণি রাণীর মৃত্যুকালীন 
অনুরোধেও উহাতে সহি করেন নাই। . সেজন্য মৃত্যুশয্যায় 
শয়ন করিয়াও রাণী শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অগত্যা, 
৬জগম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে, ভাবিয়া, রাণী ১৮৬১ 
খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেবোত্তর দানপত্রে সহি 
করিলেন*% এবং এ কার্ধ্য সমাধা করিবার পর দিনে, -১৯শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রিকালে শরীরত্যাগ করিয়া ৬দেবীলোকে 
গমন করিলেন। 
ঠাকুর বলিতেন, শরীরত্যাগের কিছু দিন পূর্বের রাণী 
শরীর রঙ্গ করিবার রাঁসমণি ৬কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটাতে 
কালে রাণীর দর্শন। আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; এবং দেহরক্ষী 
অব্যবহিত পুর্ববকালে, সম্মুখে অনেকগুলি আলোক_ ভালা 
¥ The Deed of Endowment dated 7801), February 1867. 
was executed by Rani Rasmani ; she acknowledged her 
execution of the same before J. F. Watkins, Solicitor, 
Calcutta. This dedication was accepted as valid by 
all parties in Alipore Suit No. 72 of 1867, Jadu Nath 
Chowdhury vs. Puddomoni, and in the High Court Suit 


No. 398 of 1872 Puddomoni vs. Jagadamba and also 
When that Suit (No. 398) was revived after contest 


on igth. July 1888. 
২২ 


0 শীনীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসন্গ । 


হইয়াছে দেখিয়া, সহস|. বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “সরিয়ে দে, 
সরিয়ে দে, ও সব রোস্নাই আর ভাল লাগৃছে না, এখন আমার 
মা (শ্রীত্ৰীজগন্মাত৷ ) আস্ছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক 
আলোকময় হ'য়ে উঠেছে!” (কিছুক্ষণ পরে) “মা এলে! 
পদ্ম যে সহি দিলে ন|--কি হবে মা 1”__তীহীকে তখন গলা- 
গর্ভে আনয়ন করা হইয়াছিল, এবং নিকটেই চতুর্দিকে শিৰা- 
কুলের উচ্চ নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল! এ কথাগুলি 
বলিয়াই পুণ্যবতী রাণী স্থির শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে 
শয়ন করিলেন ! ঁ 

কালীবাটার দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়! রাণী রাঁসমণির দৌহিত্র- 
তাকালে খা! গণের মধ্যে উত্তরকালে যে বহুল বিবাদ- 
আশঙ্কা করেন তাহাই বিসম্বাদ ও মকদ্রম| চলিতেছে, তাহা হইতে 
হইতে বদিয়ছে। বুঝিতে পারা যায়_তীক্ষৃষ্টিসম্পনন রাণী, 
তাঁহার প্রাণন্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবস্ত যথাযথ থাকিবে ন৷ 
বলিয়া, মৃত্যুকালে কেন অত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই 
বা সাংঘাতিক ব্যাধির যন্তরণাপেক্ষ। এ চিন্তার যন্ত্রণা তাহার নিকট 
তাঁত্রতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল । আদালতের কাগজপত্রে 
দেখা যায়, এ সকল মোকদ্দমার বহুল ব্যয়ের জন্য & দেবোত্তর 
সম্পত্তি খণগ্রস্ত হইয়া এখনই কিঞ্চিম্ন লক্ষ মুদ্রায় ' বাঁধ! 
পড়িয়াছে।* কে বলিবে, রাণী রাসমণির অদ্বিতীয় দৈবকীস্তি 


এ বিবাদের ফলে নাম মাত্রে পর্যবসিত .এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে 
কিনা! 


* Debt due on mortgage by, the Estate is Rs. 5,000 ; 
interest payable quarterly is Rs. 876—0— 0; 
the Referee already stated amount to Rs. 
yet untaxed, 


Costs of 
20,090, as 


7 
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ভৈরবীত্রাঙ্গণী-সমাগম। 5৫ 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা প্রতিষ্ঠার কালে রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা 

মথুর বাবুর সাংসারিক অযুত মথুরানাথ বা মথুরামোহন বিশ্বাস বিষয়- 
উন্নতি ও দেবসেবার সংক্রান্ত সকল কাঁধ্য পরিচালনায় তাহার 
55 দক্ষিণহস্তন্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালী- 
বাটীপ্রতিষ্ঠার দিন হইতে তিনি উহার দেবোত্তর সম্পত্তির আয়- 
ব্যয় বুঝিয়া৷ রাণীর ইচ্ছামত দেবসেবাসংক্রান্ত সকল বিষয়ের 
বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। স্থুতরাং রাণীর মৃত্যুর পরে তিনিই 
উহা পূর্বের ন্যায় পরিচালনা করিতে থাকিলেন। শরীরামরুষ্ণ- 
দেবের পবিত্র জীবন-প্রভীব মথুরামোহনের মনের উপর ইতিপূর্বে 
অধিকার বিস্তৃত করায়, দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসেবা যে, রাণীর মৃত্যুতে . 
কোন অংশে হীনীজসম্পন্ন হইল না, একথা বেশ বুঝিতে 
পারা যায়। 7 
ঠাকুরের সহিত মথুরামোহন বা মথুরানাথের বিচিত্র সম্বন্ধের 
কথা আমরা ইতিপুর্ব্বে পাঠককে অনেকবার 

গা উরি বলিয়াছি। অতএব এখানে উহার পুনরুলেখ 
সহায়ত! করিবার জগ্ঘ। , নিষ্প্রয়োজন । এখানে কেবলমাত্র এই কথা 
বলিলেই চলিবে যে, দীর্ঘকালব্যাপী তন্তরোক্ত সাধনসমূহ ঠাকুরের 
জীবনে অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বের রাণী রাসমণির ্র্গারোহণ ও 
কালীবাঁটিসংক্রান্ত সকল বিষয়ে মথুরামোহনের একাধিপত্য-লাভরূপ 
ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে এ বিষয়ে সম্যক 
সহায়তা করিবার বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগ- 
দ্বার অঙ্গুলী-সক্কেতে মথুরের এই সময়ে বিষয়াধিকীর লাভ 
ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্যই কি না, তাহা কে বলিতে পারে? 
কারণ, দেখা যায়, এখন হইতে আমরণ, মথুরামোহন ঠাকুরের 


বিশেষভাবে সেবা করিতে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। 


১5 শীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 
বিষয়াধিকার লাভের পর একাদশ বৎসরেরও অধিক কাল 
এরূপে এক ব্যক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া উচ্চ ভাবাশ্রায়ে জীবন 
অতিবাহিত করা একমাত্র ঈশ্বরকৃপাতেই সম্ভব হইতে পাঁরে। 
রাণীর বিপুল বিষয়ে প্রায় একাধিপত্য লাভ করিয়া, মথুরামোহন 
যে উচ্ছঙ্খল ও বিপথগামী না হইয়া ঠাকুরের প্রতি দিন দিন 
অধিকতর বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার 
বিপুল ভাগ্যের কথা বুঝিতে পার! যায়। 

ঈশ্বর-সাধক ভিন্ন অন্য কেহ এখনও পর্য্যন্ত ঠাকুরের উচ্চা- 
ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতর বস্থা সন্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারে 
সাধারণের ও মধুরের নাই। মানব-সাধারণ তাহাকে বিকৃতমস্তি্ষ 
a উন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। কারণ, 
দেখিয়াছিল, এই ব্যক্তি আপনার হিতাহিত কিছুমাত্র বুঝে না, 


রূপরসাদি কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, কখন কাহারও, 


অনিষ্টচেণ্ট| করে না এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া ইচ্ছামত 
কখন হরি’, কখন “রাম”, এবং কখন বা কালী’ “কালী, বলিয়৷ দিন 
কাটাইয়া- দেয়! দেখিয়াছিল, যে, যে রাণী রাসমণির ও মথুব 
বাবুর কৃপা প্রাপ্ত হইলে লোকে আপন গণ্ডা বেশ গুছাইয়। লয়, 
ভাগ্যক্রমে তাহাদের স্থনয়নে পড়িয়াও এ ব্যক্তি আপনার সাংসা- 
রিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারে নাই__কখন পারিবে যে, 
সে সম্তাবনাও নাই। কিন্তু সকলে একথা বুঝিয়াছিল যে, 
সর্বদা অকর্মণ্য হইলেও এই উন্মাদের উজ্জ্বল নয়নে, অদৃষ্টপুর্বব 
চালচলনে, মধুর কণ্টস্বরে, স্থুললিত বাক্যবিস্তাসে এবং অদ্ভুত 
প্ত্যুৎ্পন্নমতিত্বে "এমন একটা কি আকর্ষণ আছে, যাহাতে, 
তাহারা যে সকল ধনী মানী ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে অগ্রসর হইতেও 
সঙ্কোচ বোধ করে, সে সকল লোকের সম্মুখে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত 


ভৈরবীন্রাহ্মণী-সমাগম। ১৯৭ 


না হইয়| উপস্থিত হইলেও অচিরে এ ব্যক্তি তীহাদিগের প্রিয় হইয়। 
উঠে! ইতর সাধারণ মানব এবং কালীবাটার কর্ম্মচারীরা এরূপ 
ভাবিলেও, মথুর বাবু কিন্তু এখন অন্যরূপ ভাবিতেন। হৃদয়ের নিকট 
শুনিয়াছি-_মথুরামোহন বলিতেন, “জীন্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে 
বলিয়াই উহার এঁ প্রকার উন্মত্তব ভাব উপস্থিত হইয়াছে ।” 
সে যাহা হউক, রাণী রাসমণির মৃত্যুর স্বল্নকাল পরে ঠাকুরের 
ভৈরবী বৰাহ্ধমীর জীবনে এ বৎসর আর একটা বিশেষ ঘটনা 
আগমন। _ সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটার 
পশ্চিম ভাগে গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ পোস্তার উপর এইকালে বিচিত্র 
পুষ্পকানন ছিল। সযত্ব-রক্ষিত এ কাননে নানাজাতীয় পুষ্প- 
সম্ভার মস্তকে বহন করিয়া বৃক্ষলতীদি, তখন চিচিত্র শৌভা 
বিস্তার করিত এবং মধুগন্ধে দিক আমোদিত হইত। শ্রীত্রীজগ- 


, দ্বার পুজা না করিলেও, ঠাকুর এই সময়ে নিত্য এ কাননে পুল্দ- 


চয়ন করিতেন এবং মাল্য রচনা করিযা! -শ্ীত্রীজগন্মাতাকে স্বহস্তে 
সাঁজাইতেন। এ কাননের মধ্যভাগে গঙ্গাগর্ভ হইতে মন্দিরে 
যাইবার টাদনী-শোভিত বিস্তৃত সোপানাবলী এবং উত্তরে, 
পোস্তার শেষে স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের জন্য একটা বীধা- 
ঘাট ও কালীবাটার উত্তরের নহবৎখানা অদ্যাপি বর্তমান । বাধা 
ঘাটটীর উপরে একটা বৃহ বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায়, লোকে 
উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়! নির্দেশ করিত। f 
পূর্বেৰোক্ত কাননে ঠাকুর একদিন প্রাতে পুপেচয়ন করিতে- 
ছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা বকুলতলার : ঘাটে আসিয়। 
লাগিল/এবং উহা হইতে গৈরিকবক্্র-পরিহিতা আলুলায়িত-দীর্ঘ- 
কেশা; তৈরবীবেশধারিণী এক সুন্দরী, রমণী পুস্তকাদির একটা , 
পুটুলি হস্তে অবতরণ করিয়া, দক্ষিণের সুবৃহৎ ঘাটের টাদনীর 


১৯৮ শী্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


দিকে অগ্রসর হইলেন। যৌবনের অপুর সৌন্দর্যাভাগ তাহার 
শরীরকে তখনও ত্যাগ না করায়, -প্রৌচবয়স্কা হই.লও ভৈরবীকে 
দেখিয়! তাহা কেহই মনে করিতে পারিত না। কিন্তু ঠাকুরের 
শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি 
হইবে। ভৈরবীর সহিত নিজ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা ঠাকুর প্রথম 
দর্শনে কতদূর বুঝিতে পারিরাছিলেন, তাহ! বলিতে পারি না 
কিন্তু আপনার লোক দেখিলে লোকে যে বিশেষ আঁকর্ষণ 
অনুভব করিয়| থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়া তিনি যে উহা অনুভব 
করিয়াছিলেন, এ কথা সত্ম। কারণ ভৈরবীকে দূর হইতে 
দেখিয়াই ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিলেন এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে 
ডাকিয়া টাদনী হইতে উক্ত সন্যাসিনীকে ডাকিয়| আনিতে বলি- 
লেন! হৃদয় তাহার এরূপ আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিয় 


বলিলেন, “রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন ?— 


ঠাকুর তদুভ্তরে বলিলেন, “আমার নাম ক'রে বল্‌গে য|,ত৷ 
হ’লেই আস্বে এখন।” হৃদয় বলিত, অপরিচিত সন্্যাসিনীর 
সহিত আলাপ করিবার জন্য মাতুলের এরূপ আগ্রহাতিশয় 
দেখিয়া সে অবাক্‌ হইয়াছিল। কারণ, ইতিপুর্বেব তাহাকে এরূপ 
করিতে সে আর কখনও দেখে নাই । 
সে যাহ! হউক, উন্মাদ মাতুলের বাক্য অন্যথা করিবার উপায় 
নাই বুৰিয়|, হৃদয় চাদনীতে যাইয়। দেখিল, ভৈরবী এ স্থানেই 
উপবিষ্ট! রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে সন্বোধন করিয়| বলিল যে, 
তাহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল তীহার দর্শনলাভের জন্য প্রার্থনা করিতে- 
ছেন। একথা শুনিয়। ভৈরবী, মনে কোনরূপ দ্ধ বোধ ব| 
, প্রশ্মান্তর না করিয়া, তাহার সহিত আগমনের জন্য উঠিলেন 
দেখিয়া হৃদয় অধিকতর বিস্মিত হইল। 


J 


৮; 


ভৈরবীত্রাক্মণী-সমাগম । ১৯৯ 


ঠাকুরের ঘরে আসিয়া ও তাহাকে দ্েখিয়াই ভৈরবী সহসা 
আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং বাস্পবারি মোচন 
নার করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, “বাবা, তুমি 
পা এখানে রয়েছ ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জেনে 
তোমার খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এতদিনে দেখা 
পেলাম্‌!” ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,_ “মামার কথা কেমন 
কারে জান্তে পার্লে মা ?” ভৈরবী বলিলেন,_-তোমাদের তিন 
জনের সঙ্গে দেখা ক’র্তে হবে, এ কথা শজগদন্বার কৃপায় পূর্রে 
জান্তে পেরেছিলাম। দুই জনের ,দেখ| পূর্ব (বঙ্গ) দেশে 
পেয়েছি, আজ এখানে তোমার দেখাও পেলাম্‌ !” 
ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়৷ বালক যেমন 


iS 


জননীর নিকটে সকল কথা সানন্দে বলিতে থাকে সেই ভাবে 


আপন অদৃষ্টপুর্বব দর্শনের কথা, ঈশ্বরীয় কথাপ্রসজে বাহজ্ঞান 


লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশৃশ্যতা প্রভৃতি যোগজ শারীরিক 
বিকারের কথা, লোকে তাঁহাকে যেজন্য উন্মাদ বলিয়া ধারণা 
করিয়াছে প্রভৃতি সকল কথা-_ত্রীহাকে মন খুলিয়া বলিতে ও 

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,_- 


বা 1৩ ভু “যাগ আমার এ সকল কি হয় ?_ আমি কি 


প্রথমালাপ । 
সত্যই পাগল হ'লুম ?-মাকে ( জগদন্বাকে ) 


মনে প্রাণে ডেকে সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হ'ল ?৮ 
ভৈরবী ঠাকুরের এ কথা শুনিতে শুনিতে জননীর ন্যায় কখন: 
উত্তেজিতা, কখন উল্লসিতা ; এবং কখন বা করুণার্দ-হৃদর| হইয়। 
তাহাকে' সান্তনা দানের জন্য বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 
“তোমায় কে পাগল বলে, বাবা ? তোমার এত পাগলামি নয়; * 
তোমার এ যে মহাভাব হ'য়েছে, তাই এরূপ হচ্চে! তোমার যে 


Sc শীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


অবস্থা হয়েছে, তা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? তাই এঁ 
প্রকার বলে। এ রকম হয়েছিল শ্রীমতী রাধারাণীর ; এ রকম 
হয়েছিল শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর ! সে সব কথা ভক্তিশান্্রে আছে। 
আমার নিকটে এই সব পুঁথি রয়েছে । আমি তোমাকে প’ড়ে শুনাব 
এবং দেখাব যে, ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক যার| ডেকেছে, তাদেরই এরূপ 
অবস্থ| সব হয়েছে ও হয় ।--ভৈরবী ত্রাঙ্গণী ও নিজ মাতুলকে 
এরপে পুর্ববপরিচিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় বাক্যালাপ ও ব্যবহারাদি 
করিতে দেখিয়া, হৃদয়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না! 
অনন্তর কথায় কথায় বেল! অধিক হইয়াছে দেখিয়া, 
দেবীর প্রসাদী ফল, মূল, মাখন, মিছরি প্রভৃতি ভৈরবী ব্রা 
জলযোগ করিতে দিলেন এবং মাতৃভাবে ভাবিত| 


ঠাকুর 
হ্মণীকে 
্াহ্মণী পুক্রস্বরূপ 


তাঁহাকে পর্বে না খাওয়াইয়৷ জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিযা, স্বয়ং ' 


এ সকল খাদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন | 
যোগ শেষ হইলে, ব্ৰাহ্মণী নিজ কষগত রঘুবী 
জন্য ঠাকুরবাটার ভাণ্ডার হইতে আট! চাল প্র 
গ্রহণ করিয়া, পঞ্চবটাতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা 
অনন্তর রন্ধন শেষ হইলে, ৬ 
রাখিয়া ত্রাঙ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং 
করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, অ 
সমাধিস্থা হইলেন ! তাঁহার ছুনয়নে প্রেমাশ্র 
লাগিল এবং তিনি বাহাজ্ঞান এককালে হারাইয়। ফেলিলেন। 
পকবটাতে ভৈরবীর রি টু J “ৰ 
অপূর্ব দর্শন | ভব করিয়া, , 


| বেশে সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন" 
অর্দবাহা অবস্থায়, কি করিতেছেন সম্যক ন| বুঝিয়া, অ 


দেবদর্শন ও জল- 

র শিলার ভোগের 
ভূতি ভিক্ষাস্বরূপে 
হইলেন। 


ইতপূরবব দর্শমলাভে 
ধারা প্রবাহিত হইতে 


পরের 


রঘুবীরের সন্মুখে খাদ্ধাদি 


এবং 


=> 
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শক্তিবলে প্রযুক্ত নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় ত্রাহ্মণী-নিবেদিত সম্মুখস্থ 
খাগ্তসকল গ্রহণ করিতে থাকিলেন ! কতক্ষণ পরে ত্রাহ্মণী 
সংজ্ঞালাভ করিরা চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহাজ্ঞান-বিরহিত 
ভাবাবিষউ ঠাকুরের এ প্রকার কার্যকলাপ দেখিয়া এবং নিজ 
দর্শনের সহিত উহ! মিলাইয়| পাইয়া, বিস্ময়ে আনন্দে কণ্টকিত- 
কলেবর! হইলেন! আবার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর যখন সাধারণ 
জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিয়া, নিজকৃত কার্য্যের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া 
ত্রা্মণীকে বলিতে লাগিলেন, “কে জানে বাবু, কেন এমন 
বেসামাল হই এইরূপ কাধ্য সরল করিয়া বসি+-__তখন 
ত্রাঙ্গণী জননীর ন্যায় তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া 
বলিলেন, “বেশ করিয়াছ বাবা) এ কাজ ত: তুমি 
কর নাই, তোমার *ভিতরে যিনি আছেন, তিনিই করিয়াছেন 
ও করিয়া থাকেন; ধ্যান করিতে -করিতে আমি যাহা 
দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি কে এরূপ করিয়াছে 
এবং কেনই বা করিয়াছে; বুঝিয়াছি যে, আর আমার 
পুর্বে ন্যায় পূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পুজা করা এত- 
দিনের পরে সার্থক হইয়াছে !”__-এই বলিয়া ব্ৰাহ্মণী মনে 
কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, ঠাকুরের ভোজনাবশিষ্ট দেবপ্রসাদ 
বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে রঘু 
বীরের জীবন্ত দর্শন স্থায়িভীবে লাভ করিয়া  প্রেমগদগদ 
অর্দবাহা অবস্থায় বাস্পবারি মোচন করিতে করিতে বহুকীলের 
পুজিত রঘুবীর শিলাটাকে সযত্বে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত 
করিলেন! পা | f 

প্রথম দর্শনের প্রীতি ও আকর্ষণ ঠাকুর ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে 
দিন দিন বন্ধিত হইতে লাগিল। অপত্যপ্রেমে মুগ্ধহৃদয়! 

২৩ 


২০২ শীত্রীরামকৃষ্চলীলাপ্রসঙ্গ । 
সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্ররেই রহিয়া গেলেন। পরস্পরের দর্শন 
ও আধ্যাত্মিক বাক্যালাপে পঞ্চবটাতে দিনের 
পর দিন যে কোথ৷| দিয়া যাইতে লাগিল, 
তদ্বিষয় উভয়ের মধ্যে কাহারও অনুভবে আসিল ন|! ঠাকুর 
নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা সম্বন্ধীর রহস্য কথাসকল 
অকপটে ত্রাহ্মণী মাতাকে বলিয়! সর্ববদ। নানাবিধ প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন এবং ভৈরবী ত্ৰাহ্মণী, নানা তন্তর-গ্রন্থসমূহ হইতে এ 
সকলের সমাধান করিয়া এবং কখন বা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও 
প্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে অবতার পুরুষদের 
দ্েহমনে ঈশ্বরপ্রেমের প্রবল বেগ কিরূপ লক্ষণসকলের 
আবির্ভাব করে, তদ্বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইয়া, ঠাকুরের সংশয়- 
সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটাতে এঁরূপে দিব্যানন্দের 
প্রবাহ ছুটিল। 
ছয় সাত দিন এরূপে কাঁটিবার পর, তীক্ষুবুদ্দিসম্পন 
ঠাকুরের মনে হইল, দোষসম্পর্ক না৷ থাকিলেও, ্রাঙ্মণীকে 
ভৈরবীর দেব মগলের এখানে রাখা ভাল হইতেছে না। কাঁম- 
ঘাটে অবস্থানের কাঁঞ্চনাসক্ত সংসারী মানব বুঝিতে ন| পারিয়া 
নীরা! পবিভ্রা রমণীর চরিত্র-সম্বন্ধে নানা কথা 
রটনার অবসর পাইবে । মনে এ কথার উদয় হইবামাত্র তিনি 
ত্ৰাহ্মণীকে উহা ইঙ্গিতে বলিলেন। ্রাঙ্গণীও মনে মনে উহার 
যাথার্থ্য অনুধাবন করিলেন এবং নিকটেই গ্রামমধ্যে কৌন স্থানে 
থাকিয়া, প্রতিদিন দিবসে কিছুকীলের জন্য আসিয়! ঠাকুরের 
সহিত দেখা করিয়া যাইবার সংকল্প স্থির করিয়া 
কালীবাটী পরিত্যাগ করিলেন। ট 
কালীবাটার অনতিদুরে উত্তরে ভাগীরধীতীরে দক্ষিণেশবর- 


পঞ্চবটাতে শান্তরপ্রসঙ । 


, দক্ষিণেশ্বর 


ভৈরবীত্রাঙ্ষণী-সমাগম | ২০৩ 


গ্রামের মধ্যে দেব মণ্ডলের ঘাট_ ব্রাঙ্গণী এইস্থানে আসিয়া 
আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন * এবং ' গ্রামমধ্যে যথাতথা 
পরিভ্রমণ করিয়া, নিজগুণে গ্রামন্থ রমণীগণের শীঘ্রই প্রিয় 
হইয়া উঠিলেন। স্তুতরাং বাসস্থান ও ভিক্ষা কোন বিষয়ের 
জন্য এখানে তাহার অস্ুবিধা রহিল না এবং লোকনিন্দার ভয়ে 
ঠাকুরের পবিত্র দর্শনলাভে তাঁহাকে একদিনের জন্যও বঞ্চিত 
হইতে হইল না। তিনি প্রতিদিন কিয়ৎকালের জন্য কালী- 
বাঁটাতে আসিয়! ঠাকুরের সহিত পূর্নেবর ন্যায় কথাবার্তা কহিয়! 
যাইতে লাগিলেন এবং গ্রীমস্থ পরিচিত রমণীকুলের নিকট 
হইতে নানাপ্রকার খাগ্াদি ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিয়া, 
ঠাকুরকে ভোজন করাইতে লাগিলেন | 

ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভব, দর্শন ও অবস্থাদির কথা 
শুনিয়া, সাধিকা ত্ৰাহ্মণীর নিশ্চিত ধারণা হইল, সকল, 
অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেম হইতে উপস্থিত হই- 
য়াছে। আবার, ঈশ্বরালাপে ঠাকুরের মূহুমুহুঃ 
ভাঁবসমাধিতে বাহাচৈতন্যের লোপ ও কীর্তনে 
পরমানন্ন দেখিয়া, তাহার দৃঢ় ধারণা হইল__ 
ইনিসামান্য সাধক নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতাদি 
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* হৃদয় বলিতেন, দেব মণ্ডলের ঘাটে থাকিবার পরামর্শ ঠাকুরই 
্রাঙ্মণীকে প্রদান করিয়া, তাহাকে মণ্ডলদের বাটী পাঠাইয়া দেন এবং 
তথায় যাইবামাত্র এনবীনচন্দ্ নিয়োগীর ধর্মপরারণা পত্রী তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ করিয়া, কেবলমাত্র এ ঘাটের ঘরে যতকাল ইচ্ছা, থাকিবার জন্ত 


অনুমতি প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, কিন্তু একখানি তক্তা- 
পোষ, এক মণ চাল, ডাল, ঘী ও অন্যান্ত ভোজনসামগ্রীও তৎসহ প্রদান 


করিয়াছিলেন । 
+ গুরুভাব, পূর্বার্দ_ ৮ম অধ্যায়, ২৩১ পৃষ্ঠা হইতে ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ । 


ঠাকুরকে ভৈরবীর 
অবতার বলিয়া ধারণা 
কিরূণে হয়। 


২০৪ শরীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজ। 
গ্রন্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু প্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারের 
নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া আগমনের কথার যে 
সকল ইজিত দেখিতে পাওয়া! বার, ঠাকুরকে দেখিয়! ত্রাহ্মণীর 
স্মৃতিপথে সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। 
 স্থপশ্ডিভা* ব্ৰাহ্মণী, এ সকল গ্রন্থে প্রীচৈতন্যদেবের চালচলন 
আঁচার-ব্যবহীরাদি সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ কথালিপিবন্ধ দেখিয়- 
ছিলেন, সে সকলের সহিত ঠাকুরের চালচলনাদি তন্ন তন্ন 
করিয়া মিলাইয়া উহাদের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। গ্রীচৈত্ত- 
দেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্ম্মভাব 
উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন । আবার, 
ঈশ্মরবিরহবিধুর উচৈতগ্যদেবের নিরন্তর গাত্রদাহ, অক্চন্দনাদি 
যে সকল পদার্থের ব্যবহারে প্রশমিত হইবার কথা গ্রস্থনিবদ্ধ 
আছে, ঠাকুরের গাত্রদাহ প্রশমনের জন্য তিনি & সকলের 
প্রয়োগ করিয়া তদ্রপ ফল পাইলেন।% সুতরাং পঞ্চবটাতে 
ত্রাহ্মণীর শীরামকৃষ্ণদেবসম্থন্ধীয় প্রথম দিনের দিব্যদর্শন, পূৰ্ব্বোক্ত 
কথা সকলের সহিত একযোগে সমুদিত হইয়া, তাহার মনে দৃঢ় 
ধারণা করাইয়| দিল, ঠাকুরের শরীরমনাশরয়ে এ যুগে শ্রীচৈতন্য 
ও শ্রীনিত্যানন্দ দেব উভয়ে ঈশ্বপ্রেম প্রচার করিয়| জীবোদ্ধারের 
নিমিত্ত পুনরাগমন করিয়াছেন! সিহড় গ্রামে যাইবার কালে; 
বাহিরে আবিভূতি হইতে দেখিয়াছিিলেন__একথা আমরা পাঠককে 
ইতিপূর্ন্বে বলিয়াছি-ত্রাঙ্গণী এখন এ দর্শনের কথা ঠাকুরের 
মুখে শ্রবণ করিয়া, শ্রীরামকৃধগদেব-স্বন্ধীয় নিজ মীমাংসা 


* গুরুভাব, উত্তরার্দ_-১ম অধ্যায়, ৪-৬ পৃষ্ঠা । 


ভৈরবীন্রান্মণী-সমাগম। 5৫ 


দৃঢ়তর বিশ্বাসবতী হইলেন এবং বলিলেন, “এবার নিত্যানন্দের 
খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব !” 
জন্যাসিনী ব্ৰাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা 
: করিতেন না; প্রীরামকৃষ্ণদেব-সন্বন্ধীর নিজ মীমাংসা অপরের 
নিকট প্রকাশে নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইবার শঙ্কাও রাখি- 
তেন ন! ৷ স্তৃতরাং আপন মীমাংসা প্রথমে ঠাকুর ও হৃদয়ের 
নিকটে এবং পরে জিজ্ঞাসিতা হইলে অপর সকলের নিকটে 
বলিতে কিছুমাত্র কুষ্টিতা হইতেন না । শুনিয়াছি এই সময়ে এক- 
দিন ঠাকুর পঞ্চবটাতলে মধুর বাবুর সহিত বসিয়া ছিলেন। 
- হৃদয়ও তীহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, তাহার 
সম্বন্ধে ত্াহ্মণী যে মীমাংসার উপনীত হইয়াছেন, তাহা মথুরা- 
মোহনকে বলিতে লাগিলেন । বলিলেন, “সে বলে যে, অবতার- 
দিগের যে সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে আছে !* 
তার অনেক শাস্ত্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।” 
মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “সে যাই বলুক্‌ না 
বাব, অবতার ত আর দশটার অধিক নাই ? স্তৃতরাং তার কথা 
সত্য হবে কেমন ক'রে ? তবে, আপনার উপর মা কালীর কৃপা 
হয়েছে, একথা সত্য ৷” 
তাহারা এঁরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক 
. মখুরের সন্মুখে সন্্যাসিনী তীহাদের অভিমুখে আগমণ করিতে- 
ভৈরবীর ঠাকুরকে ছেন, দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে 
অবতার বলা । জিজ্ঞাসা করিলেন, “উনিই কি তিনি ?” 


ঠাকুর « স্বীকার করিলেন। তাহার! দ্েখিলেন__ত্রাহ্গণী 


* গুরুভাব, উত্তরা্দ _ ১ম অধ্যার, ৪৬ পৃষ্ঠা । 


২০৬ ীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙগ ।' 
কোথা হইতে এক থাল মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া প্রীবৃন্দাবনে নন্দ রাণী 
যশোদা যে ভাবে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর 
হইতেন, সেই ভাবে ভীবাবিষ্টা হইয়া, তীহাদিগের দিকে অন্যমনে 
চলিয়া আসিতেছেন । নিকটে আসিয়া মথুর বাবুকে দেখিতে 
পাইয়া তিনি সযত্নে আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে 
খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হস্তে মিষ্টা্থালটা প্রদান করিলেন। 
তখন মধুর বাবুকে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন “ওগো 
তুমি আমাকে যা বল, সে সব কথা আজ ইহাকে বল্ছিলাম, তা 
ইনি বল্ছেন্‌ ‘অবতার ত দশটা ছাড়া আর নাই’ |” ' মথুরানাথও 
ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই 
যে এরূপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। 
‘ব্ৰাহ্মণী তাঁহাকে আশীৰ্বাদ করিয়া উত্তর করিলেন, “কেন? 
অীমন্তাগবত চবিবশটী প্রধান প্রধান অবতারের কথা বলিয়া, 
পরে অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়াছেন ত? তা ছাড়া বৈধ্ণব- 
দিগের গ্রন্থে মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে 
এবং প্রীচৈতন্যের সহিত (শ্রীরামক্ষ্দেবকে দেখাইয়া) ইহার 
প্রধান প্রধান সকল বিষয়ের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া 
যায়।” ত্রাক্মণী এঁরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, 
শীমন্তাগবত ও গোঁড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যদিগের গ্রন্থে সুপণ্ডিত কৌন, 
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে এ বিষয় সত্য বলিয়া 
স্বীকার করিতেই হইবে৷ এরূপ ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজ পক্ষ 
সমর্থন করিতে সন্মতা আছেন। ব্রাহ্মণীর & কথার কোন উত্তর 
দিতে না পারিয়া, মথুরামোহন নীরব রহিলেন | 5 
ঠাকুরের সম্বন্ধে ত্রাহ্মণীর অপুর্ব ধারণা ক্রমে কালীবাটীর 
ছোট বড় সকল মানবই জানিতে পারিল এবং উহা তাহাদের 


কারণ । 


ভৈরবীত্রাক্মণী-সমাগম | ২০৭ 


মধ্যে একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিল। এ 
পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের আন্দোলনের ফলাফল আমরা অন্থাত্র 
দক্ষিণেশ্বরে আগমন সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* স্ৃতরাং 
এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে 
যে, ভৈরবী ব্ৰাহ্মণী এরূপে ঠাকুরকে সহসা দেব-পদবীতে আরুঢ় 
করাইয়া, সকলের সমক্ষে তাহাকে দেবতার সম্মান প্রদান করি- 
লেও, অহঙ্কার-প্রবৃদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মনে কিছুমাত্র বিকার উপ- 
স্থিত হয় নাই। কিন্তু শান্রজ্ঞ পুরুষসকলে ব্ৰাহ্মণীর সিদ্ধান্ত 
শ্রবণ করিয়া কিরূপ মতামত প্রদান করেন তাহ! জানিতে তিনি 
উত্স্থক হইয়াছিলেন এবং বালকের স্যার মথুরামোহনকে এরূপ 


পুরুষসকলকে আনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন । এঁ অন্ু- 


রোধের ফলেই পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে 
আগমন হইয়াছিল। বৈষ্ণবচরণের সহিত সন্মিলনে ব্ৰাহ্মণী 
কিরূপে নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া তীহাকে নিজ মতে 
আনয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র 


বলিয়াছি।1 


' * গুরুভাব, পূর্ববর্ঘ_৫ম অধ্যায়, ১৫৩ _-১৫৫ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, 
১৭১-১৭৩ পৃষ্ঠা ও উততরার্ঘ--১ম অধ্যায় দেখ। 
+ গুরুতাব। উত্তরার্দ_১ম অধ্যায়, ১৯-২০ পৃষ্ঠা । 


একাদশ অধ্যায় । 


__ ৮০৯ 


ঠাকুরের তন্্রসাঁধন। 


কেবলমাত্র. তরকযুক্তি-সহায়েই যে, ব্ৰাহ্মণী, ঠাকুরের 

রক পূৰ্বেৰোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীতা| হইয়াছিলেন, তাহা 
চনহ পাঠকের স্মরণ ০ ঠাকুরের সহিত 
্াঙ্গণীকে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎকালে ব্ৰাহ্মণী তাহাকে বলিয়া- 
অবস্থা 'যখাযঘরূপে ছিলেন, শরীরামকৃষ্দেব-প্রমুখ তিন ব্যক্তির 
ডু যচ সহিত দেখা করিয়া, তীহাদিগের আধ্যাত্মিক- 


এরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন । সুতরাং বুঝিতে পায়৷ যায়, 
সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টিই তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন ও ঠাকুরকে 
বুঝিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। ঠাকুরের দর্শনলাভের 
পর এখন যত দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের সহিত তিনি 
যত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। হইতে লাগিলেন, সাধনপথে ঠাকুরকে 
কতদূর কি ভাবে সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষয় ততই তাহার 
মনে পূর্ণ পরক্কটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অতএব ঠাকুরের 
সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রমধারণা দুর করিবার চেষ্টাতেই তিনি যে এখন 
কেবলমাত্র কালক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা নহে; কিন্তু ঠাকুর যাহাতে 


শান্্পথাবলম্ষনে সাধনক্রিরা সকলের যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া 


ঠাকুরের তন্রসাধন। ২০৯ 


রীত্রীজগদন্বার পূর্ণ দর্শন লাভ করিতে পারেন এবং ভীহার পুর্ণ 
কৃপা ও প্রসন্নতার অধিকারী হইয়| স্বন্থরূপে, নিজ দিব্যশক্তিতে 
অবিচলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তদ্দিষয়ে যত্ববতী হইলেন । 
ঠাকুরকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া, 
বিশিষ্ট! সাধিক! ত্ৰাহ্মণীর একথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, গুরু- 
পরম্পরাগত সাধনপথ সর্ববতৌোভাবে অবলম্বন ন! করিয়া, কেবল- 
নীতি মাত্র নিজ অসাধারণ অনুরাগ-সহাঁয়ে ত্রীজগ- 
সাধন করিতে বলিবার দন্বার দর্শনলাভে এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন 
কারণ। বলিয়াই, ঠাকুর নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সংশয়ের 
হস্ত হইতে নিমুক্ত হইতে পারিতেছেন না ॥ সেজন্যই মধ্যে মধ্যে 
তাঁহার মনে উদয় হইতেছে যে, শ্রীত্রজগন্মাতার যে সকল দর্শন : 
এ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, তাহ! নিজ মস্তিক্ক-বিকৃতিরফল কি 
না, এবং তাঁহার অপূর্ব শারীরিক ও মানসিক বিকারসকল 
কোনরূপ উৎকট ব্যাধির লক্ষণ কি না। পূর্বোক্ত বিষয় অনু- 
ধাবন করিয়৷ ব্ৰাহ্মণী এখন ঠাকুরকে তন্তরোক্ত সাধনমার্গাবলম্বনে 
উত্তেজিত করিয়াছিলেন  ত্রাঙ্গণী বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর, পুর্ব 
পুৰ্বৰ সাধকগণানুষ্ঠিত মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাদিগের অনুরূপ 
আধ্যাত্মিক অবস্থাসকল প্রত্যক্ষ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, এ 
সকল অবস্থা ব্যাৰিপ্ৰসূত নহে। সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে 
যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্রে তদ্বিষয় পূৰ্বৰ হইতে লিপিবদ্ধ, 
দেখিতে পাইয়| এবং এরূপ অনুষ্ঠান-সহায়ে স্বয়ং এরূপ ফল- 
সমূহ লাভ করিয়া তাহার মনে এ কথার দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, 
সাধনা-সহায়ে মানব অন্তঃরাজ্যের উচ্চ উচ্চতর ভুমিসমূহে 
আরোহণ করিয়। অসাধারণ প্রত্/ক্ষমকল করিয়া! থাকে এবং 
তাঁহার অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহ এঁরূপেই 
২৪ 


২১০ শীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 
উপস্থিত হইয়াছে। ফলে দড়াইবে এই যে, ঠাকুরের জীবনে 
ভবিষ্যতে যেরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষপকল উপস্থিত হউক না 
কেন, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, এ সকলকে সত্য 
জানিয়া, নিশ্চিন্তমনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। 
ব্ৰাহ্মণী জানিতেন, শাস্ত্র এজন্য সাধককে গুরুবাক্য ও শান্র- 
বাক্যের সহিত নিজ জীবনের অনুভবসকলকে সর্ববদ! মিলাইয়া 

অনুরূপ হইল কি না, দেখিতে বলিয়াছেন 

প্রশ্ন' উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতার মহাপুরুষ বলিয়া 
বুঝিয়া, ব্ৰাহ্মণী কোন্‌ যুক্তিবলে আবার তাঁহাকে সাধন করাইতে 
. উদ্ধত| হইলেন? অবতার-মহিমা যিনি বুঝেন, তিনি ত এরূপ 
পুরুষকে পুর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়৷ তাঁহার সম্বন্ধে সাধনাদি 
পরত 3. চেষ্টার অনাবশ্যকতা সর্ব স্বীকার করেন? 
ও ভরাঙ্গণী কিরূপে উত্তরে বলা যাইতে পারে, ঠাকুরের সম্বন্ধে 
ঠাকুরকে সাধনায় সহ- এ প্রকার মহিম ব| এশ্ধ্যজ্ঞান ব্রাহ্মণীর মনে 

যত! করিয়াছিলেন। ্ 
সর্বদা সমুদিত থাকিলে, তীহার মানসিক ভাব 
নিশ্চয় এরূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা পূর্বেই বলি- 
রাছি, প্রথম দর্শন. হইতে ব্ৰাহ্মণী ঠাকুর 
ভীলবাসিয়াছিলেন। এবং এশরয্জ্ঞান ভুলাইয়। অপরের কল্যাণ- 
চেষ্টায় নিযুক্ত রুরিতে ভালবাসার শ্যায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে 

আর নাই! অতএব অকুত্রি 


ত্র এরূপ হইতে 
দেখিতে পাই। দেখিতে পাই যে, ভীহাদিগের " সহিত . 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাদিগের অলৌকিক 
আধ্যাত্মিক এশর্য্যজ্ঞানে সময়ে সময়ে স্ত্তিত হইলেও, * 


ঠাকুরের তন্ত্রসাধন। 2:35 


পরক্ষণেই উহ! ভুলিয়া তীহাদিগের প্রেমাকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া, 
তাঁহাদ্িগকে হৃদয়ের ভালবাস! অর্পণমাত্র করিয়া কৃতার্থ্নন্য 
হইতেছেন! অতএব ঠাকুরের অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তি- 
প্রকাশ দেখিয়া ব্ৰাহ্মণী সময়ে সময়ে স্তম্তিতা হইলেও, তীহার 
প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম মাতৃজ্ঞান, নির্ভরতা এবং বিশ্বাস যে 
তাঁহার হৃদয়নিহিত কোমল-কঠোর মাতৃস্মেহকে সর্বদা উদ্বেলিত 
করিয়! তাহাকে ভুলাইয়া রাখিত এবং ঠাকুরকে বিন্দুমাত্র সুখী 
করিবার জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে, অপরের হস্ত হইতে 
রক্ষ। করিতে, ও সাধনায় সহায়তা করিতে তাহাকে সর্ববথা 
নিযুক্ত করিত, একথা বলা বাহুল্য । 1 

বিশিষ্ট অধিকারীকে শিক্ষাদানের স্থুযোগ উপস্থিত হইলে, 
গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদের স্বতঃ উদয় হয়। 
আধ্যাত্মিক জগতে, বর্তমানকালে ঠাকুরের ন্যায় উত্তমাধি-কারী যে 
জন্মিতে পারে, ত্রাঙ্মণী একথা পুর্বেব কখন স্বপ্নেও কল্পনা করেন 
নাই। স্থৃতরাং ঠাকুরকে শিক্ষাদানের অবসরপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণীর 
EI হৃদয় কিরূপ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা 
তপন্তার ফলপ্রদানের আমরা বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারি । তাহার 
জন্ ব্যস্তত|। উপর ঠাকুরের প্রতি তাহার অকৃত্রিম পুক্র- 
বাৎসল্য । অতএব এ ক্ষেত্রে ব্ৰাহ্মণী যে, নিজ স্বাধ্যায় ও তপস্যার 
সমগ্র ফল স্বল্নকালের মধ্যে ঠাকুরকে অনুভব করাইয়| দিবার 
জন্য ব্যগ্রা হইয়া উঠিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। 

তন্লোক্ত সাধন সকল অনুষ্ঠানের পর্ব ঠাকুর এ বিষয়ে 
শজ্রগদন্বার অনুজ্ঞা ইতিকৰ্তব্যতাসম্বন্ধে শ্ৰীত্ৰীজগদন্বাকে যে, 
লাভে ঠাকুরের তন্ত জিঞ্ছাস! করিয়াছিলেন এবং তীহার অনুমতি 
॥ সাধনের অনুষ্ঠান তাহার 

করিয়াই যে, উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 


সাধনাগ্রহের পরিমাণ লাভ 
__ একথা আমরা তাহার মুখে কখন কখন শ্রবণ করিয়াছি। 


২১২ রী্ীরামরৃষ্ণলীলাপ্রসর্গ। 

অতএব কেবলমাত্র ব্রাক্গণীর আগ্রহ ও. উত্তেজনা তাহাকে 
এ বিষয়ে নিযুক্ত করে নাই). সাধনপ্রদূত তাহার 
নিজ দিব্যদৃষ্টি তাহাকে প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিয়াছিল__ 
শাস্ত্রীয় প্রণালীসকলের অবলম্বনে শ্রীত্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ 
করিবার : অবসর উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ঠাকুরের 
একনিষ্ঠ: মন এখন ত্রাহ্মণী-নিদ্দিষ্ট সাধন-পথে পূর্ণাগ্রহে ধাবিত 
হইল । সে আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুভব কর! আমা- 
দিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির সম্ভবপর নহে। কারণ, নানাদিকে 
নানা বিষয়ে প্রসারিত আমাদিগের মনের সে উপরতি ও এক- 
লক্ষ্যতা কোথায় ?__অন্তঃসমুদ্রের উপরিগত উল্মিমালার রজ- 
ভঙ্গে মোহিত হইয়া না থাকিয়া, উহার তলস্পর্শ করিবার জন্য 
এককালে হাত পা ছাড়িয়৷ বম্প প্রদানের অসীম সাহস আমা- 
দিগের কোথায় ?_-একেবারে ডুবে যা, আপনাতে আপনি 
ডুবে যা’ বলিয়া, ঠাকুর আমাদিগকে বারম্বার যে ভাবে উত্তেজিত 
করিতেন, সেইভাবে জগতের সকল পদার্থ এবং নিজ শরীরের মায়া 
মমতা পৰ্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক অন্তররাজ্যে ডুবিয়া যাইবার 
আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? আমর! যখন শুনি, ঠাকুর হৃদয়ের 
অসহ্ যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া “মা দেখা! দে’ বলিয়া পঞ্চবটামুলে 
গন্গাসৈকতে মুখঘৰ্ষণ করিতেন এবং দিনের পর দিন চলিয়া! যাই- 
লেও তাঁহার এভাবের বিরাম হইত না_-তখন কথাগুলি কৰ্ণে 
প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ বঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি 
হয়না! হইবেই ঝা কেন? ্রীশ্রীজগন্সাতা যে যথার্থই 
আছেন এবং সর্ববস্ব ছাড়িয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে তাহাকে ডাকিলে, * 
তাঁহার দর্শনলাভ যে যথার্থই সম্ভবপর-_একথাঁয় কি 'আমরা 
ঠাকুরের ন্যায় সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি? 


ঠাকুরের নত্রসাধন। ২১৩ 

সাধনকীলে নিজ মানসিক আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতার 
কিঞ্চিৎ আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে 
প্রদান করিয়া স্তস্তিত করিয়াছিলেন। তৎকালে আমর! যাহা অনু- 
ভব করিয়াছিলাম, তাহার ছায়ামাত্র পাঠককে প্রদানে সমর্থ হইব 
কি না, বলিতে পারি না; কিন্ত কথাটার এখানে উল্লেখ করিব 8 
ঈশ্বরলীতের জন্য স্বামী শ্রীবিবেকীনন্দের আকুল আগ্রহ তখন 
আমর! কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্ধারিত টাকা (ফি) জম! দিতে বাইয়া, 
কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির 
হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবজ্সে নগ্রপদে ভ্ঞানশৃ্তের ন্যায় 
সহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়! কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত 
হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদন! জ্ঞাপন করিয়া 
তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, এ সময় হইতে কেমন করিয়া প্রায় 
আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তিনি দিবা 

কাণীপুরের বাগানে রাত্র ধ্যান জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চায় কালক্ষেপ 
1800 করিতে লাগিলেন, - অসীম সাধনোসাহে 
বলিয়াছিলেন । কেমন করিয়| তীহীর কোমল হৃদয় তখন বন 
কঠোরভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভাতৃবর্গের 


. অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন হইয়া রহিল, এবং কেমন 


সাধনপথে দৃঢনিষ্ঠার সহিত অগ্রসর 


করিয়া ত্রীগুরুপ্রদর্শিত 
হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন চারি 


মাসের আনতেই নির্বিবকল্প সমাধিন্ুখ প্রথম অনুভব করিলেন-_ 
রব বি তখন আমানের 'চঙ্গের সমক্ষে অভিনীত হইয়া 
আমাদিগকে এককালে স্তম্ভিত করিতেছিল। ঠাকুর তখন 
পরগাননে স্বামিজীর এরূপ অপুর্ব অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও . 


২১৪ শীপ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ! 
সাধনোহুসাহের নিত্য ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন। এ সময়ে 
একদিন, ঠাকুর নিজ অনুরাগ ও সাধনোৎসাহের সহিত স্বামিজীর 
এঁ বিষয়ের তুলন৷ করিয়া এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,_“নরেন্দ্রে 
অনুরাগোত্সাহ অতি অদ্ভুত, কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া) 
এখানে তখন ( সাধনকালে ) উহাদের যে তোড় আসিয়াছিল, 
তাহার তুলনায় ইহা যৎসামান্য__ইহা তাহার সিকিও হইবে 
না!” ঠাকুরের এ কথায় আমাদিগের মনে কীদৃশ ভাবের উদয় : 
ইইয়াছিল, হে পাঠক, পার ত কল্পনাসহায়ে তাহা অনুভব কর। 
সে যাহ! হউক, শ্ীপ্রীজগদন্থার ইঙ্জিতে ঠাকুর এখন সকল 
ভুলিয়৷ সাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞীসম্পন্ন। কর্ম্মকুশলা 
ব্ৰাহ্মণী নানা দেশ হইতে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়োপযোগী পদার্থ- 
সকলের সংগ্রহে এবং সাধনকালে উহাদিগের প্রয়োগসন্বন্ধে 
উপদেশাদি প্রদান করিয়া ঠাকুরকে সহায়তা করিতে অশেষ 
আয়াস স্বীকার করিতে লাগিলেন। মনুস্তগ্রমুখ পঞ্চজীবের 
মন্তক-কঙ্কাল % গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সযত্রে সমাহৃত হইয়া, 


২ 


* ইদানীং শূন্ধ দেবেশি মুণ্ডসাধনমুক্তমং। 

বত কৃত্বা সাধকে! যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদং ॥ ৫১ 
নর-মহিষ-মাঞ্জর-মুওত্রয়ং বরাননে। 

অথবা পরমেশানি নুমুণত্রয়মাদরাৎ ॥ ৫২ 
শিবাপর্পসারমেয়বুষভানাং মহেশ্বরি । 

নরমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি হীরিতং ॥ ৫৩ 

অথবা পরমেশানি নরানাং পঞ্চমুগ্ডকান্‌। 

তথা শতং সহস্রং বাযুতং লক্ষং তথৈবচ ৫৪ 
নিযুতঞ্চাথব| কোটিং নৃমুণ্ডান্‌ পরমেশ্বরি । 
নরমুণ্ংস্থাপরিত্ব! প্রোথয়িত্বা ধরাতিলে ॥ ৫। 3 
বিতস্তিপ্রমিতাং বেদীং তস্তোপরি প্রকল্পয়েং । ॥ 
-আয়ামপ্রস্থতো দেবি চতুহন্তৌ সমাচরেৎ ॥ ৫৬ 


" যোগিনী তন্ৰম্‌পঞ্চমঃ পটলঃ। 


৬ 


sf 


ঠাকুরের তন্ত্রসাধন । ২১৫ 


ঠাকুরবাটীর' উগ্ভানের উত্তরসীমাপ্রান্তে অবস্থিত 'বিশ্বতরুমুলে 
এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটাতলে সাধনানুকুল দুইটা 

বেদিকাঃ নিশ্মিত হইল এবং প্রয়োজনমত এ 
পঞ্চুণ্তী আনন নির্দাণ মুণ্ডাসনদয়ের অন্যতমের উপরে উপবিষ্ট হইয়া 
ও চৌষটি খানা! তন্ত্রের ৃ 
টা টা পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুরের কাল 

কাটিতে লাগিল । দিবারাত্র, কয়েক মাস 


কোথা দিয়া কিরূপে আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহা এই 


অদ্ভুত সাধকেরও উত্তরসাধিকার জ্ঞান রহিল না। ঠাকুর 
বলিতেনণ_“ন্রাহ্মণী দিবাভাগে কালীবাটীর উদ্ভান হইতে বহু- 
দূরে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অন্্রনিদ্দিউ নানা দুশ্পরাপ্য 
পদার্থনকল সংগ্রহ করিত এবং রাত্রিকালে এ সকল বিশ্বমূলে 
বা পঞ্চবটাতলে আনয়ন করতঃ আমাকে আহ্বান করিত, এবং 
& সকলের সহায়ে তীত্রীজগদন্বার পুজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া, 


* সচরাচর পঞ্চমুণ্সংযুক্ত একটা বেদিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া সাধকেরা 
তদাশ্রয়ে জপ ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঠাকুর কিন্ত দুইটা 
সুগ্ডাসনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিন্বমূলের 
বেদিকার নিয়ে তিনটা নরমুও প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চবটাতলঙ্থ বেদ্িকায় 
পঞ্চপ্রকার জীবের পাঁচটা যু প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার 
কিছুকাল পরে তিনি এ মুণ্ড সকলকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ পূর্বক আসনদর 
ভঙ্গ করিয়া দিরাছিলেন। সাধনায় রিমুণডাসনের প্রশন্ততার ভন্ত হউক 
অথবা বিল্ধমূল তৎকালে এককালে নির্জন ছিল বলিয়া, সাধনসকল 
অনুষ্ঠানের তথায় অধিকতর সুবিধা হইবে বলিয়াই হউক প্ররূপে ছুইটা 
আনন নির্মিত হইয়াছিল ৷" অথবা, বিব্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানির 
বারুদখানা বিগ্তমান থাকায়, হোমাদির জন্য তথায় সর্বদা অগ্নি প্রজ্লিত 
করিবার অসুবিধার জন দুইটা মুণ্ডাসন নির্মিত হইয়াছিল। 

+ ঠাকুরের শ্রীয়ুখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাহা শুনা গিয়াছে, তাহাই 


এখানে সম্বদ্ধভাবে দেওয়া গেল। 


২১৬ শীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 

জপ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত। আমিও তত্রপ 
অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতাম, কিন্তু জপ আর বড় একট 
করিতে হইত না, একবার মাল! ফিরাইতে না ফিরাইতে 


একেবারে সমাধিমগ্ন হইয়া এ ক্রিয়াসকলের ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ : 


করিতাম! এরূপে এই কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর 
অনুভব, অদ্ভুত অদ্ভুত সব, কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার 


ইয়ত্তা নাই! প্রধান চৌষট্টিখান| তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথ। : 


আছে, সকলগুলিই ব্ৰাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল ! 
কঠিন কঠিন সব সাধন !_ যাহ করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক 
পথভ্রষ্ট হয়__মার (ভ্রীশ্রীজগদন্থার ) কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ 
হইয়াছি! | 

“একদিন দেখি কি,_কোথ| হইতে ব্ৰাহ্মণী নিশাভাগে 
এক পুর্ণযৌবনা সবন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং 


আমাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, বাবা, 
A গণকৰ ইহাকে দেবীবুদ্ধিতে পুজা কর!” 


আতঙ্কে অস্থির 
তে লাগিলাম, 
আদেশ করিতে- 
সাহসের সাম্য 
দ্বারা যেন আবিষ্ট 


‘মা, জগদন্থে তোর একান্ত শরণাগতকে এ কি 
ছিস্‌ ? তোর দুর্বল সন্তানের এরূপ হুঃ 
কোঁধায় 2 এরূপ বলিবামাত্র কিন্তু কাহার 
হইলাম এবং কৌথা হইতে অপূৰ্বন বলে হৃদয় 
হইল ! তখন নিজিতের হায়, কি করিতেছি সম্যক না জামিয়া 

রণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র 
রা ধিস্থ হইয়া পড়িলাম! যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি, 


টার ০০৯০১. 


ঠাকুরের তন্ত্রসাধন । ২১৭ 


ব্ৰাহ্মণী চৈতন্য সম্পাদনের জন্য সযত্বে শুঞ্রষা করিতেছে এবং 
বলিতেছে, “ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে বাবা; অপরে কষ্টে ধৈর্য্য 
ধারণ করিয়া এ অবস্থায় কিছুকাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত 
হয়, তুমি এককালে শরীরবোধশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়ি- 
য়াছ _শুনিয়। আশ্বস্ত হইয়া এ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
করার জন্য মাকে (শরীশ্রীজগদন্বাকে ) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে 
বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলাম ! 

“আর একদিন দেখি, ত্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রাধিয়া 
প্রীঞ্রীজগদম্থার তর্পণ করিল এবং আমাকেও এরূপ করাইয়। 


. উহা গ্রহণ করিতে বলিল! তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, 


মনে কোনরূপ ঘ্ুণার উদয় হইল না । 
“কিন্তু যে দিন সে (ক্রাক্গণী ) গলিত আম-মহামাংস-খণ্ড 


আনিয়া তর্পণান্তে উহা জিহব। দ্বারা স্পর্শ করিতে বলিল, সে 


দিন ঘ্বণার বিচলিত হইয়! বলিয়া! উঠিলাম, “তা কি কখন করা 

যায় ?__শুনিয়। সে বলিল, “সে কি বাবা, এই 
বাতা দেখ আমি, করিতেছি !-_বলিয়াই সে উহা 
নিজ মুখে গ্রহণ করিয়া স্থণ। করিতে :নাই' বলিয়া, পুনরায় 
উহার কিয়দংশ আমার সম্মুখে ধারণ করিল। তাহাকে এরূপ 
করিতে দেখিয়! শ্রীপ্রীজগদন্থার প্রচণ্ড চণ্ডিকা-সুদ্তির উদ্দীপনা 
হইয়া গেল এবং 'মা” "মা বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়! 
পড়িলীম। তখন ব্ৰাহ্মণী উহা! মুখে প্রদান করিলেও, ঘ্বণার 
উদয় হইল না । 

“এঁরপে পুর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইয়া! অবধি ত্রান্মণী নিত্য 
কতই বে তান্্িকী ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, তাহার 
ইয়ন্ত। নাই। সকল কথ। সকল সময়ে এখন স্মরণে আসে না। 

২৫ 


২১৮. শীআীরামকৃঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


তবে মনে আছে, মার কৃপায় প্রণয়ি-যুগলের চরমানন্দ যে দিন 
দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং তাহাদিগের এরূপ " 
্রিয়াদর্শনে সাধারণ মনুস্বদ্ধির বিন্দুমাত্র উদয় না হইয়া কেবল 
মাত্র ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনায় যে দিন সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া- 
ছিলাম, সেই দিন বাহাটৈতন্য লাভের পর ত্রান্ণীকে বলিতে 
শুনিয়াছিলাম, ‘বাব!’ তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধকাঁম 
নার হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই 
এবং তন্বোজ সাধন- মতের ( বীরভাবের ) শেষ সাধন!’ উহার 
কালে ঠীকুরের কিছুকাল পরে অন্য একজন ভৈরবীকে পাঁচ 
আচরণ। সিকা দক্ষিণা দিয়৷ প্ৰসন্ন৷ করিয়া, তাঁহার 
সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিবাভাগে সর্ববজনসমক্ষে তন্তোক্ত. 
কুলাগার-পুজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সাধন 
সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দার্ঘকালব্যাগী তন্্োক্ত সাধনের সগয় 
আমার রমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষর ছিল, বিন্দুমাত্র কারণ- 
গ্রহণও তদ্রপ কখন করিতে পারি নাই! কারণের নাম বা 
গন্ধমাত্রেই জগণকারণের উপলব্ধিতে, আত্মহারা! হইয়| পড়িতাম ; 
সেইরূপ ‘যোনি' শব্দ অবণমাত্রেই জগদ্যোনির উদ্দীপনায় 
সমাধিস্থ হইয়! পড়িতাম ৷” 
দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন তাঁহার রমণীমাত্রে 
্রগ/পতির রমনী চিরকাল মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া একটী 
মাত্ৰে সাতৃজ্ানন্বদ্ধে পৌরাণিক গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটাতে সিদ্ধ- 
৷ ঠাকুরের গজ জ্ঞানিগণের অধিনায়ক শ্রীস্্ীগণপতিদেবের 
হৃদয়ে রমণীগাত্রে মাতৃজ্ঞান কিরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ইইয়াছিল, 


তাহাই বর্ণিত ছিল। মদআবি-গজতুণ্াস্ফালিত-বদন *লন্বোদর 


দেবতাটার উপর ইতিপূর্বেব আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার ‘বড় একট 


ঠাকুরের তন্তরসাধন। ২১৯ 


আতিশয্য ছিল না।, কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে এঁ গল্পটা 
শুনিয়। পর্য্যন্ত ধারণা হইয়াছে, শ্রীগণপতি বাস্তবিকই সকল 
. দেবতার অগ্রে পুজা পাইবার যোগ্য ! গল্পটা এই £_ 
কিশোর বয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটা 
বিড়াল দেখিতে পান এবং বালস্থূলভ চপলতায় উহাকে নানাভাবে 
গীড়া প্রদান ও প্রহার করিয়! ক্ষতবিক্ষত করেন! বিড়াল কোন- 
রূপে প্রাণ বাঁচাইয়া৷ পলায়ন করিলে, গণেশ শান্ত হইয়া নিজ 
জননী শ্রীন্রীপার্ববতীদেবীর নিকট আগমন করিয়! দেখিলেন, দেবীর 
শ্রীঅজের নানাস্থানে প্রহারচিহ্ন দেখ! যাইতেছে । বালক মাতার | 
এরূপ অবস্থা, দেখিয়া, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে, দেবী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, _ তুমিই আমার এরূপ 
দুরবস্থার কারণ।” মাতৃভক্ত গণেশ একথায় বিস্মিত ও অধিকতর 
দুঃখিত হইয়| সজলনয়নে বলিলেন,_'সে কি কথা মা, আমি 
তোমাকে কখন প্রহার করিলাম ? অথবা এমন কোন দু্ম্ম 
করিয়াছি বলিয়াও ত স্মরণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার অবোধ 
বালকের জন্য অপরের হস্তে তোমাকে এরূপ অপমান সহ্য করিতে 
হইবে ?' জগন্মরী শ্রীস্রীপার্ববতীদেবী তখন বালককে বলিলেন, _ 
‘ভাবিয়| দেখ দেখি, কোন জীবকে আজ তুমি প্রহার করিয়াছ কি 
না? গণেশ বলিলেন, তাহা করিয়াছি; অল্পক্ষণ হইল, 
একট! বিড়ীলকে মারিয়াছি।' যাহার বিড়াল সে-ই মাতাকে 
এরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া, গণেশ তখন রোদন করিতে 
লাগিলেন। অতঃপর শ্রীভ্ীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে 
সান্ত্বনার জন্য হৃদয়ে ধারণ করিয়! বলিলেন, তাহা নহে বাবা, 
আমার -এই শরীরকে কেহ মারে নাই, কিন্তু আমিই বিড়ালরূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে 


২ শরশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
দেখিতে পাইতেছ। তুমি ন৷ জানিয় এরূপ 'করিয়াছ, সেজন্য দুঃখ 
করিও না; কিন্তু অদ্যাবধি একথা স্মরণ রাখিও, জগতে ্রীমর্তি 
বিশিষ্ট জীব সকল আমার অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্তি- . 
* ধারী জীবসমূহ তোমার. পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই !, গণেশ মাতার 
একথা শদ্ধাসম্পন্ন হইয়| হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং 
বিবাহবোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে 
ভাবিয়া, উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। এরূপে 
গণেশ চিরকাল ্রহ্মচধ্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যা- 
আক জগৎ্-এই কথা হৃদয়ে সর্বদা দৃঢ় ধারণা করিয়া থাকায়, 
জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন । 
পুবেরাক্ত গল্পটা বলিয়া ঠাকুর, জী্ীগণপতির জ্ঞানগরিমা- 
গণেশ ও কার্তিকের জগৎ ইক ঢিট বলযাছিলেন, 
পরিমণবিষয়ক গর। কৌন সময়ে শ্রীত্রীপার্ববতীদেবী নিজ গলদেশে 
রি লম্বিত| বহুমূল্য রত্বমালা দেখাইয়া, গণেশ ও 
কাত্তিককে বলেন যে, চতুর্দশভুবনান্বিত জগৎ পরিক্রমণ করিয়া 
তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকেই 
আমি এই রত্রমালা প্রদান করিব। দেবসেনানী শিখিবাহন 
কান্তিক অগ্রজের লম্বোদর স্থূল তনুর গুরুত্ব এবং তদীয় বাহন 
মূখিকের স্বল্পশক্তি ও মন্দগতি স্মরণ করিয়া, বিজপ-হান্ত হাসি- 
লেন এবং রত্বমালা আমারই হইয়াছে’ স্থির করিয়া, মযুরারোহণে 
জগৎ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন কান্তিক এরূপে চলিয়া 
যাইবার বহুক্ষণ পরে স্থিরবুদ্ধি গণেশ আসন পরিত্যাগ *করিলেন 
এবং প্রজ্ঞাচক্ষুসহায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জগৎকে এীত্রহরপার্ববতীর 
শরীরে অবস্থিত দেখিয়া, ধীরপদে তাহাদিগকে পরিক্রমণ ও 


ঠাকুরের তন্ত্রসাধন ৷ ২১১, 


বন্দনা করতঃ পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর কান্তিক 
ফিরিয়া আসিলে, জগন্ময়ী শরীত্রীপার্ববতীদেবী -গণপতির জ্ঞান ও 
ভক্তিতে পরম পরিতুষ্টা হইয়া প্রসাদী রত্রমাল৷ তাহারই গলদেশে 
সন্সেহে লম্বিতা করিলেন । 
শ্ীশ্রীগণপতির জ্ঞীনমহিমা এবং রমণীমাত্রে মাতৃভাবের 
উল্লেখ এরূপে করিয়। ঠাকুর বলিলেন,_আমারও রমণীমাত্রে 
এরূপ ভাব; সে জন্যই বিবাহিত! স্ত্রীর ভিতরেও শ্রীশ্রীজগ- 
দ্বার সাক্ষাৎ মাতৃমুন্তির দর্শন পাইয়া পুজা ও পাদবন্দন! 
করিয়াছিলাম ।৮ « 
রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্ববতোভাবে অক্ষুণ রাখিয়া, তন্তরোক্ত 
বীরভাবের সাঁধনসকলের অবলম্বন ও যথাযথ অনুষ্ঠান করিবার 
কথা কোনও যুগে কোনও সাধকের সম্বন্ধেই 
তন্ত্রসাধনে ঠাকুরের 
বিন আমরা শ্রবণ করি নাই। বীরমতাশ্রয়ী হইয়া 
I সাধকমাত্রেই সাধনকালে একাল পৰ্য্যন্ত শক্তি- 
গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বীরধ্্মাবলন্বী ব্যক্তিসকলকে 
এ বিষয়ের ব্যতিক্রম করিতে না দেখিয়া লোকের মনে একটা 
দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হইয়াছে যে এরূপ না করিলে, সাধনায় সিদ্ধি বা 
রীস্্রীজগদন্থার গ্রসন্নতা লাভ একান্ত অসম্তব। প্রধানতঃ এ 
ধারণার বশবর্তী হইয়াই যে, লোকে অন্ত্রশান্ত্রের নিন্দা করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়। থাকে, একথ| নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 
যুগাবতার অলৌকিক ঠীকুরই কেবল নিজ সম্বন্ধে একথা 
আমাদিগকে বারম্থার বলিয়াছেন যে, আজীবন 
এ বিশেষত ৬জ্গদন্থার স্বপ্পেও তিনি কখন স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। 
সু. তব পুর্ব হইতে পূর্ণরূপে মাতৃভাবাবলম্বন 
করাইয়া, ঠাকুরকে বীরমতের সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিতে প্ররৃত্ত 


২২২ শীত্রীরামরুষ্ণলীলাপ্রসন্গ । 
করাতে, শ্রীত্রীজগদন্বার গূঢ় অভিপ্রায়-বিশেষ সম্পন্ন করাই স্পষ্ট 
প্রতিপন্ন হয়। এ $ 
ঠাকুর বলিতেন, সাধন সকলের কোনটাতে সাফল্য লাভ 
a করিতে তাহার তিন দিনের অধিক সময় 
শতিগ্রহণ না করিয়া কখনও লাগে নাই!  “সাধনবিশেষ » গ্রহণ 
ঠাকুরের সিদ্ধিলীভে 
যাহা প্রমাণিত হয়। করিয়া, ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে 
্ীশ্রীজগদন্থাকে ধরিয়া বসিলে, তিন দ্িবসেই 
উহাতে সিদ্ধকাম হইতাম ।” শক্তিগ্রহণ না করিয়৷ সাধনসকলে 


তাহার এরপে স্বল্পকালে স্বাফল্য লাভ করাতে একথ| স্পষ্ট 


প্রমাণিত হয় যে, স্্রীগ্রহণ এ সকল অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্য অঙ্- 
বিশেষ নহে। সংযমরহিত সাধক আপন ছূর্ববল প্রকৃতির বশবর্তী 
হইয়া এরূপ করিয়া থাকে। সাধক এরূপ করিয়া বসিলেও 
যে, অন্ত তাহাকে অভয় দান করিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের 
ফলে কালে সে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে--এ কথার উপদেশ 
করিয়াছেন, ইহাতে এ শাস্ত্রের পরম কারুণিকত্বই উপলব্ধ হয়। 
অতএব রূপরসাদি_ যে সকল পদার্থ মানবসাধারণকে 
প্রলোভিত করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে 
এবং ঈশ্বরলাভ করিয়া আত্মজ্ঞানের অধিকারী 
হইতে দিতেছে না, সংযত হইয়া বারম্বার 
উদ্ভম ও চেষ্টার দ্বারা সেই সকলকে ঈশ্বরের 
ুদ্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করানই তান্্িকী 
ক্রিয়া সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের 
সংযম এবং পুর্বেবোক্ত ধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র পশু, 
বার ও দিব্যতাবের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাকে ও 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনার অগ্রসর হইতে উ 


তন্্রোক্ত-অনুষ্ঠান- 
সকলের উদ্দে্য। 


প্রথম, 
পদেশ 


Xs 
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করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে ভিত্তিম্বরূপে অবলম্বন 
করিয়| তন্তোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে, তবেই উহাদের ফল 
করগত হইবে__একথা, কালধর্ম্মে লোকে প্রায় বিস্মৃত হইরা- 
ছিল এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়া সকলের জন্য তন্ত্র- 
শান্স্রকেই দায়ী স্থির করিয়া, সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের 
এই সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া,_যথার্থ সাধককুল কোন্‌ * 
লক্ষ্যে চলিতে হইবে, তাহার নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া__যেমন 


উপকৃত হইয়াছে, অন্্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি স্বপ্রতিষ্ঠিত 


হইয়! এ শাস্ত্ৰ মহিমান্বিত হইয়াছে । 

ঠাকুর, তন্তরোক্ত রহস্য সাধনসমূহের তিন চারি ব৫সর পর্য্যন্ত 
যথাযথ অনুষ্ঠান.করিলেও, উহাদিগের পারম্পর্ধ্য ও সবিস্তার 
বিবরণ আমাদিগের কাহাকেও কখন বলিয়- 
ছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে সাধনপথে 
উৎসাহিত করিবার জন্য এ সকল কথার 
অল্প বিস্তর আমাদিগের অনেককে সময়ে সময়ে বলিয়াছেন; 
অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝিয়া, বিরল কাহাকেও কোন কোন 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান: করাইয়াছেন।  তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াসকলের 
অনুষ্ঠানে নানা প্রকারের অসাধারণ অনুভবসমূহ স্বয়ং প্রতাক্ষ 
না করিলে, উত্তরকালে সমীপাগত নানা বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট 
ভক্তগণের মানসিক অবস্থা ধরিয়া সাধনপথে সহজে অগ্রসর 
করাইয়া দিতে পারিবেন না বলিয়াই যে, ' ভরীত্রীজগন্মাত৷ 
ঠাকুরকে এসময় এই পথের সহিত সম্যক্‌ পরিচিত করিয়াছিলেন 
_ একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমীপাগত শরণাগত 
ভক্তুদিগকে, কি ভাবে কত রূপে ঠীকুর সাঁধনপথে অগ্রসর 


ঠাকুরের তন্ত্রাধনের 
অন্য কারণ। 


২২৪ শশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসন্গ । 


করাইয়| দিতেন, তদ্বিযয়ের কিঞ্চিৎ আভাস আমর! অন্যত্র 
প্রদান করিয়াছি; তৎপাঠে আমাদের পূৰ্ব্বোক্ত বাক্যের 
ুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না । "অতএব এখানে 
তাহার পুমরুল্লেখ নিশ্রয়োজন ! - 

সাধনক্রিয়াসকল পূর্বেবোক্তভাবে বল! ভিন্ন ঠাকুর তাহার 
ক তন্ত্োক্ত সাধনকালের অনেকগুলি দর্শন 
ত লে বর রী 
তা এবং অনুভবের কথা আমাদিগের নিকট 
| মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতেন। আমরা 

এখন উহাদিগের করেকটা পাঠককে বলিব £__ 
ঠাকুর বলিতেন, তন্তোক্ত সাধনের সময় তাহার পুর্ববন্বভাবের 
পরিব্র্ত ঠ নি 
বি আমুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। ী্রীজগ 
দা সময়ে সময়ে. শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়া 
থাকেন শুনিয়া এবং কুকুরকে ভৈরবের বাহন জানিয়া, ঠাকুর 
একালে তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাগ্চকে পবিত্রবোধে গ্রহণ করিতেন ! 
মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইত না 
শ্ীজগদন্থার পাদপ্ধে দেহ, মন, প্রাণ_নিজ সর্বস্ব, 
খাপনাকে জান|গ্নি- অন্তরের সহিত আহুতি প্রদান করিয়া, 


মরন ঠাকুর একালে আপনাকে অন্তরের বাহিরে 
নিরন্তর জ্ঞানাগ্সিপরিব্যাপ্ত দেখিতেন। 
কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া মস্তকে উঠিতেছে এবং 


মুলাধারাদি 
সহস্রার পর্যন্ত পন্মসকল উদ্ধমুখ ও পুর্প্রস্ফুটিত 


হইতেছে, 
নন এবং উহাদিগের একের পর অন্য যেমনি 
চি প্রস্ফুটিত হহতেছে, অমনি অপুর্ব অনুক্ঞবসমূহ 
অন্তরে উদ্দিত হইতেছেণ, 

* গুরুভাব্‌, পূর্বার্ছ_১ম অধ্যায়, ১৯-৩৮ 
৮১-৯২ পৃষ্টা । 1 গুরুভাব, পূৰ্বা্ছ_২য় অধ্যায়, ৬৩-৬৭ পৃষ্টা । 


-_এবিষয় 


পৃষ্টা ও দ্বিতীয় অধ্যায় 
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এই সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 'দেখিরাছিলেন__এক জ্যোতি- 
য় দিব্য পুরুষমূত্তি সুযুন্নার মধ্য দিয়া এ সকল পন্মের নিকট 
উপস্থিত হইয়৷ জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া উহাদিগকে প্রন্ষুটিত। 
করাইয়া লি 
স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের এককালে ধ্যান করিতে বসিলেই 
সম্মুখে সুবৃহৎ বিচিত্র জ্যোতির্ময় একটা ত্রিকোণ স্বতঃ সমুদিত 
হইত এবং এ ভ্রিকোণকে জীবন্ত বলিয়া 
| তাহার বোধ হইত! একদিন দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়। ঠাকুরকে এ বিষয় বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, “বেশ, 
বেশ, তোর ব্রঙ্গযোনি দর্শন হইয়াছে; বিশ্বমূলে সাধনকালে 
আমিও এরূপ দেখিতাম এবং উহা প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য ব্রহ্মা 
প্রসব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম ৷» 
ব্ৰহ্মাণ্ডান্তৰ্গত পৃথক্‌ পৃথক্‌ যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভূত হইয়া 
এক বিরাটু, প্রণবধবনি প্রতিমুহূর্তে জগতের সর্বত্র স্বতঃ উদিত 
হইতেছে__এবিষয় ঠাকুর এই কালে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। আমাদিগের কেহ কেহ বলেন, 
এই কালে তিনি পশু পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্তদিগের ধ্বনি- 
সকলের যথাযথ অর্থবোধ যে করিতে পারিতেন-__-একথা তাহারা 
ঠাকুরের শ্ীমুখে শুনিয়াছেন । 
স্রাযোনির মধ্যে ঠাকুর এই কালে শীস্রীজগ- 
দম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। 
এই কালের শেষে ঠাকুর আপনাতে অণিমাদি সিদ্ধি বা 
বিভুতির আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং নিজ ভাগিনেয় 
হৃদয়ের পরামর্শে এ সকল প্রয়োগ করিবার ইতিকর্তব্যতা সম্মন্ধে 
ত্রীব্ৰীজগদন্বার নিকট একদিন. জানিতে যাইয়| দেখিয়াছিলেন, 
২৬ 


ব্ৰহ্মযোনি দর্শন । 


অনাহতধ্বনি শ্রবণ। 


কুলাগারে গদেৰীদৰ্শন। 


২২৬ শ্রীশ্বীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


উহীরা বেশ্যা-বিষ্ঠার তুল্য হের ও সর্ববতৌভাবে পরিত্যাজ্য ৷ 
_ ঠাকুর বলিতেন,_এঁরূপ দর্শন করিয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধাইয়ের নামে 
তাঁহার ঘ্বণার উদয় হয়! 
ঠাকুরের অণিমাদি সিদ্ধিসকলের অনুভব-প্রসঙ্গে একটি 
কথা আমাদের মনে উদ্দিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি 
| অষ্টমিদ্ধিদবদ্ধে ঠাকুরের পঞ্চবটাতলে নির্জনে একদিন আহ্বান করিয়া 
হাৰী বিবেকানন্দের বলিয়াছিলেন,__গ্যাখ, আমাতে প্রসিদ্ধ অষ্ট- 
সহিতি কা সিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু আমি, এ 
সকলের কখন প্রয়োগ করিব না, একথা বহুপূর্বৰ হইতে নিশ্চয় 
করিয়াছি-_উহাদিগের প্রয়োগ করিবার কোনরূপ আবশ্যকতাও 
দেখি না) তোকে ধর্ম্মপ্রচারাদি অনেক কার্ধ্য করিতে 
হইবে, তৌকেই এ সকল দান করিব, স্থির করিয়াছি 
_খ্রহণ কর্‌ স্বামিজী তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করেন, _মহাশয়, 
এ সকল আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে কি?’ 
পরে ঠাকুরের উত্তরে যখন বুঝিলেন, উহারা ধর্ম্মপ্রচারাদি কাৰ্য্য 
কিছুদুর পর্য্যন্ত সহায়তা করিতে পারিলেও, ঈশ্বরলাভে কোনরূপ 
সহায়তা করিবে না, তখন তিনি এ সকল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। 
স্বামিজী বলিতেন,_তাঁহার এরূপ আচরণে ঠাকুর. তাহার উপর 
অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছিলেন। 
শী্রীজগন্মাতার মোহিনী-মায়ার দর্শন করিবার ইচ্ছা মনে 


বিগ দর্ন।  সমুদিত হইয়া ঠাকুর এইকালে দর্শন করিয়া- 


করিলেন। ক্ৰমে দেখিলে 


ন, এ রমণী পূর্ণগর্ত ; পরে দেখিলে 
এ রমণী তাহার সম্মুখেই রর 


হন্দর কুমার প্রসব করিয়া, তাহাকে 


ঠাকুরের তন্ত্রসাধন । ২২৭ 


কত স্সেহে স্তন্যদান করিতেছেন; পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী 
কঠোর করালবদনা হইয়া উঠিয়া, এ শিশুকে মুখমধ্যে গ্রহণ 
করিয়া, চর্ববণ ও গ্রাস করিলেন এবং পরে পুনরায় গঙ্গাগর্ভে 
প্রবিষ্টা হইলেন । 

পূর্বেবোক্ত দর্শনসকল ভিন্ন ঠাকুর এই কালে দশভুজা হইতে 
দ্বিভুজা পর্য্যন্ত কত যে দেবীমূত্তি প্রত্যক্ষ : 
করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। উহা- 
দিগের মধ্যে কোন কোনটা আবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত 
হইয়া, তাহাকে নানাভাবে উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন । 
" এ মুত্তিসমূহের সকলগুলিই অপুর্ববস্ুরূপ। হইলেও, শরীশ্রীরাজ- 
রাজেশ্বরী বা ষোড়শী মুত্তির সৌন্দধ্যের সহিত তাহাদিগের যে 
তুলনাই হয় না__একথাও আমরা তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি। 
ঠাকুর বলিতেন,_“যোড়শী বা ত্রিপুরামুত্তির অঙ্গ হইতে রূপ- 
সৌন্দর্য্য যেন গলিত হইয়| তাহার চতুর্দিকে পতিত ও ইতস্ততঃ 
বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম !! এতন্তিন্ন ভৈরবাদি দেবযোনি- 
সম্ভব নান পুরুষসকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়াছিলেন। 

অলৌকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধন- 
কাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক্‌ 
উল্লেখ করা মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি 
হইয়াছে। অতএব এ উদ্যমে অধিক কালক্ষেপ নিশ্রয়োজন। 

তন্ত্রোক্ত-সাধনকাল হইতে ঠাকুরের স্ুযুন্নাছ্ছার পুর্ণভাবে 
ভন্সাধনে সিদ্ধিলাতে উন্মোচিত হইয়া, তাহার বালকব অবস্থায় 
EN স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আমরা তাহার 
SCE 'শ্রীমুখে শুনিয়াছি। এই কালের শেষভাগ 


হইতে তিনি পরিহিত বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রাদি, চে্ট৷ 


যৌড়গীমুন্তির সৌন্দধ্য। 


২২৮ আশ্রীরামরুষ্ণলীলাপ্রসজ। 
করিলেও, সর্বদা অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। 
তাহার অজ্ঞাতসারে এ সকল কখন কোথায় যে পড়িয়া যাইত, 
তাহার অনুভব হইত না! শ্রীপ্রীজগদন্ার শ্রীপাদপদ্মে মন সতত 
নিবিষ্ট থাকিয়া তাহার শরীর-বোধ না৷ থাকাই যে উহার হেতু, 
তাহা আর বলিতে হইবে না। নতুবা স্সেচ্ছাপূর্ববক তিনি যে 
কখন এরূপ করেন নাই, বা অন্যত্রদৃষ্ট পরমহংসদিগের ন্যায় 
উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই একথা, আমরা তাঁহার 
শরীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,_-এঁসকল 
সাধনশেষে তাঁহার সকল পদার্থে অদৈতবুদ্ধি এত অধিক ৰৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হের নগণ্য বস্তু 
বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাঁহাকেও মহা পবিত্র বস্তসকলের 
সহিত তুল্য দেখিতেন ৷ বলিতেন,__“তুলসীগাছ ও সজ নে খাড়া 
এক বোধ হইত!” 
আবার, এই কাল হইতে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি কয়েক বৎসর 
এয পথ্যন্ত এত অধিক প্রীবৃদ্ধ হইয়াছিল যে, তিনি 
টন সর্বদা সর্ববত্র লোকনয়নের আকর্ষণের বিষয় 
হইয়াছিলেন। নিরভিমান ঠাকুরের উহাতে 

নিরন্তর এতই বিরক্তির উদয় হইত যে, তিনি দিব্যকান্তি পরি- 
হারের জন্য শীশরীজগদন্থার নিকট অনেক সম 


য় প্রার্থন৷ করিয়। 
বলিতেন,_-নমা, আমার এ বাহা রূপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, 
উহা লইয়৷ তুই আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর্‌!” 


তাহার এরূপ প্রার্থনা যে কালে পুর্ণ হইয়াছিল, একথা আমর! 
পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।% - ৩ 


* গুরুভাব, পূর্ধার্ধ__ সপ্তম অধ্যায়, ১৯৪-১৯৭ পৃষ্ঠা দেখ। 


ঠাকুরের তন্্রসাধন। ২২৪ 


তন্তরোক্ত সাধনে ব্ৰাহ্মণী যেমন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়া- 
সিরা ছিলেন, ঠাকুরও তদ্রপ ব্রাহ্মণীর আধ্যাত্মিক 
খ্রীত্রযোগমায়ার অংশ জীবন পুর্ণ করিতে উত্তরকালে বিশেষ সহায়তা 
ছিরে করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ না করিলে, 
ব্ৰাহ্মণী যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন না, একথার 
আভাস আমরা পাঠককে অন্যত্র দিয়াছি।*%  ব্রাঙ্গণীর নাম 
যোগেশ্বরী ছিল, এবং ঠাকুর তাহাকে রীশ্রীযোগমায়ার অংশ 
সম্ভুত! বলিয়া নির্দেশ করিতেন ৷ 
ন্ত্রসাধনপ্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করিয়া ঠাকুরের 
অন্য এক বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল।  শ্রীপ্রীজগদন্বার 
প্রসাদে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পরে, বহু ব্যক্তি 
তীহার নিকটে ধর্ম্মশক্তি লাভের জন্য উপস্থিত হইয়া 
কৃতাৰ্থ হইবে। পরম অনুগত শ্রীযুত মথুর এবং হৃদয় প্রভৃতিকে 
তিনি এ উপলব্ধির কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত মথুর ত তাহাতে 
বলিয়াছিলেন, ‘বেশ ত বাবা, সকলে ডি তোমাকে লইয়া 
আনন্দ করিব ৷! 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


: জটাধারী ও বাৎদল্যভাব সাধন । 
সন ১২৬৭ সালের শেষ ভাগে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেহ- 
ত্যাগের, পরে ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে 
আগমন [করিয়াছিলেন__-এঁকাল হইতে আরম্ত করিয়া সন ১২৬৯ 


* গুরুভাব-_পূর্বার্দ, অষ্টম অধ্যায়, ২৪৩--২৪৭ পৃষ্ঠা দেখ। 


২৩০ . শ্রীশ্বীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসন্ । 

সাল পর্যন্ত ঠাকুর তন্তোক্ত সাধনসমূহে বিশেষভাবে প্রবর্তিত 
হয়েন'। তন্্রসাধনসকলের অনুষ্ঠানকালে মথুর বাবুই ঠাকুরের সেবা 
ধিকার লাভ করিয়। ধন্য হইয়াছিলেন। বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা 
শরীযুত মথুর একালের পূর্বের ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ন ঈশ্বারান্ুরাগ, 
অদ্ভূত সংযম এবং জলন্ত ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে যেমন দৃঢ়নিশ্চয় 
হইয়াছিলেন, তন্তসাধনকালে সেইরূপ, তীহাতে অলৌকিক বিভৃতি- 
ঠাকুরের কপালাভে সকলের বারম্বার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া 
মখুরের অনুভব ও তাহার দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ- 
চা বিগ্রহাবলম্বনে তাঁহার ইউদেবীই তাহার প্রতি 


. প্রসন্ন হইয়| তাহার সেবা লইতেছেন,* সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া 


তাহাকে সর্বববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাহার প্ৰভুত্ব ও 
বিষয়াধিকার সর্ব্বতৌভাবে অক্ষুণ্ন রাখিয়া তাহাকে দিন দিন 
অশেষ মৰ্য্যাদ ও গৌরবসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। কারণ, 


. মধুরামোহন তখন যে কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতেই 


সিদ্ধকাম হইতেছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে আপনাকে 
বিশেষভাবে দৈবসহায়বান্‌ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। স্তরাং 
ঠাকুরের সাধনানুকুল দ্রব্যসমূহের সংগ্রহে এবং তাঁহার অভিপ্রায়- 
মত দেবসেবার্থে বা অন্ত কোন সৎকাৰ্য্যানুষ্ঠানে মথুরের বহুল 
অর্থ ব্যয় করাতে কিছুই বিচিত্রতা ছিল ন|। A 
তন্তোক্ত সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন 
দিন যত বদ্ধিত হইয়াছিল, তাহার শরীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্বববিষয়ে 
উৎসাহ, সাহস এবং বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া৷ তাঁহার আশ্রয় ও কৃপালাভে ভক্ত নিজ হৃদয়ে যে 


০০৬ ই 
* গুরুভাঁব, পূর্বার্দ_-৬ষ্ট অধ্যায়, ১৭৮--১৮০পৃষ্ঠা ৷ 
“ 


ক 


জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন ৷: ২৩১ 


অপূর্ব উৎসাহ এবং বলসঞ্চার অনুভব করেন, মথুরের অনু ভূতিও 
এখন তাদৃণী হইয়াছিল। তবে রজোগুণা সংসারী মথুরের 
ভক্তি ঠাকুরের সেবা ও পুণ্যকার্ধ্সকলের অনুষ্ঠানমাব্র করিয়াই 
পরিতুষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যে অধিকদুর অগ্রসর হইতে 
চাহিত না এরূপ না হইলেও কিন্তু মথুরের মন তাহাকে 
একথ। স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাহার বণ, বুদ্ধি, ভরসা, 
তাহার ইহকাল পরকালের সম্বল, এবং তাহার বৈষয়িক উন্নতি 
ও পদমধ্যাদ! লাভ প্রভৃতির মুলীভূত কারণ। 

ঠাকুরের কৃপালাতে মথুর যে এখন আপনাকে বিশেষ 
সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা তাহার 
এই কালানুষ্ঠিত কাৰ্য্যে পাইয়া থাকি। “রাণী রাসমণির জীবন 
বৃত্তান্ত” শীর্ষক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, যুত মথুরামোহন এই 
কালে (সন ১২৭০ সালে) দক্ষিণেশ্বরে বনুব্যয়সাধ্য অন্নমের 
্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, এই ব্রতকালে তিনি 
প্রভূত স্বর্ণ রোপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মন চাউল 
78 ও সহজ মন তিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান 
. করিয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ! গায়িকা সহচরীর 
কীর্তন ও রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান প্রভৃতি কিছুকালের জন্য 
নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণেশ্বর. কালীবাটাকে উৎ্সবক্ষেত্রে, পরিণত 


করিয়াছিলেন। হৃদয় একথাও বলিতেন যে, এ সকল গায়ক- 


গা়িকাদিগের তক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীত শ্রবণে ঠাকুরকে মুহ্মুঃ 
ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়। শ্ৰীযুত মথুর, ঠাকুরের পরি- 
তি, * তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপকম্বরূপে 
ত করিয়া বহুমূল্য শীল, রেশমী বস্তু এবং শত শত মুদ্রা 
তাহাদিগকে পারিতোষিকস্বরূপে,প্রদান করিয়াছিলেন। 


২৩২ , আীৰরামকৃষ্চলীলাপ্রসক্ত । 


অযুত মথুরের এরূপে অন্নমেরু ্রতানুষ্ঠানের কিছু পূর্বের 
ঠাকুর বন্ধমান রাজসভার তাৎকালিক প্রধান পণ্ডিত অযুক্ত পদ্ম- 
লোচনের অশেষ গুণগ্রাম ও নিরভিমানিতায় আকৃষ্ট হইয়| 
তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন ৷ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, অন্ন- 
মেরু ব্রতকালে আহুত পণ্চিতসভাতে এ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে 
বৈদান্তিক পণ্ডিত আনয়ন ও দান গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত শ্ৰীযুত 
পয়্লৌচনের সহিত মথুরের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। ঠাকুরের 
ঠীকুরর সাঙ্গাং। প্রতি তাহাকে বিশেষ ভক্তিসম্পন্ জানিতে 
পারিয়া মথুরামোহন হৃদয়ের দ্বারা উক্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়। 
পাঠান। অযুত পদ্মলোচন কিন্তু মথুরের সাদর নিমন্ত্রণ একালে 
রক্ষা করিতে পারেন নাই। পদ্মলোচন পণ্ডিতের কখ| আমর! 
পাঠককে অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি 1% 
তান্ত্রিক সাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর, ঠাকুর বৈষ্ণব মতের 
সাধনসকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ হইবার কতকগুলি 
স্বাভাবিক কারণ আমরা অনুসন্ধানে পাইয়৷ থাঁকি। 
ভক্তিমতী ভৈরবী ব্ৰাহ্মণী বৈণবতন্োন্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধন- 
সমূহে স্বয়ং পারদশিনী ছিলেন এবং এ ভাবসকলের অন্ততমকে 
আশ্রয় করিয়৷ স্বয়ং অনেককাল অবস্থান করিতেন। নন্দরাণী 
* শ্রীমতী যশোদার ভাবে তন্ময় হইয়া ঠাকুরকে বালগোপাল জ্ঞানে 
তাহার ভোজন করাইবার কথা| আমরা ইতিপূর্বেরে বলিয়াছি। 
অতএব বৈষ্ব মত সাধন বিষয়ে ঠাকুরকে তাহার উৎসাহ 
প্রদান কর! বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়, বৈষ্ণব-কুল-সম্ভুত ঠাকুরের 
বৈষ্যব ভাবসাধনে অনুরাগ থাক স্বাভাবিক । কামারপুকুর অঞ্চলে 


* গুরুভাব, উত্তরার্দ__২য় অধ্যায়, ৯২--৯৮ পৃষ্ঠা। 


প্রথম, 


জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন ॥ , ২৩৩ 


এসকল সাধন বিশেষ ভাবে প্রচলিত থাকায় উহাঁদিগের প্রতি 
ঠাকুরের বৈষ্ণব মতের তাঁহার শরদ্ধাসম্পন্ন হইবার বাল্যকাল হইতে 
হা নত বিশেষ স্থযোগ ছিল। তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা 
বিশিষ্ট কারণ, ঠাকুরের ভিতর আজীবন 
পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়বিধ প্রকৃতির অনৃষটপূর্বব সম্মিলন । 
উহাদদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক বিক্রম- 
শালী, সর্বববিষয়ের মুলকারণান্বেবী, কঠোর পুরুষপ্রবর- 
রূপে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইতেন, এবং অন্যের প্রকাশে, 
ললনাজনম্থলভ অসামান্য কোমল-কঠোর স্বভাববিশিক্ট হইয়| তিনি 
নিজ হৃদয়ের মধ্য দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে 
ও পরিমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, কতকগুলি বিষয়ে স্বভাবতঃ 
তীব্র অনুরাগসম্পন্ন ও অন্য কতক গুলিতে এরূপে বিরাগসম্প্ 
হইতেন এবং ভাবসংযুক্ত, হইলে অশেষ ক্লেশ হাস্যমুখে বহন 
করিতে পারিলেও ইতরসাধারণের ন্যায় ভাববিহীন হইয়া কোন 
কাৰ্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না 
সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত 
শান্ত, দাস্য, এবং কখন কখন শ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীদাম সুদামাদি ব্রজ- 
বালকগণের ন্যায় সখ্যভাবাবলম্বনে সাধন ও উপাসনায় স্বয়ং 
প্রবর্তিত হইয়| এ সকলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । শীরামচন্দ্র- 
গতপ্রাণ মহাবীরকে আদর্শজ্ঞানে দাস্ততক্তি অবলম্বনে তাঁহার 
কিছুকাল বস্থিতি এবং জনকনন্দিনী, জনমতুঃখিনী সীতার 


হা দর্শনলাভ প্রভৃতি কথা পাঠকের স্মরণ 


' সাধনের পূর্বে ঠাকুরের থাকিবে । অতএব বৈষ্ণবাচাধ্যগণনিষেবিত 


ভিতর স্্ীভাবেরউদয়। বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত মুখ্য ভাবদয় 


* গুরুভাব, পূর্ার্ঘ-_এম অধ্যায়, ১৯৩ ২০৯ পৃষ্টা ॥ 
২৭ 


২৩৪ , * অীন্রীরামক্ষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


সাঁধনেই তিনি এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন. দেখিতে পাওয়া 
যায়, এই কালে তিনি আপনাকে শ্রীত্রজগন্মাতার সখীরূপে 
ভাবনা করিয়া চামরহস্তে তাঁহাকে বীজনে নিযুক্ত আছেন, শরৎ- 
কালীন দেবীপুজাকালে মথুরের কলিকাতাস্থ বাটাতে উপস্থিত 
হইয়া রমণীজনোচিত সাজে সড্জিত ও কুলন্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া 
৬দেবীর দর্শনাদি করিতেছেন এবং স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে অনেক 
সময়ে স্বয়ং যে পুংদেহবিশিন্ট, একথা বিস্মৃত হইতেছেন।% 
আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মসকীশে যাইতে 
আরম্ত করিয়াছি, তখনও তাহাতে সময়ে সময়ে প্রকৃতি- 
ভাবের উদয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তখন উহার এই. কালের 
মত এত স্ুদীৰ্ঘকালব্যাপী অবস্থান হইত না! এরূপ হইবার 
আবশ্যকতাঁও ছিল না। কারণ, স্ত্রী-পুং-প্রকৃতিগত যাবতীয় 
ভাব এবং ভাবাতীত অদ্বৈতভাবমুখে ইচ্ছামত অবস্থান 
, করা জীশ্রীজগদন্থার কৃপায় তাহার তখন সহজ হইয়| দাড়াইয়া- 
ছিল এবং সমীপাগত প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণসাধনের জন্য & 
. সকল ভাবের যেটাতে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। 
সে যাহা হউক, ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে হইলে পাঠককে কল্পনাসহায়ে সর্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়। 
ঠা মনের গন দেখিতে হইবে, ভীহার মন, জন্মাবধি কুশ 
কিরূপ ছিল তদ্বিযয়র অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে 
শালোচনা। সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং “আধ্যাত্মিক 
রাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইয়। বিগত আট বংসরে 
উহাতে কিরূপ পরিবর্তনরাজি উপস্থিত হুইয়াছিল। আসর 
তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, ২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে 


* গুরুভাব, পূর্বার্ধ_ ৭ম অধ্যায়, ১৯৩২০১ পৃষ্ঠা। 


জটাধারী ও বাতসল্যভাব সাধন। , ২৩৫ 


যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল 
তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, 
তাহার পিতৃপিতামহগণ যেরূপে সৎপথে থাকিয়া সংসারধ্ম্ম 
পালন করিয়। আসিয়ছেন, তিনিও এরূপ করিবেন। আজন্ম 
অভিমানরহিত তাহার মনে একথা একবারও উদয় হয় নাই যে, 
তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড় 
বা বিশেষগুণসম্পন্ন । কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া! তাহার 
অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল । 
এক অপুর্ব দৈবী শক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া 
সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্করত্ব 
উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাহার নয়নসন্মুখে ধারণপুর্ববক 
তাহাকে সর্ববদ। বিপরীত পথে চালিত: করিতে লাগিলেন। 
্বার্থশুন্ত সত্যমাত্রানুসন্ধিৎস্ত্ ঠাকুর উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে 
শীপ্রই আপনাকে অত্যন্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্থিব ভোগ্য-. 
বন্তসকলের কোনটা লাভ করিবার ইচ্ছা তাহার মনে প্রবল থাকিলে 
এরূপ কর! তাঁহার যে, সুকঠিন হইত একথ বুঝিতে পারা যায়। 

সব্ব্ব বিষয়ে ঠাকুরের আজীবন আচরণ স্মরণ করিলেই 
আমাদিগের পূর্বোক্ত কথা হৃদয় হইবে। সংসারে প্রচলিত 
বিষ্ভাভ্যাসের উদ্দেশ্য, "চাল কলা বাঁধা” বা 
অর্থোপার্জন বুঝিয়া৷ তিনি লেখাপড়া শিখিলেন 
না__সংসারযাত্রানির্ববাহে সাহায্য হইবে বলিয়! 
পুজকের পদ গ্রহণ করিয়া দেবৌপাসনার অগ্যোদেশ্য বুঝিলেন 
এবং ঈশ্বরলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন__সম্পূর্ণ সংযমেই 
ঈশ্বরলাভ একথা বুঝিয়া বিবাহিত হইলেও কায়মনোবাক্যে 
কখন স্ত্রীগ্রহণ করিলেন না-_সঞ্চয়শীল ব্যক্তি ঈশ্বরে পুর্ণনির্ভর- 


ঠাকুরের মনে সংস্কার- 
বন্ধন কত অল্প ছিল। 


২৩৬ রীন্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রস্গ । 
বান্‌ হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি দূরের কথা, সামান্য পদার্থসকল 
সঞ্চয়ের ভাৰও মন হইতে এককালে উৎপাঁটিত করিয়া ফেলিলেন 
__এরূপ অনেক কথাই ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে পার! বায় 
এ সকল কথার অনুধাবনে বুঝিতে পারা যার, ইতরসাধারণ 
জীবের মোহকর সংস্কারবন্ধনসকল তাহার মনে বাল্যাবধি 
কতদুর অসামান্য অল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । উহাতে 
স্পষ্ট প্রতীতি হয়, ঠাকুরের ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, 
তাহার সম্মুখে তাঁহার পূর্ববসংস্কারসকল মস্তকোত্তলন করিয়া 
. তাঁহাকে লক্ষ্যব্রষ্ট করাইতে কখন সমর্থ হইত না । 

তন্তিন্ন আমরা দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রতিধর 
ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আনুপুর্বিবক আবৃত্তি 
তির: করিতে পারিতেন এবং তাঁহার স্মৃতি উহা 
পূর্বে ঠাকুরের মন চিরকালের জন্য ধারণ করিয়া থাকিত। 
কিরূপ টা বাল্যকালে রামায়ণাদি কথা, গান এবং যাত্রা 
ণ প্রভৃতি একবার শ্রাবণ করিবার পরে ঠাকুর 
বয়স্তগণকে লইয়া কীমারপুকুরের গোঠে ব্রজে এ সকলের 
কিরূপে পুনরাবৃত্তি করিতেন, তদ্বিষয় পাঠকের জানা 
আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, অনৃষ্টপূর্বর সত্যানুরাগ, 
আতিধরত্ব এবং সম্পূর্ণ ধারণারূপ সম্পন্তিনিচয় পুর্ব 
হইতে নিজস্ব করিয়া ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইযা- 
ছিলেন। যে অনুরাগ, ধারণ! প্রভৃতি গুণসমূহ আয়ত 
করা সাধারণ সাধকের জীবনপাতী চেষ্টাতেও সুসাধ্য হয় 
না, ঠাকুর সেই গুণসকলকে ভিততিরূপে অবলম্বন করিয়া 
সাধনরাজ্যে এ হইয়াছিলেন। স্থৃতরাং সাধনরাজো স্বল্প- 
কালমধ্যে তাহার সমধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে । 


জটাধারী ও বাহুসল্যভাব সাধন । ২৩৭ 
সাধনকালে কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন, একথা তাহার নিকটে শ্রবণ করিয়া অনেক 
সময়ে আমরা যে, বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি, তাহার কারণ 
তাহার অসামান্য মানসিক গঠনের কথা আমরা তখন বিন্দুমাত্র 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। 

ঠাকুরের জীবনের কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠক 
A আমাদিগের পূর্বেবোক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। 
মানসিক গঠনের দৃষ্টান্ত সাধনকালের প্রথমে ঠাকুর নিত্যানিত্যবস্ত- 
৩555 বিচারপূর্ব্বক টাক! মাটি-_মাটি টাকা” বলিতে, 
বলিতে সৃত্তিকাসহ কয়েকখণ্ড মুদ্রা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন__ 
অমনি তৎসহ যে কাঞ্চনাসক্তি মানবমনের অন্তস্তল পর্যন্ত 
আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা চিরকালের 
নিমিত্ত তীহার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে : 
বিসড্ভিত হইল ! সাধারণে যে স্থানে গমনপুর্ববক সানাদি না 
"করিয়া আপনাদিগকে শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি স্বহস্তে 
মার্জনা করিলেন__-অমনি তাঁহার মন, জন্মগত জাত্যভিমীন পরি- 
ত্যাগপুর্র্বক চিরকালের নিমিত্ত ধারণা করিয়া রাখিল, সমাজে 
অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিসমুহাপেক্ষা সে কোন অংশে 
বড় নহে! জগদস্বার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণ! করিয়া ঠাকুর 
যেমন শুনিলেন “তিনিই “প্তরিয়ঃ সমস্তাঃ সকল৷ জগৎসু”_অমনি 
আর কখনা ভ্ত্রীজাতির কাহাকেও অন্য চক্ষে দেখিয়া ‘তীঁহার 
সহিত দাম্পতাসন্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে পারিলেন না৷ !_এঁ সকল 
বিষয়ের অনুধাবনে স্পষ্ট বুঝা যায়, অসামান্য ধারণাশক্তি না 
থাকিলে ঠাকুর এরূপ ফলসকল কখন লাভ করিতে পাঁরিতেন 
না। ঠাকুরের জীবনের এ সকল কথা শুনিয়। আমর! যে, 


২৩৮ এীব্ৰীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 

বিস্মিত হই, অথবা সহস৷ বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহার কারণ 
আমরা এ সময়ে আমাদিগের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া দেখিতে পাই যে, এরূপে মৃত্তিকাসহ যুদ্রাখণ্ড সহত্রবার 
জলে বিসঙ্জন করিলেও আমাদিগের কাঞ্চনাসক্তি যাইবে 
না-_সহত্রবার কদর্য স্থান ধৌত করিলেও আমাদের মনের 
অভিমান ধৌত হইবে না এবং জগভ্জননীর রমণীরূপে প্রকাশ 
হইয়া থাকিবার কথা আলীবন শুনিলেও কার্ধ্যকালে আমাদিগের 
রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানের উদয় হইবে না। আমাদিগের ধারণা- 
শক্তি পূর্ববকৃত কর্ম্মসংস্কারে নিতান্ত নিগড়বদ্ধ রহিয়াছে 
বলিয়া চেষ্টা করিয়াও আমরা এ সকল বিষয়ে ঠাকুরের ন্যায় 
ফললাভ করিতে পারি না সংযমরহিত, ধারণা শূন্য, পূর্ববসংস্কীর- 
প্রবল মন লইয়া আমরা ঈশ্বরলাভ করিতে সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া থাকি_ফলও স্থৃতরাং তদ্রপ হয়। 


ঠাকুরের ন্যায় অপুর্ব শক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি পাঁচ শত 


বসরেও 'এক আধটা আসে কিনা, সন্দেহ। সংযমপ্রবীণ, ধারণী- : 


কুশল, পুর্ববসংস্কার-নিজীব সেই মন ঈশ্বরলাভের জন্য অনৃষটপূ্বব 
অনুরাগ ব্যাকুলতা-তাঁড়িত হইয়া আট বৎসর কাল আহারনি্রা- 
ত্যাগপুর্ববক শ্রীজগন্মাতার ু্ণদর্শন লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিয়া 
কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইয়৷ ছিল ও কিরূপ সৃক্ষদৃষ্টি লাভ করিয়া- 
ছিল, তাহা আমাদের মত মনের কল্পনায় আনয়ন করাও অসম্ভব । 

আমরা ইতিপূর্বের বলিয়াছি, রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর 
রা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ্রীপ্ীজগা্থার সেবার 

তনত 3 

মধুরের সাধসেবা। কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত না। 

1. শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মথুরামোহন এ সেবার জন্য 
নিয়মিত ব্যয় করিতে কুষ্টিত হওয়| দুরে থাকুক, অনেক' সময়ে 


॥ 


জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন । .. ২৩৯ 


ঠাকুরের নির্দেশে এবিষয়ে অনেক অধিক ব্যয় করিতেন। 
দেবদেবীসেবা ভিন্ন সাধুভক্তের সেবাতে তাহার বিশেষ প্রীতি 
ছিল। কারণ, ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রয়ী মথুর তাহার শিক্ষায় 
সাধুভক্তগণকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। 
সেজন্য দেখা বায়, ঠাকুর যখন এইকালে তীহাকে সাধুভক্তদ্িগকে 
অন্নদান ভিন্ন দেহরক্ষার উপযোগী বন্ত্র কম্বলাদি ও নিত্যব্যবহাধ্য 
কমণ্ডলু প্রভৃতি জলপাত্র দানের ব্যবস্থা করিতে বলেন, তখন 
ও বিষয় স্চারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি এ সকল পদার্থ 
ক্রয় করিয়া কালীবাটার একটা গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন এবং এ 
নূতন ভাণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশানুসারে বিতরিত 
হইবে, কর্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়! দেন। আবার, উহার 
কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার 
অনুকূল পদার্থসকল দান করিয়া তীহাদিগের সেবা করিবার 
অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে উদ্দিত হইলে, মথুর তদ্দিষয় জানিতে 
পারিযা উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন।*% সম্ভবতঃ সন 


১২৬৯ --৭০সালেই মথুরমোহন ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে এরূপে 


সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এরূপ 
কার্ধ্যে রাণী রাসমণির কালীবাটার অদ্ভুত আতিখেয়তার কথা 
সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্ববত্র সমধিক প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
রাণী রাসমনির জীবকাল হইতেই কালীবাটা তীর্ঘপর্ধ্যটনশীল 
সাধু-পরিত্রাজকগণের নিকটে পথিমধ্যে কয়েক দিন বিশ্রামলাভের 
স্থান-বিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও, এখন উহার সুনাম 
চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং সর্ববসম্পদায়ভুক্ত 
সাধকাগ্রণী সাধুভক্তসকলে এ স্থানে উপস্থিত ও আতিথ্যগ্রহণে 


+ গুরুভাব, উত্তরা্ধ_২য় অধ্যায় ৬৫ পৃষ্ঠা। 


২৪০, শীরীরামরুষ্ণলীলাপ্রস্গ ! 


পরিতৃপ্ত হইয়া উহার সেবা-পরিচালককে আশীর্ববাদপূর্ববক 
গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। এঁরূপে সমাগত বিশিষ্ট 
সাধুদিগের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহা 
অন্যত্ৰ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। * এখানে তাহার পুনরুলেখ_ 
. 'জটাধারী” নামক যে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রাম-ন্তর 
দীক্ষা গ্রহণ করেন ও 'অীগ্রীরামলীলা’-নামক শ্্রীরামচন্দ্রে 
বালবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন, তীহারই দক্ষিণেশ্বর_ কালীবাঁটাতে 
আগমনকাল পাঠককে জানাইবার জন্য। সম্ভবতঃ 
সালেই তিন্নি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
শ্রীরামচন্দ্রে প্রতি জটাধারীর অদ্ভুত অনুরাগ ও ভালবাসার 
জটাধারীর আগমন। খা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ 
করিয়াছি। বালক রামচন্দ্রের মুত্তিই তাহার 
সমধিক প্রিয় ছিল; এবং শ্রীরামচন্দ্ের এরূপ মুত্তির বহুকাল 
পর্য্যন্ত সানুরাগ সেবায় তাহার মন ভাবরাজ্যে আর্ট হইয়া 
' এমন একটা অন্তৰ্মুখী তন্ময়াবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্বেবই তিনি দেখিতে 
পাইতেন, শ্রীরামচক্দ্রের জ্যোতিঘন বালবিগ্রহ সত্যসত্যই তাহার 
সম্মুখে আবিভূতি হইয়া তাহার ভক্তিপূত সেবা গ্রহণ করিতেছেন । 
প্রথম প্রথম এরূপ দর্শন ক্ষণকালের জন্য মধ্যে মধ্যে উপস্থিত 
হইয়া! তাহাকে আনন্দে বিহ্বল করিত। কালে সাধনায় তিনি 
যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এ দর্শনও তত ঘনীভূত হইয়া 
বহুকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিষয়সকলের ন্যায় 
হইয়া দাড়াইয়াছিল। এরূপে ভাবারূঢ হইয়া বাল-শ্রীরামচন্দ্রকে 
একপ্রকার নিত্যসহচর-রূপে লাভ করিয়া এবং যদবলম্বনে 


+ বউ জাজ 07 


১২৭০ 


চা 


জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন। ২৪১ 


এ দিব্য দৰ্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল 
সেই রামলাল! বিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিত্য নিযুক্ত 
রাখিয়া, জটাধারী যদৃচ্ছাক্রমে ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া 
বেড়াইতে বেড়াইতে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে আসিয়। 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
রামলালার সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে, বাল-রামচন্দ্রের ভাব- 
ঘন মুক্তির যখন তখন দর্শন লাভ করেন, একথ। তিনি কাহারও 
নিকট প্রকাশ করেন নাই । লোকে দেখিত, তিনি নিত্য সদা- 
সর্বক্ষণ একটা ধাতুময় বালবিগ্রাহের সেব! অপুর্বব নিষ্ঠার সহিত 
সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই পর্য্যন্ত । ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় 
অধীশ্বর, ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু জটাধারীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই 
স্থূল যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরের গুঢ় রহস্য অবধারণ 
রি করিল, এবং উহাতে তিনি জটাধারীর প্রতি 
- জটাধারীর সহিত 
ঠাকুরের ঘনিষ্ট সম্বৰ । বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়৷ তাঁহার সেবার অন্মু- 
কুল যাবতীয় ভ্রব্য-সম্তার তাহাকে সাহলাদে 
যোগাইতে লাগিলেন । তত্ভিন্ন ঠাকুর তীহার নিকটে প্রতিদিন 
বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া, তাহার সেবা ভক্তিভরে নিরীক্ষণও 
করিতে লাগিলেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের যে ভাবঘন দিব্য 
মু্তির দর্শন পাইতেন, সেই মুক্তির দিব্যদর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই 
যে, ঠাকুর এখন এরূপ করিয়াছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র 
বলিয়াছি।% জটাধারীর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ 
্রধাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াছিল। 
আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে প্রকৃতিভাবে 


* গুরুভাব__উত্তরার্দ, ২য় অধ্যায়, ৫৩ পৃষ্ঠ।। 


২৮ 


২৪২ শীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 


ভাবিত হইয়া অনেক কালু অবস্থান করিতেন। শ্রীীজগদন্থার 
নিত্যসজিনীরূপে আপনাকে ধারণ! করিয়া স্বহস্তে পুপ্পহারাদি 
এন্থনপূর্ববক তাহার বেশভুষ! করিয়া দেওয়া,গ্রীত্মাপনোদনের জন্য 
বহুক্ষণ ধরিয়| তাহাকে চামর ব্যজন করা, মথুরকে বলিয়| নূতন 
নুতন অলঙ্কার নিৰ্ম্মাণ করাইয়| তাহাকে পরাইয়! দেওয়া এবং 
স্্রীবেশ ধারণ-পূর্ববক তাহার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি 
শ্রবণ করান প্রভৃতি কার্যে তিনি এই সময়েই মনোনিবেশ করিয়া- 
ছিলেন। অবশ্য এরূপ করিবার প্রবল প্রেরণ| উহার মনে 


স্বভাবতঃ উদয় হওয়াতেই ঠাকুর এখন এরূপ কাধ্যসকলের ' 


অনুষ্ঠান করিতেন। জটাধারীর এই কালে আগমনে ও তৎসহ 
স্ীভাবের উদয়ে আলাপে ঠাকুরের মনে বৈদেহীবল্পভ শ্রীরাম- 
ঠাকুরের বাৎসল্যভাব চন্দ্রের প্রতি ভক্তি-প্রীতি পুনরুদ্দাপিত হইয়া 
বাংল পৰত হও়া। উঠিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন তাহার 
যে ভাবঘন মুষ্তির দর্শন লাভ করিলেন, তাহ। শ্রীরামচন্দ্রে 
শৈশবাবস্থার প্রতিরূপ। অতএব পুৰ্বোক্ত প্রকৃতিভাবের প্রাবল্যে 
তাহার মন যে এখন এ দিব্য শিশুর প্রতি বাৎসল্যরসে পুর্ণ 
হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? মাত৷ নিজ হৃদয়ে শিশুপুত্রের 
প্রতি যে অপুর্ব প্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, 
ঠাকুর এ দিব্য শিশুর প্রতি অন্তরে সেইরূপ আকর্ষণ অনুভব 
_ করিতে লাগিলেন। এরূপ প্রীতি এবং প্রেমাকর্ষণই যে তাহাকে 
এখন জটাধারীর বালবিগ্রহের পার্শ্বে বসাইয়। কিরূপে কোথা! দিয়া 
সময় অতীত হইতেছে তাহা'জানিতে দিত না, একথা নিঃসন্দেহ । 
কারণ, তাহার নিজমুখে আমর অবণ করিয়াছি যে, এ অদ্ভুত 
উজ্জ্বল শিশু মধুময় নানা বালচেষ্টাদির দ্বারা ভুলাইয়! উহাকে 
নিজ সকাশে ধরিয়া রাখিতে নিত্য প্রয়াস পাইত, তাহার অদর্শনৈ 


জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন। ২৪৩ 
ব্যথিত হইয়া আগমন প্রতীক্ষা করিয়া! পথ নিরীক্ষণ করিত এবং 
নিষেধ না শুনিয়া তাহার সহিত যথাতথা গমনে উদ্যত হইত ! 
ঠাকুরের উদ্ভমশীল মন কখন কোন কার্য্যের অর্ধেক নিষ্পন্ন 
করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। স্থুল কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত 
তাহার এরূপ স্বভাব, সুম্গন ভাবরাজ্যের বিষয়সকলের অধিকারেও 
পরিদৃষ্ট হইত। .দেখা যাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় কোন ভাব 
উপস্থিত হইয়। তাহার হৃদয় পূর্ণ করিলে, তিনি উহার চরম সীমা 
পৰ্য্যন্ত উপলব্ধি না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তাহার 
এরূপ স্বভাবের অনুশীলন করিয়া কোন কোন পাঠক হয়ত 
ভাবিয়া! বসিবেন, কিন্তু উহা কি ভাল ?-_যখন যে ভাব অন্তরে 
উদয় হইবে, তখনই তাহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তল- 
কোন ভাবের উদয় 

হইলে উহার চরম স্বরূপ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে মান- 
উপলব্ধি করিবার জন্য বের কখন কি কল্যাণ হইতে পারে ?__ছুর্ববল 
৪১7 মানবের অন্তরে সু এবং কু-__সকলপ্রকার ভাবই 
যখন অনুক্ষণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের 
এ প্রকার স্বভাব তাঁহাকে কখন বিপথগামী না করিলেও,সাধারণের 
অনুকরণীয় হইতে পারে না । কেবলমাত্র স্থভাবসকলই অন্তরে 
উদ্দিত হইবে, আপনার প্রতি এতদুর বিশ্বাস স্থাপন করা মানবের 

কখনই কর্তব্য নহে। অতএব সংযমরূপ রশ্মি দ্বারা ভাবরূপ 
অশ্মসকলকে সর্বদা নিয়ত রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য। 
তীহাদিগের পূর্বেবোক্ত কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া সম্পূর্ণ 
ঠাকুরের স্কা় নির্ভর- স্বীকার করিয়াও, উত্তরে আমাদিগের কিছু 
শীল সাধকের ভাব- বক্তব্য. আছে।  কামকাঞ্চনৈক-নিবদ্ধ-ৃষ্ট 
সংযমের আবশ্যকতা! + রা 
নাই_ উহার কারণ। ভোগ-লোলুপ মানব-মনের আপনার প্রতি 
অতদুর বিশ্বাস স্থাপন কখনও যে কর্তব্য নহে, একথা 


২৪৪ শরস্ীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ইতরসাধারণ মানবের 
পক্ষে ভাবসংযমনের আবশ্যকতাসম্বন্ষে কোনরূপ সন্দেহের 
উত্থাপন করা নিতান্ত অদুরদৃষ্ঠি মূঢ় ব্যক্তিরই সম্ভবপর। কিন্তু 
বেদাদি শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরকৃপায় বিরল কোন কোন সাধকের 
নিকট সংযম নিঃশ্বীস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহ্জাবস্থা হইয়া দাড়ায় 
এবং তাঁহাদিগের মন তখন কামকাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এক- 
কালে মুক্তিলাভ করিয়া কেবলমাত্র স্থভাবসমূহের নিবাসস্থলরূপে 
পরিণত হয়। ঠাকুরও বলিতেন- শ্রীপ্রীজগদম্বার উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল এরূপ মানবের মনে তাহার কৃপায় তখন কোন কুভাবই 
আর মস্তকোত্তলন করিয়া তাহার উপর পরভুত্ব স্থাপন করিতে 
সক্ষম হয় নামা (ভ্রীত্রীজগদম্বা ) তাহার পা কখনও বেতালে 
পড়িতে দেন না।” এরূপ অবস্থাবিশিষ্ট মানব তৎকালে তাহার 
অন্তর্গত প্রত্যেক মনোভাবকে বিশ্বাস করিলেও ভীহার কিছুমাত্র 
ক্ষতি না হইয়া বরং তদ্দার৷ অপরের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত 
হয়। কারণ, দেহাভিমানবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র আমিত্বের প্রেরণায় 
আমরা স্বার্থপর হইয়া 'জগতের সমগ্র ভোগন্থখাধিকারলাভকেও 
পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি শা, অন্তরের সেই ক্ষুত্র“আমিত্ব 
ঈশ্বরের বিরাট আমিত্বে চিরকালের জন্য বিসঙ্ভিত হওয়ায়, 
এরূপ মানবের পক্ষে স্থারথনুখান্বেষণ তখন এককালে অসম্ভব 
' হইয়া উঠে। বিরাট্‌ ঈশ্বরের সর্ববকল্যাণকরী ইচ্ছাই স্থৃতরাং 
এ মানবের অন্তরে তখন অপরের কল্যাণসাধনের জন্য বিবিধ 
মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে । অথবা এরূপ অবস্থাপন্ন 
সাধক তখন ‘আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্র’ একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ 
প্রত্যক্ষ করিয়| নিজ মনোগত ভাবসকলটক বিরাট্‌ পুরুষ ঈশ্বরেরই 
অভিপ্রায় বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কার্ধা 
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জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন । ২৪৫ ' 
করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। এবং ফলেও দেখা যায়, 
তাহাদ্দিগের এরূপ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়! 
থাকে। ঠাকুরের ন্যায় অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগের উক্তবিধ 
অবস্থ। জীবনের অতি প্রত্যুষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য 
এরূপ পুরুষদিগের জীবনেতিহাসে আমরা তাহাদিগকে কিছুমাত্র 
যুক্তি তর্ক ন! করিয়া নি নিজ মনোগত ভাবসকলকে পুর্ণভাবে 
বিশবাসপূর্ববক অনেক সময়ে কাধ্যে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই। 
বিরাটু ইচ্ছাশক্তির সহিত নিজ ক্ষুদ্রেচ্ছাকে সর্বদা এরূপে অভিন্ন 
রাখিয়া, তাহারা মানবসাধারণের মনবুদ্ধির অবিষয়ীভূত বিষয়সকল 
তখন সর্ববদা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। কারণ, বিরাট্‌ মনে 
সুক্ষ ভাবাকারে এসকল বিষয় পূর্ব হইতেই প্রকাশিত থাকে । 
আবার 'বিরাটেচ্ছার সর্ববদা সম্পূর্ণ আনুগত 
এরূপ সাধক নিজ নু 
শরীরত্যাগের কথ থাকায়, তীহার! এতদুর স্বার্থ ও ভয়শূন্য হয়েন, 
জানিতে পারিয়াও যে, কি ভাবে কাহার দ্বারা তীহাদিগের ক্ষুদ্র 
উর শরীর মন ধ্বংস হইবে তদ্বিষয় পর্য্যন্ত এ 
\ প্রকারে পূর্বব হইতে জানিতে পারিয়া, এ 
বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়সকলের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগসম্পন্ন না হইয়া 
পরম প্রীতির সহিত ওঁ কাধ্য সম্পাদনে তাহাদিগকে যথাসাধ্য 
সাহায্য করিয়া থাকেন। . কয়েকটা দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ 
করিলেই আমাদের কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখ__ ; 
রামচন্দ্র জনকতনয়া সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও ভবিতব্য 
বুঝিয়া, তাহাকে বনে বিসৰ্জ্জন করিলেন। আবার, প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়ানুজ লঙ্ষণকে বর্ন করিলে নিজ লীলাসম্বরণ অবশ্যন্তাবী, 
একথা বুঝিয়াও এ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিলেন শ্রীকৃষ্ণ ‘যদুবংশ 
ধ্বংস হইবে”, পূৰ্ব হইতে একথা জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতি- 


২৪৬ ‘ শ্ীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
রোধে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যাহাতে এ ঘটনা যথাকালে 
উপস্থিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। অথবা ব্যাধহস্তে 
আপনার নিধন জানিয়াও এ কাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষপত্রান্ত- 
রালে সর্ববশরীর লুক্কায়িত রাখিয়। নিজ আরক্তিম চরণ- 
যুগল এমনভাবে ধারণ করিয়া 'রহিলেন, যাহাতে ব্যাধ উহা! 
দেখিবামাত্র পক্ষিত্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ 
ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত ব্যাধকে আশীর্বাদ ও সান্তুনাপুর্ববক তিনি 
যোগাবলম্বনে শরীর রক্ষা করিলেন। 

মহামহিম বুদ্ধ, চণ্ডালের আতিথ্য গ্রহণে পরিনির্ববাণ- 


প্রাপ্তির কথা পূর্বব হইতে জানিতে পারিয়াও উহা স্বীকার. : 


পুর্ববক আশীর্বাদ ও সান্ত্বনার দ্বারা তাহাকে অপরের দ্বণা 
ও নিন্নাবাদের হস্ত হইতে সম্যক্‌ রক্ষা করিয়া উক্ত পদবীতে 
আরূঢ় হইলেন। আবার স্ত্রীজাতিকে সন্যাস গ্রহণে অনুমতি 
প্রদান করিলে তৎ-প্রচারিত ধৰ্ম্ম শীঘ্র কলুষিত হইবে জানিতে 
পারিয়াও, মাতৃ্বসা আর্ধ্যা গৌতমীকে প্রত্তজ্যাগ্রহণে আদেশ 
করিলেন। 

ঈশ্বরাবতার ঈশা, তাহার শিষ্য যুদা তাঁহাকে অর্থলোভে শত্ৰু 
হস্তে সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তীহার'শরীর ধ্বংস হইবে? 
একথা জানিতে পারিয়াও, তাহার প্রতি সমভাবে স্সেহপ্রদর্শন 
করিয়া আজীবন তাহার কল্যাণ-চেষ্টায় আপনাকে 


নিযুক্ত 
রাখিলেন। 


_এইরূপে অবতারপুরুষদিগের ত কথাই নাই, সিদ্ধ জীবন্মক্ত . 


পুরুষদিগের জীবন|লোচন! করিয়াও আমরা এরূপ অনেক ঘটনা 
অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। পূর্বে 


ক্র পুরুষসকলের জীবনে 
একপক্ষে অসাধারণ উদ্ভমশীলতার 


এবং অন্যপক্ষে বিরাটেচ্ছাঁয় 
ট্চ্ছ 


৮ 


জটাধারী ও বাহসল্যভাব সাধন । ২৭ 


সম্পূর্ণ নির্ভরতার সামগ্রস্ত করিতে হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত 
বি করিতে হয় যে, বিরাটেচ্ছার অনুমোদনেই 
্ারথদষ্ট বাদন! উদয় তীহাদিগের মধ্য দিয়! উদ্যমের প্রকাশ হইয়া 
241 থাকে, নতুব| নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, 
ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগামী পুরুবসকলের অন্তর্গত স্বার্থ সংস্কার- 
সমূহ এককালে বিনষ্ট হইরা মন, এমন এক পবিভ্রভূমিতে 
উপনীত হয়, যেখানে উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন স্বার্থমুন্ট ভাবসমূহের 
কখনও উদয় হয় না এবং এরূপ অবস্থাসম্পন্ন সাধকের নিশ্চিন্ত- 
মনে আপন মনোভাবসনূহে বিশ্বাস স্থাপনপুর্ববক  উহাদিগ্রের 
প্রেরণায় কর্ম্মানুন্ঠান করিয়া! দোষভাগী হয়েন না। ঠাকুরের 
রর ৪ ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে অনুকরণীয় না 

, পূর্বেধাক্ত প্রকার অসাধারণ অবস্থাসম্পন সাঁধককে 
ক Ps পরিচালনে বিশেষালোক প্রদান করিবে, সন্দেহ 
নাই। এরূপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামান্য * 
স্বার্থবাসনাকে শাস্ত্র ভৃষ্ট বীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 


. অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির বীজসমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনী- 


শক্তি অন্তহিত হইয়া সমজাতীয় বৃক্ষলতাদি যেমন আর উৎপন্ন 
করিতে পারে না, এরূপ পুরুষদিগের সংসারবাসনা তদ্রপ সংযম 
ও দিব্য-জ্ঞানাগ্সিতে দগ্ধীভূত হওয়ায়, উহার তাহাদিগকে আর 
কখন ভোগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া বিপথগামী করিতে পারে 
না। ঠাকুরও এবিষয়ে বলিতেন, স্পর্শমণির সহিত সঙ্গত হইয়৷ 
লৌহেঁর তরবারি স্বর্ণময় হইয়! যাইলে, উহার হিংসাঞ্ষম আকার 
মাত্রই বর্তমান থাকে, উহা দ্বারা হিংসাকার্য্য আর করা চলে না। 
উপনিষদূকার খধিগণ বলিয়াছেন, এইপ্রকীর অবস্থাসম্পন্ন 
সাধকের! সত্যসঙ্কল্ল হয়েন। অর্থাৎ তাহাদিগের অন্তরে উদ্দিত 


২৪৮ শরীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজ ৷ 

সঙ্কল্লমাত্রই তখন সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও হয় না। ভাবমুখে 
অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদ্দিত ভাবসকলকে বারংবার পরীক্ষার 
দার! সত্য বলিয়া না দেখিতে পাইলে, আমরা খিদিগের 
পুরবেবাক্ত কথার কখনও বিশ্বাসবান্‌ হইতে পারিতাম না । আমরা 
দেখিয়াছি, কোনরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠাকুরের মন 
সঙ্কুচিত হইলে অনুসন্ধানে জানা যাইত, তাহা ইতিপূর্বের বাস্ত- 
বিকই দোষদুষ্ট হইয়াছে _কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে 
টু বাইয়া তাহার মুখ বন্ধ হইয়! যাইলে প্রমাণিত 


এরূপ সাধক সত্য- 


সঙ্কল্প হন-ঠান্থরের হইয়াছে, বাস্তবিকই এ ব্যক্তি এ বিষয়ের 


জীবনে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনধিকারী-_কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে 
৮1১49 ইহজীবনে ধৰ্ম্মলাভ হইবে না বলিয়া অথবা 
অত্যন্পমাত্র ধর্মলাভ হইবে বলিয়| আহার উপলব্ধি হইলে, 
বাস্তবিকই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে__কাহাকেও দেখিয়া তাঁহার 
- মনে বিশেষ কোন ভাব বা দেবদেবীর কথা উদিত হইলে, উক্ত 
ব্যক্তি এ ভাবের বা এ দেবদেবীর অনুগত সাধক বলিয়৷ জান! 
গিয়াছে__অন্তরের ভাব-প্রেরণায় সহস। কাহাকেও কোন কথা 
তিনি বলিলে; এ কথায় এ ব্যক্তি বিশেষালেক প্রাপ্ত হইয় 
এবং তাহার জীবন এককালে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ 
কত কথাই না৷ তাহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। 
সে যাহা হউক, আমরা বলিয়াছি, জটাধারীর আগমনকালে 
GAD ঠাকুর অন্তরের ভাব-প্রেরণায় অনেক , সময় 
ঠাকুরের দীক্ষা গরহণপূর্বক ললনাজনোচিত দেহ-সন-সম্পন্ বলিয়া নিজ 
বাংসলাভাব সাধন ও সম্বন্ধে ধারণাপুর্ব্বক অনুরূপ কাধ্যসকলের 
1 অনুষ্ঠান করিতেন এবং জীরামচন্দরের মধুময় 
বাল্যরূপের দর্শনলাভে তৎপ্রতি বাৎসল্যভাবাপন্ন ইইয়াছিলেন। 


\ হ্‌ 


) 


জটাধারী ও বাতসল্যভাব সাধন। ২৪৯ 


কুলদেবতা ৬রঘুবীরের পুজা :ও সেবাদি যথারীতি সম্পন্ন করিবার 
জন্য তিনি বহুপুর্বের রামমন্্ে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রতি নিজ 
সেব্য প্রভু ভিন্ন অন্ত কোনভাবে আকৃষ্ট হয়েন নাই। বর্তমানে 
ওঁ দেবতার প্রতি পূর্বেবাক্ত নবীন ভাব উপলব্ধি করায়, তিনি 
এখন গুরুমুখে যথাশাস্ত্র এ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র গ্রহণপুর্ববক 
উহার চরমোপলব্ধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 
গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাহার এরূপ আগ্রহ জানিতে 
পারিয়| তাঁহাকে সাহলাদে নিজ ইন্টমন্তরে দীক্ষিত করিলেন এবং 
ঠাকুরও এ মন্ত্রসহায়ে তৎপ্রদর্শিত পথে সাধনায় নিমগ্ন হইয়া 
কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমুস্তির দিব্য- 
দর্শন অনুক্ষণ লাভে সমর্থ হইলেন। বাৎসল্যভাবসহায়ে 
এ দিব্যমুত্তির অনুধানে তন্ময় হইয়া তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ 
করিলেন__ . 
“যো রাম দশরথকি বেটা, 
ওহি রাম ঘটু-ঘটুমে লেটা। 
ওহি রাম জগৎ পশেরা, 
ওহি রাম সব্সে নেয়ার! :* 
অর্থাৎ শ্ৰীরামচন্দ্র কেবলাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিন্তু প্রতি 
শরীর আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়৷ রহিয়াছেন! 
আবার এরূপে অন্তরে প্রবেশপূর্ববক জগজ্রপে নিত্য-প্রীকাশিত 
হইয়। থাকিলেও, জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্‌, মায়া- 
রহিত নিগুণ স্বরূপেও নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন! পুর্বেবাদ্ধত 
হিন্দী দৌহাটী আমর! ঠাকুরকে অনেক সময়ে আবৃত্তি কৰিতে 
শুনিয়াছি। 
শ্রীগোপালমান্ে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন, জটাধারী ‘রামলাল!’ নামক 
২০ ' 


২৫০ অীশ্রীরামৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ।' 
যে বালগোপালবিগ্রহের এতকাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা 
করিতেছিলেন, তাহাও ঠাকুরকে দিয়া গিয়া- 
ORES SOHO SEH কারণ, এঁ জীবন্ত বিগ্রহ, এখন 
‘রামলাল!’ বিগ্রহ দান। & 
হইতে ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিবেন 
বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
জটাধারী ও ঠাকুরকে লইয়া এঁ বিগ্রহের অপূর্ব লীলাবিলাসের 
কথা আমর! অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি, % এজন্য তৎ- 
প্রসঙ্গের এখানে পুনরায় উত্থাপন নিস্রায়োজন। 
বাৎসল্যভাবের পরিপুষ্টি ও চরমোতকর্ষলাভের জন্য ঠাকুর যখন 
1048 পূর্বেবাক্তরূপে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, 
ঠাকুর ভৈরবী ত্রাহ্মমর তখন যোগেশ্বরী নান্গী ভৈরবী ব্ৰাহ্মণী দক্ষিণে- 
সহায়তা লাভ কতদুর শ্বারে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, 
কানালদ। কথ! আমরা ইতিপূর্বেই পাঠককে বলিয়াছি। 
ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বৈষ্ণবতন্তরোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে 
তিনিও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধন- 
কালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন কি? এ বিষয়ে কোন কথ| আমর! তাহার নিকটে 
স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই। তবে, বাতসল্যভাবে আরা হইয়। 
ব্ৰাহ্মণী! অনেক সময় ঠাকুরকে বাঁলগোপালরূপে দর্শনপুর্বর্বক 
সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরের ভ্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে 
শুনিয়া অনুমিত হয়, শ্রীকুষ্ণের বালগোপালমুস্তিতে বাৎসল্য- 
ভাব আরোপিত করিয়া উহার চরমোপলদ্ধি করিবার কালে 
এবং মধুরভাব সাধনকালে ঠাকুর তীহার নিকট হইতে কিছু না 
কিছু সাহাযা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ কোন প্রকার সাহায্য 
* গুরুভাব, উত্তরার্ধ--২য় অধ্যায়, ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা এবং ৬১-৬২ পৃষ্টা দেখ। 


মধুরভাবের সারতত্ব । ২৫১ 
না পাইলেও, ত্রাঙ্মণীকে এরূপ সাধনসমূহে নিরতা দেখিয়া এবং 
তাহার মুখে এ সকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, ঠাকুরের মনে 
এ সকল ভাবসাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, একথা 
অন্ততঃ নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারা যায়। 


— 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় । 


—_ ০০ --- 


মধুরভাবের সারতত্ত্ব । 

সাধক না হইলে সাধকজীবনের ইতিহাস বুঝা স্থকঠিন। 
কারণ, সাধনা সূক্ষম ভাবরাজ্যের কথা। সেখানে রূপরসাদি 
বিষয়সমূহের মোহনীয় স্থুল মূত্তিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহাবস্ত 
ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পধ্য 
দেখা যায় না, অথবা: রাগদ্দেযাদ্দ্বন্থসমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির 
প্রেরণায় অস্থির হইয়া ভোগন্ুখ করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত অপরকে 
পশ্চাৎপদ করিতে যেরূপ উদ্যম প্রয়োগ করে এবং ব্ষিয়বিমুগ্ধ 
সংসার যাহাকে বীরত্ব ও মহত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে 
সেরূপ উন্মাদ উদ্ভমাদির কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। সেখানে আছে 
কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও তন্মধ্যস্থ জন্মজন্মান্তরাগত অনন্ত 
সংস্কারপ্রবাহ। আছে কেবল, বাহ্াবস্ত বা ব্যক্তিবিশেষের সংঘর্ষে 
আসিয়ী সাধকের উচ্চভাব ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, 
এবং তন্ভীবে মনের একতানতা আনয়ন করিবার ও তল্লক্ষ্যা ভিমুখে 


২৫২ রীত্রীরামকৃষ্ণলালাপ্রসঙ্গ | 
অগ্রসর হইবার জন্য নিজ প্রতিকূল সংস্কারসমূহের সহিত দৃঢ় 
| সংকল্লপূর্বৰক অনন্ত সংগ্রাম । আছে কেবল, 
EE TN বাহাবিষয়সমূহ হইতে সাধকমনের ক্রমে এক- 
কালে বিমুখ হইয়া! নিজাভ্যন্তরে প্রবেশপুর্ববক 
আপনাতে আপনি ডুবিয়৷ যাওয়া, অন্তররাজোর গভীর গভীর- 
তর প্রদেশসমূহে অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্মম সৃক্ষাতর ভাবস্তরসমূহের 


উপলব্ধি করা, এবং পরিশেষে নিজাস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে : 


উপস্থিত হইয়া যদবলম্বনে সর্ববভাবের এবং অহংজ্ঞীনের উৎপত্তি 
হইয়াছে এবং যদাশ্রয়ে উহারা নিত্য অবস্থান করিতেছে, সেই 
‘অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় একমেবাদ্িতীয়ং  বস্তর 
উপলব্ধি ও তাহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থতি ৷ পরে, 
সংস্কার-সমূহ এককালে পরিক্ষীণ হইয়া মনের অন্বপ্লবিকল্াত্বক 
ধৰ্ম্ম চিরকালের মত যতদিন নাশ না হয় ততদিন পর্যন্ত, যে 
পথাবলম্বনে সাধক-মন পূর্বেরাক্ত অয় বস্তুর -পলব্ধিতে উপস্থিত 
হইয়াছিল, বিলোমভাবে সেই পথ দিয়! সমাধি অবস্থা হইতে 
পুনরায় বহির্জগতের উপলন্ধিতে উহার উপস্থিত হওয়া । এরূপে নি 
সমাধি হইতে বাহ্য এবং ব 
মাথার সাকার অবস্থায় সাধক-মনের না রা 
* অবস্থানের ্তপ্বত্ি- থাকে । জগতের আধ্যাত্মিক চস ত 
টল এশেণি- সৃষ্টির প্রাচীনতম যুগ হইতে অদ্যাবধি এমন 
কয়েকটা সাধকমনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, 


ক অবস্থানভূমি 
যেন, ইতরসাধারণ মানবের কল্যাণের জন্য টা 


বাহ-ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 


A 


মধুরভাবের সারত্ব। ২৫৩ 
সাধনেতিহাস আমরা যত অবগত হইব, ততই বুঝিব__তীহার মন 
পূর্বেবাক্তশ্রেণীভুক্ত ছিল৷ তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনায় যদি 
আমাদের এরূপ ধারণা উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, 
উহার জন্য লেখকের ক্রটিই দায়ী ৷ কারণ, তিনি আমাদিগকে 
বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন; “ছোট ছোট এক সাধটা বাসন! জোর 
করিয়া রাখিয়া তদবলন্বনে মনটাকে তোদের জন্য নীচে নামাইয়া 
রাখি!__নতুবা উহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অখণ্ড মিলিত ও 
একীভূত হইয়া, অবস্থানের দিকে, 

সমাধিকালে উপলব্ধ অখণ্ড অদ্বয় বস্তুকে প্রাচীন খধিগণের 
কেহ কেহ-_সর্ববভাবের অভাব বা শুন্য বলিয়া, আবার কেহ 
ক্হ__সর্ববভাবের সম্মিলনভূমি পুর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়া- 
ফলে কিন্তু সকলে এক কথাই বলিয়াছেন। কারণ, 
সকলেই উহাকে সর্ববভাবের উৎপত্তি এবং 
শূন্য’ এবং “পূর্ণ বলিয়া 
নির্দিঃট বন্ত এক লয়ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবান 
পদাৰ্থ। বুদ্ধ যাহাকে সর্ববভাবের নির্ববাণভুমি শূন্য বস্তু 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ভগবান্‌ শঙ্কর তাহাকেই সর্ববভাবের 
মিলনভূমি পূর্ণ বস্তু বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন । পরবর্তী বৌদ্ধাচার্য্য- 
গণের মতামত ছাড়িয়া দিয়। উভয়ের কথা আলোচনা করিলে 
এরূপ প্রতিপন্ন হহয় ! | j 
শূন্য বা পূৰ্ণ বলিয়া উপলক্ষিত অদ্বৈতভাবভূমিই উপনিষ ও 
বেদান্তে ভাবাতীত অবস্থা বলিয়া নির্দিষ্ট 
অধ্বৈতভাবের স্বরূপ ৷. হইয়াছে । কারণ, উহাতে সম্যক্রূপে প্রতি- 
ঠিত হইলে সাধকের মন সগুগব্রহ্ম বা 
ঈশ্বরের স্থজন, পালন ও নিধনাদি লীলাপ্রসূত সমগ্র ভাবভূমির 
সীমা অতিক্রমপূর্বক সমরসমগ্ন হইয়া ষায়। অতএব দেখা 


ছেন। 


২৫৪ ীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 
যাইতেছে, সসীম মানবমন আধ্যাত্বিকরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
_ শান্তদাস্তাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ হয় 
সে সকল হইতে অদ্বৈতভাৰ একটা পৃথক্‌ অপাধিব বস্তু৷ পৃথি- 
বীর মানুষ, ইহপরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার ভোগন্থখে এককালে 
উদাসীন. হইয়া পবিত্রতাবলে দেবতাগণাপেক্ষা উচ্চ পদবী লাভ 
করিলে তবেই এভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার 
স্থগি-্থিতি-প্রলয়কর্তা ঈশ্বর যাহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উক্ত 
ভাবসহায়ে সেই নিগুণ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভে 
কৃতকৃতার্থ হয় । 
আদ্বৈতভাব এবং উহা দ্বারা উপলব্ধ নিগুণত্রহ্মের কথ! 
| ছাড়িয়া দিলে আধ্যাত্মিকরাজ্যে শান্ত, দাস্য, 
হট বি, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররূপ পঞ্চভাব-প্রকাশ 
না দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের প্রত্যেক- 
' টীরই সাধ্য বস্তু ঈশ্বর বা সপ্ুণত্রহ্ম। অর্থাৎ 
সাধক মানব, নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধ-মুক্ত-্বভাববান্‌, সর্ববশক্তিমান্‌, 
সর্ববনিয়ন্ত। ঈশ্বরের প্রতি এসকল ভাবের অগ্যতমের আরোপ 
করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হয়, এবং সর্ববা- 
স্তরামা সর্ববভাবাধার ঈশ্বরও তাহার মনের একান্তিকতা 
ও একনিষ্টা দেখিয়া তাহার ভাবপরিপুষ্টির জন্য এ ভাবানুরূপ 
তনু ধারণ পূর্ববক তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। 
এরূপেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বরের নানা ভাবময় চিদ্ঘন মুক্তি 
ধারণ এবং এমন কি, স্থল মনুস্তাবিগ্রহে পর্যন্ত অবতীর্ণ 
হইয়| সাধকের অভীফপুর্ণ করণের কথা শান্ত্রপাঠে অবগত হও 
যায়। t 


সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব, অন্য সকল মানবের সহিত 


য়া 


চ্‌ 


মধুরভাবের সারতন্ব টি. ২৫৫ 


যে সকল ভাব লইয়া নিত্য সন্বদ্ধ থাকে, শান্ত দাহ্যাদি 
শান্তাদি ভাবপঞ্চের প্ভাব সেই প্রাথিব ভাবসমুহেরই সু 
বূপ। উহার জীবকে ও শুদ্ধ প্রতিকৃতিম্বরূপ। দেখা যায়, 
কিরূপে উন্নত করে। এ 
সংসারে আমর! পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখা, 


সখা, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা, রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির 


সহিত এক একট। বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়৷ থাকি এবং শত্রু 
না হইলে ইতরসকলের সহিত শ্রদ্ধাসংযুক্ত শান্ত: ব্যবহার করা 
কর্তব্য বলিয়া! জ্ঞান করি। ভক্ত্যাচাধ্যগণ এ সম্বন্ধসকলকেই 
শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং অধিকারিভেদে 
উহাদিগের অন্যতমকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে আরোপ 
করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ, শান্তাদি পঞ্চভাবের সহিত, 
জীব সংসারসন্ধন্ধে নিত্য পরিচিত থাকায় তদবলম্বনে ঈশ্বরকে 
প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হওয়৷ তাহার পক্ষে সুগম হইবে । শুধু 
তাহাই নহে, প্ৰবৃত্তিমূলক এসকল সম্বন্ধাশ্রিত ভাবের প্রেরণায় 
রাগদ্বেষাদি যে সকল বৃত্তি তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে . 

ংসারে ইতিপূর্বে নান। কুকণ্মে রত করাইতেছিল, ঈশ্বরাপিত 
সম্বন্ধাশ্রায়ে সেই সকল বৃত্তি তাহার মনে উখিত হইলেও উহা- 
দিগের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখেই অগ্রসর 
করাইয়া দ্রবে। যথা-_-সকল দুঃখের কারণস্বরূপ হৃদ্রোগ কাম 
তাহাকে ঈশ্বরদর্শন কামনায় নিযুক্ত রাখিপে, এ দর্শনপথের 
প্রতিকূল বস্তু ও বাক্তিসকলের উপরেই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত 
হইবে, সাধ্য বস্তু ঈশ্বরের অপূর্ব প্রেম সোন্দধ্য সস্তোগলোভেই 
সে উন্মত্ত ও মোহিত হইবে এবং ঈশ্বরের পুণ্যদর্শনলীভে কৃত- 
কৃতাৰ্থ ব্যক্তিসকলের অপূর্ব ধর্মী দেখিয়া তল্লাভের জন্য সেও 
কাতর হইয়া উঠিবে । 


২৭০ জীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। ১ | 

| « 
ধন্য হইয়া থাকে। এরূপে মহাভাবস্বরূপিণীয় La 
ভাবানুধ্যানে নিজ সুখবাঞ্ছা। এককালে পরিত্যাগ করিয়া সরমনো- 


বাক্যে সর্ববতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়াই এই পথে 
সাধকের চরম লক্ষ্য । \ 


সামাজিক বিধানে বিবাহিত নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি 
স্বাধীনা নায়িকার প্রেম জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভয় 


সর্বগ্রাসী প্রেম ঈশ্বরে প্রভৃতি নানা বাহ বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হইয়া 


আরোপ করিতে হইবে। প্রবাহিত হয়। এরূপ নায়ক নায়িকা এ প্রকার 
. নিয়মসকলের সীমার ভিতরে অবস্থানপূর্ববক নান| কর্তব্যাকর্তব্যের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পরস্পরের স্ুখসম্পাদনে যথাসম্ভব ত্যাগ- 
* স্বীকার করিয়। থাকে। বিবাহিতা নায়িকা সামাজিক কঠোর 
নিরমবন্ধনসকল যথাযথ পালন করিতে যাইয়া অনেক সময় 
নায়কের প্রতি নিজ প্রেমসম্ন্ধ ভুলিতে ব| হ্ু্ব করিতে সঙ্কুচিত 
হয় না। স্বাধীনা নায়িকার প্রেমের আচরণ কিন্তু অন্যরূপ । 
প্রেমের প্রাবল্যে এরূপ নায়িক। অনেক সময় এঁ সকল নিরম- 
বন্ধনকে পদদলিত করিতে এবং সমীজপ্রদন্ত নিজ সামাজিক 
অধিকারের সর্ববস্ব ত্যাগ করিয়া নায়কের সহিত সংযুক্তা হইতে 
কুষ্টিত হয় না। বৈধষ্ববাচাধ্যগণ এরূপ সর্বগ্রাসী প্রেমসম্ন্ধ 


* কা সুখে পীড়শন্বযা নিমিষন্তাপি অসহিফুতাদিকং যত্ৰ স রূটো 
মহাভাবঃ।  কোটিব্রদ্মা ওগতৎ সমন্তন্থখং যন্ত সুথন্ত লেশোহপি ন জ্ঞন্ত 
সমস্তরৃশ্চিকসর্পীদিদংশক্বতহুঃখমপি যস্ত ছুঃখ্য লেশো ন ভবতি, এবস্ভূতে 
কৃষ্ণমংযোগবিয়োগয়োঃ স্থখদুঃখে যতে| ভবতঃ সঃ অধিরূঢঃ' মহাভাবঃ। 
অধিরঢ়ন্তেব মোদন মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ। ইত্যাদি 


শ্ীবিশবনাথ চক্রবর্তীর ভক্তিগ্রন্থালী। 


চি 


মধুরভাবের সারতন্ব । ২৭১ 


ঈশ্বরে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন, এবং 
বৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধা সেজন্যই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্রী 
হইয়াও, শ্রীকুষ্ণপ্রেমে সর্ববস্বত্যাগিনী বলিয়া বণিতা হইয়াছেন । . 

বৈষ্ঞবাচাধ্যগণ মধুরভাবকে শান্তাদি অন্য চারি প্রকার 
ভাবের সারসমষ্টি এবং ততোধিক বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন. কারণ, প্রেমিকা নায়িকা ক্রীত-. 
দাসীর ন্যায় প্রিয়ের সেব! করেন, সখীর ন্যায় 
সর্বাবস্থায় তাঁহাকে স্ুপরামর্শ দানপূর্ববক তাহার আনন্দে উল্লসিত 
ও দুঃখে সমব্দনাযুক্ত। হয়েন, মাতার ন্যায় সতত তাহার শরীর- 
মনের পৌষণে এবং কল্যাণকামনায় নিষুক্তা থাকেন এবং এরূপে 
র্ববপ্রকারে আপনাকে ভুলিয়া! প্রিয়ের কল্যাণসাধন ও চিত্ত- 
বিনোদনপূর্ব্বক তাঁহার মন অপূর্বব শান্তিতে আপ্লুত করিয়া থাকেন। 
যে নায়িকা এরূপে প্রেমপ্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়| প্রিয়ের কল্যাণ 
ও সুখের দিকে সর্বর্বতোভাবে নিবদ্দৃষ্টি হইয়া থাকেন, তীহার 
প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিয়া ভক্তি গ্রন্থে 
নির্দিষ্ট হইয়াছেন। স্থার্থগন্ধদুষ্ট অন্য সকল প্রকার প্রেম সমঞ্জসা 
ও সাঁধারণী শ্রেণীর অন্তভু ক্ত হইয়াছে। সমঞ্জসা শ্রেণীভুক্ত 
নায়িকা প্রিয়ের সুখের ন্যায় আত্মস্থখের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য 
রাখে এবং সাধারণী শ্রেণীভুক্তা নায়িকা কেবলমাত্র আত্মস্থুখের 
জন্য নায়ককে প্রিয় জ্ঞান করে। 

সে যাহা হউক, কঠোর ত্যাগের আদেশে সাধকগণকে জীবন 
রত নিয়মিত করিতে এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার 
সহায়ে কিরূপে লোক- স্থলে.দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষাপ্রদান করিয়া ও 
কল্যাণ করিয়াছিলেন। নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্য- 
দেব তৎকালে দেশের ব্যভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্রয়াসী 


মধুরভাব অন্য সকল 
ভাবের সমষ্টি ও অধিক । 


২৫৬ শ্ীতীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস্গ । 


শান্তদাস্যাদি ভাবপঞ্চক এরূপে ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে জীব 
এক সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে 

প্রেমই ভাবসাধনার ছি 
উপ এবং ঈশ্বতের নাই ! যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ সংসারে 
সাকার  ব্যক্তিত্ই জন্মগ্রহণ করিয়া এ সকল ভাবের এক দুই বা, 


উহার অবলম্বন ।  ততৌধিক অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনায় 
নিযুক্ত হইয়া এবং অদৃষ্টপূর্বব প্রেমে তাহাকে 
আপনার করিয়। লইয়া তাহাকে এরূপ করিতে শিক্ষা, দিয়াছেন 
এ সকল আচীধ্যগণের অলৌকিক জীবনালোচনায় একথার স্পষ্ট 
প্রতীতি হয় যে, একমাত্র প্রেমই ভাবসাধনার মুলে অবস্থিত এবং 
ঈশ্বরের উচ্চাবচ কোন প্রকার সাকার ব্যক্তিত্বের উপরেই এ 
॥প্রেম সর্ববদা৷ প্রযুক্ত হইয়াছে । কারণ, দেখ৷ যায়, অদ্বৈতভাবের 
উপলব্ধি মানব যতদিন না৷ করিতে পারে, ততদিন পর্যন্ত সে, 
ঈশ্বরের কোন না কোন প্রকার সসীম সাকার ব্যক্তিত্বের কল্পনা 
ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় । 
প্রেমের স্বভাব পর্যালোচনা করিয়া! একথা স্পষ্ট বুঝা 
প্রেমে উ্্টাজানের যায় যে, উহা প্রেমিকদ্বয়ের ভিতরে এশর্য্য- 
লোপসিদ্ধি_উহাই  ভ্গীনমূলক ভেদোপলন্ধি ক্রমশঃ তিরোহিত 


ভাব সকলের 


করিয়া দেয় । ভাবসাধনায় নিযুক্ত সাধকের মন 
পরিমাপক। হইতেও উহা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম এশবধ্যজঞান 
তিরোহিত করিয়া তাহাকে তাহার ভাবানুরূপ প্রেমাস্পদমাত্র 
বলিয়| গণন করিতে সর্ববথা নিযুক্ত করে। দেখা যায়, এজন্য 
এপথের সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জ্ঞান 
করিয়া তাঁহার প্রতি নানা আবদার, অনুরোধ, অভিমান, তির- 
্বারাদি করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয় না। সাধককে ঈশ্বরের 
এশর্্যজ্ঞান ভুলাইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেম ও মাধুধ্যের উপ- 
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লন্ধি করাইতে পূর্বেবাক্ত ভাবপঞ্চকের মধ্যে যেটা যতদূর সক্ষম, 
সেটা ততদুর উচ্চভাব বলিয়া এপথে পরিগণিত হয় । শান্তাদি 
ভাবপঞ্চকের উচ্চাবচ তারতম্য নির্ণয় করিয়া মধুরভাবকে সর্ব্বোচ্চ 
পদবী প্রদান ভক্তাচার্্যগণ এঁরূপেই করিয়াছেন। নতুবা উহা- 
দিগের প্রত্যেকটাই_ যে, সাধককে ইশ্বরলাভ করাইতে সক্ষম, 
একথা তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন । 
ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটার চরম পরিপুষ্ঠিতে সাধক যে, 
আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেমাম্পদের সুখে 
সুখী হইয়া থাকে এবং বিরহকালে তীহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া 
সময়ে সময়ে আপনার অস্তিত্বজ্ঞান পথ্যন্ত হারাইয়া৷ বসে, একথা 
আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমন্তাগবতাদি 
ভক্তিগ্রন্থ পাঠে,দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজগোপিকাগণ এরূপে 
আপনাদিগের অস্তিত্বজ্ঞান কেবলমাত্র বিস্মৃত হইতেন ন! কিন্তু 
সময়ে সময়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও 
উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। জীবের কল্যাণার্থ ঈশার শরীরত্যাগ 
কালীন উৎকট দুঃখভোগের কথা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় 
হইয়া কোন কোন সাধক সাধিকার অনুরূপ 
শান্তদি ভাবের অক্গসংস্থান হইতে রক্তনির্গমের কথা খুষ্টান- 
প্রত্যেকের সহীয়ে চরমে 
অদ্বৈত ভাব উপলদ্ধি সম্প্রদায়ের ভক্তিগ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে । * 
1৩:57 অতএব বুঝা বাইতেছে-__শীন্তাদি ভাবপঞ্চকের 
শিক্ষা। প্রত্যেকটার চরম পরিপুষ্ঠিতে সাধক প্রেমা- 
স্পদের চিন্তায় তন্ময় হইয়৷ প্রেমের প্রাবল্যে 
তাঁহার সহিত পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হয় এবং অদ্বৈতভাব 
উপলব্ধি করিয়া থাকে | আীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্ সাধক- 
জীবন এঁ বিষয়ে আমাদিগকে অদ্ভূত আলোক প্রদান করিয়াছে। 
ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুষ্টি- 
তেই প্রেমাম্পদের সহিত প্রেমে তন্ময় হইয়| গিরাছিলেন এবং - 


e Vide Life of St. Francis of Assisi and St. Catharine of Sienna. 
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w 
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নিজান্তিত্ব এককালে বিস্মৃতহইয়| অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন। 
প্রশ্ন হইতে পারে, শান্ত, দাস্যাঁদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন 
করিয়া সর্ববভাবাতীত অন্বয় বস্তুর উপলব্ধি করিবে ? কারণ, 
অন্ততঃ ছুই ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতীত উহাতে কোন প্রকার 
ভাবের উদয়, স্থিতি ও পরিপুষ্টি কুত্রাপি দেখা যায় ন! । 
সত্য । কিন্তু কোনও ভাব বত পরিপুষ্ট হয়, ততই উহা আপন 
প্রভাব বিস্তার করিয়া সাধকমন হইতে অপর সকল বিরোধী, 
ভাবকে ক্রমে তিরোহিত করে । আবার যখন উহার চরম পরিপুষ্ঠি 
হয়, তখন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে পুর্ববপরিদৃষ্ট 
তুমি’ (সেব্য ), ‘আমি’ (সেবক) এবং তদ্ুভয়ের মধ্যগত 
দাস্যাদি সম্বন্ধ, সময়ে সময়ে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র তুমি, 
শব্দ-নির্দিষ্ট সেব্য বস্তুতে প্রেমে এক হইয়া! অচলভাবে অব- 
স্থিতি করিতে থাকে। ভারতের বিশিষ্ট আচাধ্যগণ বলিয়াছেন 
যে, মানবমন কখনই যুগপৎ ‘তুমি’, 'আমি’ ও তদভয়ের মধ্যগত 
শা ভাবপঞ্চকের ভীবসমবন্ধ উপলব্ধি করেনা। উহা একক্ষণে 
দ্বার! অস্বৈতভাব লাভ: ‘তুমি'-শব্দনিৰ্দ্িষ্ট বস্তুর এবং পরক্ষণে ‘আমি'- 
নর নাগ ও শব্দাভিধের পদার্থের প্রতাক্ষ করিয়া থাকে; 
ই, এবং এ উভয় পদার্থের মধ্যে সর্ববদ| দ্রুত পরি- 
ভ্রমণ করিবার জন্য উহাদিগের মধ্যে একটা ভাবসম্বন্ধ তাহার 
বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হইয়! উঠে। 


তখন মনে হয়, যেন উহা! উহা- 
দিগকে এবং 


উহাদিগের মধ্যগত এ সম্বন্ধকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ 
করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলত৷ নষ্ট হইয়া 
যায় এবং উদ মে পূর্বোক্ত কথা ধরিতে সক্ষম হয়।ধ্যানকা 
মন এঁরূপে যত বৃত্তিহীন হয় ততই সে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, 
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এক অদ্বয় পদার্থকে দুই দিক হইতে ছুই ভাবে দেখিয়া তুমি’ ও 
'আমি'রূপ দুই পদার্থের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে। 
শান্ত-দাস্তাদি ভাবের প্রত্যেকটা পূর্ণ-পরিপুষ্ট হইয়া! মানব- 
ভিত বন তে পূর্বেবোক্তরূপে অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি 
ভিন্ন ভাবনাধনার করাইতে কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার ' 
প্রাবল্যনির্দেশ। যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। শান্ত্ররূপ আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, 
এক এক যুগে এ সকল ভাবের এক একটা, মানবমনের উপাসনার 
প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল এবং উহা ছারাই এ যুগের বিশিষ্ট 
সাধককুল ঈশ্বরের, ও তীহাদিগের মধ্যে বিরল কেহ কেহ, 
অখণ্ড অদয় ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেখা যায়, 
বৈদিক ও" বৌদ্ধযুগে: প্রধানতঃ শান্তভাবের, পনিষদিক যুগে 
শান্ততাবের চরম পরিপুষ্টিতে অদ্বৈতভাবের এবং দাস্য ও ঈশ্বরের 
পিতৃভাবের, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ত ও নিষ্ধামক্ম্ম- 
যুক্ত দাস্যভাবের, তান্তিকযুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভীব- 
সন্বন্ধের কিয়দংশের এবং বৈপ্ণবযুগে সখা, বাৎসল্য ও মধুর- 
ভাবের চরম পরিস্ফু্তি হইয়াছিল । 
ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এরূপে অদ্বৈতভাবের সহিত 
7 শান্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া 
পরিপুষ্টিবিষয়ে ভারত যাইলেও, ভারতেতর দেশীয় ধর্মসম্প্রদায়সকলে 
এবং ভারতেতর দেশে কেবলমাত্র শান্ত, দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাব- 
না সন্বন্ধেরই প্রকাশ দেখা যায়। য়াহুদি, খৃষ্টান 
মানের সখ্য ও মধুরভাবাত্মক গীতাবলী প্রচলিত থাকিলেও, উহার 
& সকলের ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়| ভিন্নার্থ কল্পনা করিয়া 
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থাকে। মুসলমানধর্ম্মের সুফি সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্য ও মধুর 
ভাবের অনেকটা! প্রচলন থাকিলেও, মুসলমান জনসাধারণ এরূপে 
ঈশ্বরোপাসনা কোরাণবিরোধী, বলিয়া বিবেচনা করে। আবার 
ক্যাথলিক্‌ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশামাতা মেরির প্রতিমা- 
বলম্বনে জগন্মাতৃত্রের পূজ! প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও, উহা 
ঈশ্বরের মাতৃভাবের সহিত প্রকাশ্যরূপে সংযুক্ত না থাকায়, 
ভারতে প্রচলিত জগভ্জননীর পুজার ন্যায় ফলদ হইয়া সাধককে 
অখণ্ড সচ্চিদীনন্দের উপলব্ধি করাইতে ও রমণীমাত্রে ঈশ্বরীয় 
বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই । মাতৃভাবের এ প্রবাহ 
ফন্ত নদীর ন্যায় অর্দপথে আন্তহিত হইয়াছে। 

পূর্বের বলা হইয়াছে, কোন প্রকার ভাবসম্বন্ধীবলম্মনে সাধক- 
কর মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে উহা ক্রমে এ 
গভীরত্ যাহ! দেখিয়া! ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগৎ হইতে বিমুখ 
ব্যায় হয় এবং আপনাতে আপনি ডুবিয়| যায়। 
এরূপে মগ্ন হইবার কালে মনের পূর্ববসংস্কারসমূহ এ পথে বাধা- 
প্রদান করিয়া, তাহাকে ভাসাইয়| পুনরায় বহি্ম্ম খ করিয়া তুলি- 
বার চেষ্টা করে। এজন্য প্রবল পুববসংস্কাববিশিষ্ট সাধারণ 
মানবমনের একটামাত্র ভাবে তন্বায় হওয়াও অনেক সময় এক 
জীবনের চেষ্টাতে হইয়া উঠে না। এরূপ স্থলে সে প্রথমে নিরুৎ- 
সাহ, পরে হতোগ্যম এবং তৎপরে সাধ্যবস্তুতে বিশ্বাস 


হারাইয়া, 
বাহজগতের রূপরসাদি ভোগকেই সার ভাবিয়া বসে ও তল্লাভে 


পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাহাবিষয়বিমুখতা, প্রেমাস্পদের 
ধ্যানে তন্মায়ত্ব এবং ভাবপ্রসূত উল্লাসই সাধকের 


অগ্রসর হইবার একমাত্র পরিমাপক বলিয়া ভাবাধিকারে বি 
হইয়াছে। রর 


মধুরভাবের সারতত্ব । ২৬১ 


কোন এক ভাবে “তন্ময়ত্বলাভে অগ্রসর হইয়া যিনি কখন 
অন্তনিহিতপু্সংস্কারসমূহের প্রবল বাধা উপলব্ধি করেন নাই, 
সাধকসনের অন্তঃসংগ্রীমের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন 
4 যিনি উহ| করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন__ 
সিদ্ধিলাভ করিতে কত দুঃখে মানবজীবনে ভাবতন্ময়ত্ আসিয়া 
দেখিয়া যাহা মনে হয়। উপস্থিত হয়, এবং তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 
্নকালে একের পর এক করিয়| সকল প্রকার ভাবে নৃষ্টপূর্বর 
তন্ময়ত্ব লাভ করিতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন, এরূপ হওয়া 
মনুষ্যশক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। 
ভাবরাজ্যের সূন্ন তত্বসকল সাধারণ মানবমন বুঝিতে সক্ষম 
হয় নাই বলিয়াই কি অবতীরপ্রথিত ধর্ম্মবীর- 
ধর্দববীরগণের সাধনে- 
তিহান লিপিবদ্ধ না দিগের সাধনেতিহাস সম্যক লিপিবদ্ধ হয় 
থাকা সন্ধে আলো- নাই ? কারণ, তৎপাঠে দেখা যায়, তীহা- 
মি দিগের দীধনপথে প্রবেশকালে বিষয়বৈরাগ্য 
ও তত্ত্যাগের কথা এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে তীহাদিগের 
ভিতর দিয়া বিষয়বিমুগ্ধ মনের কল্যাণের জন্য মে অদ্ভুত শক্তি 
প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান । 
দেখা যায়, অন্তরের পূর্ববসংস্কারসমূহকে বিধ্বস্ত ও সমূলে 
উৎপাটিত করিয়া আপনার উপর সম্যক্‌ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য 
তাঁহার! সাধনকালে যে অপূর্ব অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
তাহার আভাসমাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত হইয়াছে , অথবা 
রূপক' এবং অতিরঞ্জিত বাক্যসহায়ে এ সংগ্রামের কথা এমনভাবে 
প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তদ্বিবরণের মধ্য হইতে সত্য বাহির 
করিয়। লওয়াআমাঁদিগের পক্ষে এখন সুকঠিন হইয়াছে । কয়েকটা 
দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন। 


২৬২. ীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণসাধনোন্দেশে বিশেষ বিশেষ 
শক্তিলাভের জন্য অনেক সময় তপস্তায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
একথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ও বিষয়ে 
সিদ্ধকাম হইতে তিনি কিছুকাল জল বা 
পবনাহারপুর্ববক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন ইত্যাদি 
কথা ভিন্ন তাহার অন্তরের ভাবপরম্পরার বিবরণ পাওয়া বায় না । 
ভগবান বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অভিনিক্রমণ 
ও পরে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্তনের যতদুর বিশদেতিহাস পাওয়া যায়, 
তাহার সাধনেতিহাস ততদূর পাওয়া যায় না । তবে অন্যান্য 
ধৰ্ম্মবীরগণের ভাবেতিহাসের যেমন কিছুই পাওয়া যায় না, 
তাহার সম্বন্ধে তদূপ না হইয়৷ এ বিষয়ের অল্প স্বল্প কিছু 
পাওয়া গিয়া থাকে৷ দেখা যায়__সিদ্ধিলাভে 
5 দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া৷ আহার সংযম করিয়া তিনি দীর্ঘ 
ছয় বৎসর একাসমুন ধ্যান-তপস্যায় নিযুক্ত 
ছিলেন এবং অন্তঃপবন নিরোধপুর্ব্বক, ‘আস্ফানক’ নামক ধ্যান৷ - 
ভ্যাসে নিযুক্ত হইয়৷ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কালে 
অন্তনিহিত পুর্ববসংস্কারসমূহের সহিত তাহার সংগ্রামের কথ! 
লিপিবদ্ধ করিবার সময় স্থূল বাহা ঘটনার সহায়ত। লইয়া গ্রন্থকার 
মারের’ সহিত তাহার সংগ্রামকাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। 
ভগবান্‌ ঈশার সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার 
লিপিবদ্ধ নাই। তাহার দ্বাদশ বর্ষ পধ্যন্ত বয়সের কয়েকটা 
ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থকার, ত্রিংশ বৎসরে জন্‌ 
নামক সিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে তাহার অভিষেক গ্রহণপূৰ্ববক 
বিজন মরুপ্রদেশে একাকী প্রবিষ্ট হইয়া চল্লিশ 


: দনব্যাপী ধ্যান- 
তপস্যার কথার এবং এ মরুপ্রদেশে শিয়তান, কর্তৃক প্রলোভিত 


ন্টকৃষের সম্বন্ধে এ কথা। 


মধুরভাবের সারতন্ব । ২৬৩ 


হইয়া জয়লাভ পূর্বক তাহার তথা হইতে প্রত্যাগমন ও লোক- 
কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইবার কথার অবতারণা 
করিয়াছেন। উহার পরে তিনি তিন বৎসর 
মাত্র স্থূল শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন | অতএব তাহার দ্বাদশ 
বর্ষ হইতে ত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে কি ভাবে কালযাপন 
করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদই নাই। 

ভগবান্‌ শঙ্করের জীবনে ঘটনাবলীর পারম্পর্ধা অনেকটা 
পাওয়া যাইলেও তাঁহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে 
অনুমান করিয়া লইতে হয় । 

ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্যের সাধনেতিহাসের অনেক কথা লিপিবদ্ধ 
পাওয়৷ ধাইলেও, তাহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা 
রীপ্ীরাধাক্ষ্ণের প্রণয়বিহারাদি অবলম্বনে রূপকচ্ছলে বর্ণিত 
হওয়ায়, মানবসাধারণে উহা অনেক সময় যথাযথভাবে বুঝিতে 

পারে না॥ একথা কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য্য যে, 
চৈতন্ত-স্বন্ধে এ কথা ধর্মবীর গ্রীচৈতন্য ও তাহার প্রধান প্রধান 
এবং মধুর ভাবের চরম সাঙ্গোপাঙ্গের| সখ্য, বাৎসল্য এবং বিশেষতঃ 
তত্ব-সন্বন্ধে * শ্ীরাম- 
কষ্চদেব। মধুর ভাবের আরম্ভ হইতে প্রায় চরম পরি- 
সুতি পৰ্য্যন্ত সাধক-মনে যে যে অবস্থা ক্রমশঃ 

উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সকল, রূপকের ভাষায় যতদুর বলিতে 
পারা বায়, ততদুর অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
এরূপ হইলেও কিন্তু এ ভাবরয়ের প্রত্যেকটার সর্বের্বাচ্চ 
তন্ময়াবস্থায় সাধকমন যে, প্রেমাস্পদের সহিত একত্ব অনুভব- 
পূর্বক অয় বস্তুতে লীন হইয়া থাকে-_-এই চরম »তন্বটা তীহারা 
প্রকাশ করেন নাই। শ্রীরামকুষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন 
এবং অনৃষ্টপূর্বন সাধনেতিহাস বর্তমান যুগে আমাদিগকে এ 


ঈশার সম্বন্ধে এ কথা। 


২৬৪ ীন্রীরামকৃষ্ণলীলীপ্রসঙ্গ । 
চরম তত্ব বিশদভাবে শিক্ষা দিয়া জগতের যাবতীয় 


ধৰ্ম্মসম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্ম্মভাব যে, সাঁধকমনকে একই . 
লক্ষ্যে আনয়ন করিয়া থাকে, এবিষয় সম্যক্‌ বুঝিতে সক্ষম 


করিয়াছে। তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষিতব্য অন্য সকল কথা 

গণনায় না আনিলেও, তাঁহার কৃপায় কেবলমাত্র পুরবেবাক্ত বিষয় 

* জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে প্রসারতা এবং 

সমন্বয়াভাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য সমগ্র সংসার তাঁহার নিকট 
চিরকালের জন্য নিঃসংশয় খণী হইয়াছে । 

পূর্বের বলা হইয়াছে, মধুরভাবই শ্রীচৈতন্তপ্রমুখ বৈষ্ণবাচাৰ্য্য- 

গণের আধ্যাত্মিক জগতে প্রধান দান । তাহারা পথ প্রদর্শন না 

[ও করিলে, কখনই উহা ঈশ্বরলাভের জন্য এত 

সরব ও, লোকের অবলক্বনীয় হইয়া তাহাদিগকে শাস্তি 

বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ। 

ও বিমলানন্দের অধিকারী করিত না। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বৃন্দাবনলীলা যে নিরর্থক অনুষ্ঠিত হয় 
নাই, একথা তাহারাই প্রথমে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইতে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন। তগবান্‌ শ্রীকষ্ণচৈতন্যের অভ্যুদয় না. হইলে, 
বৃন্দাবন সামান্য বনমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। ' 

পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহ্য ঘটনাবলীমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে 
যত্রশীল বর্তমান যুগের এতিহাসিকগণ বলিবেন, কিন্তু বৃন্দাবনলীলা 
তোমরা যেরূপ বলিতেছ, সেরূপ বাস্তবিক যে হইয়াছিল, তদ্বি- 
বৃন্দাবনলীলার রতি যয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; অতএব 
হাসিকতব সমন্ধে আপত্তি তোমাদের এতটা হাসি কান্না, ভাব মৃহাভাব 
সব যে শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ! 

চাৰ্য্যগণ ততুত্তরে বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেরূপ 
বলিতেছি, উহা যে তদ্রপ হয় নাই, তদ্বিষয়ে তুমিই বা এমন কি 


মধুরভাবের সারতন্ব ৷ ২৬৫ 


নিঃসংশয় প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার? তোমার ইতিহাস 
সেই বহু প্রাচীন যুগের দ্বার নিঃসংশয় উদঘাটিত করিয়াছে, 
এ বিষয়ে যত দিন না৷ প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা বলিব, 
তোমার সন্দেহই শুন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, 
যদিই কখন তুমি এরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, তাহা 
হইলেও আমাদের বিশ্বাসের এমন কি হানি হইবে? নিত্য- 
বৃন্দীবনে শ্রীভগবানের নিত্য-লীলাকে উহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে 
না। ভাবরাজ্যে এ রহস্তলীলা চিরকাল সমান সত্য থাকিবে । 
চিন্ময় ধামে চিন্ময় রাধাস্টামের এরূপ আপুর প্রেমলীলা যদি 
দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কায়মনোবাক্যে কামগন্ধহীন হও এবং 
ভীমতীর সবীদিগের অগ্যতমের পদানুগ হইয়া নিঃস্বার্থ সেবা 
করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার 
হৃদয়ে গ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন চির-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং 
তোমাকে লইয়! এরূপ লীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে । 
ভাবরাজ্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া যিনি বাহঘটনারূপ 
আলম্বন ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে" 
বৃনদাবনলীলার বুঝিতে শিখেন নাই, তিনি ্রীবৃন্নাবনলীলার সত্যতা ও 


38 মাধুর্য্ের উপভোগে কখন সক্ষম হইবেন না । 
ঠাকুর যাহা বলিতেন। শ্রীরামরৃষ্ণদের এ লীলার কথা সোতসাহে 
বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, উহা তাহার সমীপাগত ইংরাজী- 
শিক্ষিত নব্যযুবকদলের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, 
“তোরা & লীলার ভিতর প্রীকৃঞ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টান- 


টাই শুধু দেখ্না, ধর্না- ঈশ্বরে মনের এরূপ টান হ'লে তবে 
তাকে পাওয়া বার । দেখ্‌ দেখি, গোগীর৷ স্বামীপুত্র, কুল শীল, 
মান অপমান, লঙ্ভা দ্বা, লোক-ভয় সমাজ-ভয় _-সব ছেড়ে 


৩৯ 


২৬৬ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদূর উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল !_ এরূপ 
কর্তে পার্লে, তবে ভগবান্‌ লাভ হয়।” আবার বলিতেন,_ 
পকামগন্ধহীন না হ’লে মহাভাবমনী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। 
সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই গোপীদের মনে কোটা 
কোটা রমণন্থখের অধিক আনন্দ হ'ত, দেহবুদ্ধি হারিয়ে যেত_ 
তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাদের মনে উদয় হ'তে পারে 
রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হ'তে দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হয়ে তাঁদের 
শরীরকে স্পর্শ ক'রে, প্রতি রোমকুপে যে তাদের রমণস্থুখের 
অধিক আনন্দ অনুভব করাইত !” 

স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ঠাকুরের নিকট ্রী্ীরাধা- 
কৃষ্ণের বুন্দাবনলীলার এঁতিহাসিকত্ব-সন্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন 
করিয়া উহার মিথ্যত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর 
তাহাতে তাহাকে বলেন, “আচ্ছা, ধরিলাম যেন শ্রীমতী রাধিকা 
বলিয়া কেহ কখন ছিলেন না__কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিত্র 
কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চরিত্র কল্পনাকালে ও সাধককে 
'শ্রীরাধার ভাবে এককালে তন্ময় হইতে হইয়াছিল, একথা ত 
মানিস্‌ ? তাহা হইলে উক্ত সাধকই যে, এঁকালে আপনাকে 
ভুলিয়া রাধা হইয়াছিল, এবং বুন্দাবনলীলার অভিনয় যে এরূপে 
স্থলভাবেও হইয়াছিল, একথা প্রমাণিত হয় ।৮ 

বাস্তবিক, শরীবৃন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলাসম্বন্ধে শত সহজ্র 
আপত্তি “উত্থাপিত হইলেও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণৰাচাৰ্য্যগণের 
দারা প্রথমাবিক্কত এবং তীহাদিগের শুদ্ধ পবিত্র জীবনাবলম্বনে 
প্রকাশিত মধুরভীবসন্ন্ধ চিরকালই সত্য থাকিবে চিরকালই 
এ বিষয়ের অধিকারী সাধক আপনাকে স্ত্রী ভাবিয়া" এঃ 
শ্রাভগবান্কে নিজ পতিম্বরূপে দেখিয়া, তীহার পুণ্যদর্শনলাভে , 


ৰব 
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ধন্য হইবে, এবং এ ভাবের চরম পরিপুগ্িতে শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্ম- 
স্বরূপেও প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়৷ 
স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইলেও, পুংশরীরধারী- 
দিগের নিকট উহ! অস্বাভাবিক বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। অতএব 
একথা সহজে মনে উদিত হয় যে, ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্যদেব, এরূপ 
বিসদৃশ সাধনপর কেন লোকে প্রবর্তিত করিলেন। তদুত্তরে 
বলিতে হয় যে, যুগাবতারগণের সকল কার্ধ/ লোককল্যাণের জন্যই 
অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । ভগবান্‌ শ্রাকৃষ্ণচৈতন্যের ছার! পূর্বোক্ত 
সাধনপথের প্রবর্তনও এজন্যই হইয়াছিল । 
জা দল, সাধকগণ তৎকালে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেরূপ 
সাধনে প্রবৃত্ত করিবার আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য বহুকাল হইতে 
বা ব্যগ্র হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
তিনি তাহাদিগকে মধুরভাবরূপ পথে অগ্রসর করিয়াছিলেন। 
নতুবা ঈশ্বরাবতার নিত্যমুক্ত শ্রীগৌরাজদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত 
যে, এ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়৷ উহার পুর্ণাদর্শ. জনসমাজে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শীরামরুষ্ণদেব বলিতেন, 
“হাতীর বাহিরের দাত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং 
ভিতরের দীত খাদ্ভ চর্ববণ করিয়। নিজ শরীর পোষণের জন্য থাকে, 
তত্রপ প্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে ছুইপ্রকার ভাবের প্রকাশ 
ছিল। বাহিরের মধুরভাবসহায়ে তিনি লোক-কল্যাণ সাধন 
করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈতভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্ঠিতে 
ব্র্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়। স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন!” 
পুরাতন্ববিদ্গণ বলেন, চি অবসানকালে দেশে বজ্া- 
চাৰ্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল । তীহারা প্রচার করিয়াছিলেন 


২৬৮ জীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস্জ । 
নি্ববাণপ্রয়াসী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় 
হইয়া! ধ্যানসহায়ে যখন মহাশুন্যে লীন হইতে অগ্রসর হয়, তখন 
“নিরাত্মা” নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হইয়া 
উনার তাহাকে এরূপ হইতে না দিয়া নিজাঙ্গে সংযুক্ত 
শ্রীচৈন্ত. কিরপে করিয়া রাখেন, এবং তখন সাধকের শরীররূপ 
টাক ভীত করেন স্থুল ভোগায়তন না থাকিলেও, সুক্ষশরীর,বশিউ 
তাঁহাকে ইন্দ্রিয়জ সর্বব ভোগস্থখের সারসমষ্টি নিত্য উপভোগ 
করাইয়। গাকেন।  স্ুলবিষয়ভোগত্যাগে ভাবরাজ্যের সুক্ষম 
নিরবচ্ছিন্ন ভোগন্থখপ্রাপ্ডিরপ তাহাদিগের প্রচারিত মত, কালে 
বিকৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থূল ভোগন্থুখপ্রাপ্তিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, 
ইহ| বিচিত্র নহে। ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে দেশের 
অশিক্ষিত জনসাধারণ এ সকল বিকৃত বোদ্ধধর্ম্মমত অবলম্বন 
করিয়। নান| সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল | উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের 
মধ্যে তন্তরোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শরীত্রীজগদন্থার সকাম পূজা ও 
উপাসনা দ্বারা অসাধারণ বিভূতি ও ভোগস্থখলাভরূপ মতের 
প্রচলন. হইয়াছিল। আবার, এই কালের যথার্থ সাধককুল 
আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসহায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভে প্রয়াসী 
হইয়া পথের সন্ধান পাইতেছিলেন না। ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্য নিজ 
জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া! অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগোর আদর্শ & সকল 
সাধকদিগের সম্মুখে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে, শুদ্ধ 
পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রকৃতি ভাবিয়া, ঈশ্বরকে পতিরূপে ভজনা 
করিলে জীব যে, সূক্ষা ভাবরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দলাভে সত্য 
সত্য সমর্থ হর, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়। গেলেন, এবং ্ুলবৃষ্টি- 
সম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকটে ঈশ্বরের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া 


by 
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তাহাদিগকে জপ ও উচ্চসঙ্ধীর্তনে নিযুক্ত করিলেন । এরূপে 
পত্রে রদ বিছযত বহুল বিকৃতবৌদ্ধসন্প্রদায়সকল তাহার 
পুনরায় আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত হইয়াছিল। বিকৃত বামাচার- 
(নুষ্ঠানকারীর দলসকল প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধা- 
চরণ করিলেও, পরে তীহার অদৃষ্টপূর্বব জীবনাদর্শের অদ্ভুত 
বণে ত্যাগশীল হইয়া, নিষ্ধামভাবে পুজা করিয়া শ্রীত্রীজগ- 
তার দর্শন লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবান্‌ 


'টৈতন্যের অলৌকিক জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া 


নম 


সৌইজন্য কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, তিনি অবতীর্ণ 
হইবার কালে শৃপ্তৰাদী বৌদ্ধস্প্রদায়সকলও আনন্দ প্রকাশ 
করিয়াছিল ES 

 সচ্চিদীনন্দ-ঘন পরযমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ_এবং 

! জগতের স্থুল সূন্মন যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণের 
মধুরভাবের পুল বখা। প্রত্যেকেই তাঁহার মহাভাবমী প্রকৃতির অংশ- 
সম্ভূত__অতএব, তাহার স্ত্রী । সেজন্য শুদ্ধ পবিত্র হইয়| জীব 
তাহাকে পতিরূপে সর্ববান্তঃকরণে ভজনা করিলে, তাঁহার কৃপায় 
তাহার গতি, মুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি হয়_ইহাই 
শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভূকর্তৃক প্রচারিত মধুরভাবের স্থুল কথা। মহাভাবে 
সর্ববভাবের একত্র সমাবেশ ।  প্রাধানা গোগী শ্রীরাধা সেই 
মহাভাবন্বরূপিনী এবং অন্য গোপিকাগণের প্রত্যেকে মহা- 
তাবান্তর্দত অন্তর্ভাবসকলের এক ছুই বা! ততোধিক ভাব- 
স্বরূপিণী । স্থতরাং ব্রজগোপিকীগণের ভাবানুকরণে সাধনে 
প্রবৃত্ত হইয়া সাধক এ স্কল অন্তর্ভীব নিজায়ন্ত করিতে সমর্থ 
হয় এবং পরিশেষে মহাভাবোথ মহানন্দের আভাস প্রাপ্ত হইয়া 


৯ চৈতন্ঠমঙ্গল গ্রন্থ দেখ। 


২৮৮ শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 
বেদান্তশান্ত্রের শিক্ষা__মানবের মন তাহার শরীরকে বর্তমান 
মানসিক ভাবের - আকারে স্থষ্টি করিয়াছে-_-মন সুঠি করে এ 
ঃ যঃ শরীর’ এবং তীব্র ইচ্ছ৷ বা বাসনা-সহায়ে 
দেখিয় বুঝা যায়,'মন তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত উহাকে ভাঙ্গিয়া 
টি করে এ শরীর ৷ চুরিয়| নৃতনভাবে গঠিত করিতেছে । শরীরের 
উপর মনের এরূপ প্রভুত্বের কথ| শুনিলে, আমরা বুঝিতে ও 
ধারণ করিতে সমর্থ হই না। কারণ, যেরূপ তীব্র বাসন| 
উপস্থিত হইলে মন অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়| 
বিষয়বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় ও অপুর্বব শক্তি প্রকাশ করে, সেই- 
রূপ তীব্র বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্যই অনুভব 
করি না। বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার তীব্র বাসনায় ঠাকুরের 
শরীর স্বল্পকালে এরূপে পরিবর্তিত হওয়ায়, বেদান্তের পূর্বেবাক্ত 
কথা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, একথ| বলা বাহুল্য । পদ্ধ- 
লোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের৷ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্িসকল 
শবপপূর্ববক বেদপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্ব পুর্ব যুগের সিদ্ধ 
খধিকুলের এ বিষয়ক উপলন্ধিসকলের সহিত মিলাইতে যাইব 
বলিয়াছিলেন, “আপনার উপলব্ধিসকল বেদপুরাণকে অতিক্রম 
করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে!” মানসিক ভাবের প্রাবল্যে 
ঠাকুবের শরীরিক পরিবর্তন সকলের অনুশীলনে তদরপ স্তস্তিত 
হইয়া বলিতে হয়,__তাহার শারীরিক বিকারসমূহ শারীরবি দ্রান- 
রাজ্যের সীমা অতিক্রম পুর্ববক উহাতে অপুর্ব যুগান্তর উপস্থিত 
করিবার সুচন| করিয়াছে। 
সে যাহা হউক, ঠাকুরের পতিভাবে ঈশ্বরপ্রেম এখন ন পরিশুদ্ধ 


ও ঘনীভূত হওয়াতেই, তিনি পূৰ্বেবোক্ত প্রকারে ত্রজেশ্বরী মত 


১৯২ 


০ 


ঠাকুরের মধুরভাব সাধন । ২৮৯ 
রাধারাণীর কুপা অনুভব করিয়াছিলেন এবং এ প্রেমের 
ঠাকুরের ভগবান প্রভাবে স্বল্লকাল পরেই সচ্চিদানন্দ-ঘন- 
ছিকৃষের দর্শনলাভ। বিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ 
করিরাছিলেন। দৃষ্ট মুক্তি অন্য সকলের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে 
মিলিত হইয়াছিল । এ দর্শন লাভের দুই তিন মাস পরে পরমহংস 
ভ্রীমৎ তোতাপুরী আসিয়া তাঁহাকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ আদ্বৈতভার 
সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন! অতএব বুঝা যাইতেছে,__মধুরভাব 
সাধনায় সিদ্ধ হইয়| ঠাকুর কিছুকাল এ ভাবসহায়ে ঈশ্বরসস্তোগে 
কালযাপন করিয়াছিলেন। তাহার ্রীমুখে শুনিয়াছি,_এ কালে 
শ্রীকুষ্ণচিন্তার় এককালে তন্ময় হইয়। তিনি নিজ পুথক অস্তিত্ব- 
বোধ হারাইয়া কখন আপনাকে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া! বোধ 
করিয়াছিলেন, আবার কখন বা আত্রহ্মস্তন্বপর্য্যন্ত সকলকে 
আীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্ঠরে তাহার 
নিকটে যখন আমর! গমনাগমন করিতেছি তখন তিনি একদিন 
বাগান হইতে একটী ঘাসফুল সংগ্রহ করিয়া হর্ষোওফুল্লবদনে 
আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “তখন তখন 
(মধুরভাব-সাধনকালে ) যে শ্ৰীকৃষ্ণণুত্তি দেখিতাম, তাহার অঙ্গের 
এই রকম রং ছিল ।” J 

অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারস্তে কামার- 
পুকুরে বাস করিবার কাল হইতে ঠাকুরের মনে এক প্রকার 
{ বাসনার উদয় হইত। ত্রজগোপীগণ স্্্রাশরীর 
বেরা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দ- 
হইবার বাসন|| বিগ্রহ শকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়া- 
ছিলেন দ্গানিয়া, ঠাকুরের মনে হইত, তিনি যদি জ্ত্রীশরীর 
লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের 
ন্যায় শ্রীরুষ্ণকে পতিরূপে ভজনা ও লাভ করিয়া ধন্য 

৩৪ 


২৭২ শীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


হইয়াছিলেন। ফলেও তৎকালে তদীয় ভাব ও উপদেশ পথ- 
ভ্টকে পথ দেখাইয়া, সমাজচ্যুতদিগকে নবীন /সমাজবন্ধনে 
ই আনিয়া, জাতিবহিভূতিদিগকে ভগবন্তক্তরূপ জাতি্-অন্ততুর্কি 


করিয়া এবং সর্ববসন্প্রদায়ের গোচরে ত্যাগবৈরাগ্যের পৰিত্র . 


উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া, অশেষ লোককল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। 
শুধু তাহাই নহে-_সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রণয় ও মিলনসম্ভূত 
‘অষ্ট সাত্তিকবিকার' * নামক মানসিক ও শারীরিক বিকারসমূহ 
শ্ীশ্রীজগৎ্স্বামীর তীব্র ধ্যানানুচিন্তনে পবিভ্রচেত| সাধকের 
সত্যসত্যই উপস্থিত হইয়া থাকে, একথ| নিঃসংশয় প্রমাণিত 
করিয়া ভগবান্‌ শ্রীচৈতনা প্রচারিত মধুরভাব তৎকালে অলঙ্কার. 


* শান্্রকে আধ্যাত্মিক শান্ত্রসকলের অঙ্গাভূত করিয়াছিল, কুকাব্য- * 


সকলকে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে রঞ্জিত করিয়া সাধকমনের 
উপভোগ্য ও উন্নতিবিধায়ক করিয়াছিল, এবং শান্তভাবানুষ্ঠানে 
অবশ্ঠ-পরিহর্তব্য কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূহ, শ্রীভগবান্কে 
আপনার করিয়া! লইয়া তগ্নিমিত্ত এবং তীহারই উপর সাধককে 
প্রয়োগ করিতে শিখাইয়া তাহার সাধনপথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। 

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাণ্ড বর্তমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের 


বেদান্তবিৎ মধুরভাব- চক্ষে মধুরভাব, পুংশরীরধারীদিগের পক্ষে 
ধনকে ভাবে 

bet রর অস্বাভাবক ও বিসদৃশ বলিয়৷। প্রতীত 
বলিয় গ্রহণ করেন। হইলেও,  বেদান্তবাদীর নিকটে উহার 


সমুচিত মুল্য নির্ধারিত হইতে বিল হয় না। তিনি দেখেন, 


* যে চিত্তং তনুঞ্চ ক্ষোভয়ন্তি তে সান্বিকাঃ। তে 
রোমাধ্চ-স্বরভেদ-বেপথু-বৈবর্ণ্যাক্রপ্রলয়াঃ ইতি। 


তে [তা ; 
দীর্চ। উদ্দীপ্ত সুদীপ্ত ইতি পঞ্চবিধ বথোত্বরস্থখদাঃ সাঃ 81 


অষ্টৌ স্তম্ভ স্বেদঃ 


'মধুরভাবের সারতত্ব | ২৭৩ 


ভাবসমূহই বহুকালাভ্যাসে মানব-মনে দৃঢ়সংস্কারৰূপে পরিণত হয়: 
এবং জন্মজন্মাগত এরূপ সংস্কারের জন্যই মানব এক অদ্য , ব্রঙ্গ- 

* বস্তুর স্থলে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকে । ঈশ্বরানুগ্রহে 
এই মুহূর্তে যদি ‘সে জগৎ নাই বলিয়া! ঠিক্‌ ঠিক্‌ ভাবনা করিতে 
পারে, তবে তদ্দণ্ডেই উহা! তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখ. 
হইতে কোথায় অন্তহিত হইবে। জগত আছে, ভাবে বলিয়াই. 
মানবের নিকট জগৎ বর্তমান। আমি পুরুষ বলিয়া আপনাকে 
ভাবি বলিয়াই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি এবং অন্তে স্ত্রী: 
বলিয়া, ভাবে বলিয়াই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে । আবার, 
মানবহৃদয়ে এক ভাব প্রবল হইয়া অপর সকল বিপরীত. ভাবকে 
যে. সমাচ্ছন এবং ক্রমে. বিনষ্ট করে, ইহাও নিত্যপরিদৃষ্ট |. ' 
অতএব ঈশ্বরের প্রতি মধুরভাবসম্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার. 
গ্রাবল্যে সাধকের নিজ মনের অন্য সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ন এবং, 

ক্রমে উৎসাদিত করিবার চেষ্টাকে বেদান্তবিৎ অন্য কণ্টকের 
সাহায্যে পদবিদ্ধ :কণ্টকের অপনয়নের চেষ্টার ন্ায় বিবেচনা 
করিয়া থাকেন। মানবমনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনস্বরূপ 
“আমি দেহী’ বলিয়া বোধ এবং তদ্দেহসংযোগে ‘আমি পুরুষ বা! 
স্ত্রী’ বলিয়া! সংস্কারই সর্বাপেক্ষা প্রবল। শ্রীভগবানে পতি- 
ভাবারোপ করিয়৷ ‘আমি স্ত্রী' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক পুরুষ 
আপনার পুংস্ ভুলিতে সক্ষম হইলে, তিনি যে উহার পরে ‘আমি. 
স্ত্রী’ এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় 
উপনীত হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে 
সাধক যে, ভাবাতীত ভূমির অতি নিকটেই উপস্থিত হইবেন 

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের 
৩২ ৪ 


২৭৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ ৷ 


চরম লক্ষ্য ? উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বর্তমানে 
প্রমতীর ভাব প্রাপ্ত উহা অস্বীকারপূর্ববক সখীভাবপ্রাপ্তিই সাধ্য 
হওয়াই মধুরভাব এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাবলাভ " 
সাধন চরম লগ্য। সাধকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচার,করিলেও, 
উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, 
দেখা যায়, সখীদিগের ও প্রীমতীর ভাবের মধ্যে একটা গুণগত 
পার্থক্য বিদ্যমান নাই, কেবলমাত্র পরিমাণ-গত পার্থক্যই বর্তমান। 
দেখ! যায়, শ্রীমতীর ন্যায় সখীগণও সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণকে 
২ ,পতিভাবে ভজন| করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সন্মিলনে 
অীর্ষ্ণের সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে স্ুখী 
করিবাব জন্যই শ্ীত্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসম্পাদনে সর্বদা যত্ববতী |. . 
আবার দেখা যায়, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন 
গোস্বামিপাদগণের প্রত্যেকে মধুরভাব-পরিপুষ্ির জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবায় শ্রীবৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও, 
তৎসন্দে শ্রীরাধিকার সুস্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা! করিবার 
প্রয়াস পান নাই-_আপনাদিগকে রাধাস্থানীয় ভাবিতেন বলিয়াই 
যে, তীহার! এরূপ করেন নাই, একথাই উহাতে অনুমিত হয় 
বৈষ্ণবতপ্লোক্ত মধুরভাবের বীহার! বিস্তারিত আঁলোচনা 
করিতে চাহেন, তাহার শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও গ্রীজীবাদি প্রাচীন 
গোস্বামিপাদগণের গ্রস্থসমূহের এবং শ্ীবিষ্ভাপতি-চণ্তীদাস-প্রমুখ 
বৈষ্ণব কবিকুলের পুরর্বরাগ, দান, মান ও মাথুর-সন্বন্ধায় পদাবলী- 
সকলের আলোচনা করিবেন। মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া 
ঠাকুর উহাতে কি অপুর্ব চরমোত্কর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা 
ত সুগম হইবে বলিয়াই আমরা উহার সারাংশের এখানে 
সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম । | 


চতুর্দশ অধ্যায় । 
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ঠাকুরের মধুরভাব সাধন । 


ঠাকুরের শুদ্ধ একাগ্রমনে যখন যে কোন ভাবের উদয় 
হইত, তাহাতেই তখন তিনি তন্ময় হইয়৷ কিছুকাল অবস্থান, 
করিতেন। এ ভাব তখন তাহার মনে পুর্ণাধিকার স্থাপন- 
পুর্ববক অন্য সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং. তাঁহার 
শরীরকে পরিবর্তিত করিয়া উহার প্রকাশানুরূপ: পুর্ণাবয়ব যন্ত্- 
স্বরূপ করিয়! তুলিত। ঠাকুরের জীবনালোচনা, করিলে, বাল্য- 
কাল হইতে তীহার মনের এরূপ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 
দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার কালে তাহার এরূপ স্বভাবের 
॥ পরিচয় আমরা নিত্য পাইতাম । দেখিতাম, 
বাল্যকাল হইতে ঠাকু- সঙ্গীতাদি শ্রবণে বা অন্য কোন উপায়ে তাহার 
রের মনের ভাবতন্ময়- মন ভাববিশেষে মগ্ন হইবার কালে যদি কেহ 
তার নাগ! সহসা অন্ত ভাবের সঙ্গীত ঝা কথ আরম্ত করিত, 
তাহ! হইলে তিনি মনে বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। লক্ষ্যে 
প্রবাহিত চিত্তবৃত্তিসকলের সহসা গতিরোধ হওয়াতেই যে 


+ 


২৭৬ শীআীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 
তাঁহার এরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত, একথা বলা বাহুল্য । মহা- 
মুনি পতঞ্জলি, এক ভাবে তরজিত চিত্তবৃততিযুক্ত মনকে সবি- 
কল্পক সমাধিস্থ বলিয়| নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং ভক্তিত্রন্থ- 
সকলে এ*সমাধি ভাব-সমাধি ‘বলিয়া : উক্ত হইয়াছে। অতএব 
দেখা যাইতেছে, ঠাকুরের মন এরূপ সমাধিতে অবস্থান করিতে 
আজীবন সমর্থ ছিল। 

সাধনায় প্রবর্তিত হইবার কাল হইতে তাহার মনের পূৰ্বেবাক্ত 
স্বভাব এক অপুর্ব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কারণ, 
দেখা যায়,_একালে তাহার মন পূর্বের ন্যায় কোন ভাবে কিছু- 
ক্ষণ-মাত্র অবস্থান করিয়াই অন্য ভাববিশেষ অবলম্বন করিতেছে 
না; কিন্তু কোন এক ভাবে আবিষ্ট হইলে, যতক্ষণ ন| এ ভাবের 
চরম সীমায় উপনীত হইয়া অদ্বৈতভাবের আভাস পর্য্যন্ত উপ- 

লন্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে অবলম্বন 
সাধনকালে তাঁহার করিয়াই সর্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে । উক্ত 
হিরা? বিষয়ের দৃষ্টান্তন্বরূপে বলা যাইতে পারে 
বে, দাস্তভাবের চরম সীমায় উপস্থিত না হওয়া 

পৰ্য্যন্ত তিনি মাতৃভাবোপলন্ধি করিতে অগ্রসব হন. নাই; 
আবার, তন্ত্রোপদিষ মাতৃভাবসাধনায় চরমোপলন্ধি ন| করিয়া 
বাৎসল্যাদি ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই! তাহার 'সাধনকালের' 
ঘটনাবলী পর্ধ্যালোচনা করিলে এরূপ সর্বত্র দৃষ্ট হয়। * 

ত্রাহ্মমীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের' 
অনুধ্যানে রি ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পি 
বিশেষতঃ, ্ীযূৰ্তিদকলে তখন তিনি গীগ্রীজগ্দন্বাধ প্রকাশ 
7 তিন করিতেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণীকে দর্শনমান্র 
তিনি কেন মাতৃসন্বোধন করিয়াছিলেন এবং আপনাকে ক্রা্গীর 


ঠাকুরের মধুরভাব সাধন। ২৭৭ 


বালক'বলিয়া এককালে উপলব্ধি করিয়া সময়ে সময়ে তাহার 
ক্রোড়ে উপবেশনপুর্ববক তাহার হস্তে আহাব্য 
সাধনকালের পূর্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ স্পন্ট বুঝ 
৪ যায়৷ হৃদয়ের মুখে শুনিরাছি, ত্রাহ্মণী এই কালে 
কখন কখন ব্রজগোপিকাগণের ভাবে আবিষ্টা 
হইয়া মধুররসাত্মক সন্গাতদকল আরম্ভ করিলে, ঠাকুর বলিতেন, 
এ ভাব তাঁহার ভাল লাগে না, এবং এভাব সন্বরণপূর্ববক মাতৃ- 
ভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতেন। 
্রাঙ্গণীও ‘উহাতে ঠাকুরের মানসিক অবস্থা যথাযথ .বুঝিয়া, 
তাহার প্রীতির জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীন্রীজগদন্বার দাসীভাবে সঙ্গীত 
আরম্ত করিতেন, অথবা ব্রজগোপালের প্রতি. নন্দরাণী শ্রীমতী 
যশোদার হৃদয়ের গভীরোচ্ছাসপূুর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করিতেন। 
উক্ত ঘটনা অবশ্য, ঠাকুরের মধুরভীব সাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু 
পুৰ্ব্বের কথা এবং ঠাকুরের মনে ভাবের ঘরে চুরি! যে বিন্দুমাত্র 
কোনকালে ছিল না, একথ৷ উহাতে বুঝিতে পারা যায় । 
সে যাহা হউক, উহার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরের মন 
কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া বাৎসল্যভাব সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, 
সেকথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্বের বলিয়াছি। অতএব মধুরভাব 
সাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি এখন যে সকল অনুষ্ঠানে রত 
হইয়াছিলেন, সেই সকল কথা আমরা বলিতে প্রবৃত্ত হই ৷ 
ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
আমরা যাহাকে ‘নিরক্ষর’ বলি, তিনি. প্রায় 
চাহে যা পূর্ণগাত্রায় তন্রপ অবস্থসম্পন্ন হইলেও, 
নাই। উল্বুতে যাহা কেমন করিয়া আজীবন শান্ত-মর্য্যাদ| রক্ষা 
প্রদাণিত হয়। . করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। গুরু গ্রহণ করি- 


বার পূর্বের কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি, যে সকল; 


২৭৮ শ্রীশ্বীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 
সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সে সকলও কখন শাস্্রবিরোধী না 
হইয়| উহার অনুগামী হইয়াছিল। ‘ভাবের ঘরে চুরি” না রাখিয়া 
শুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে এরূপ যে 
হইয়া থাকে, তাঁহার জীবনের উক্ত ঘটনা এ বিষয়ের পরিচয় 
প্রদান করে। ঘটনা! এরূপ হওয়ার বৈচিত্র্য কিছুই নাই ; কারণ, 
শান্ত্রসমূহ এ ভাবেই যে প্রণীত হইয়াছে একথা স্বল্প চিন্তার ফলে 
বুঝিতে পাঁরা যায়। ঠাকুরের ন্যায় হৃদয়ের সত্যলাভের চেষ্টা 
পুর্ববক উপলদ্ধিসকল লিপিবদ্ধ হইয়াই পরে শান্ত” আখ্যা প্রাপ্ত 
হইরাছে। সে যাহা হউক, নিরক্ষর ঠাকুরের শাস্তরনির্দিষ্ট উপ- 
লক্ধিসকলের যথাযথ অনুভূতি হওয়ায় তাহার অলৌকিক জীবনের 
দ্বার! শান্্রসূহের সত্যত! বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী 
শ্রীবিবেকানন্দ এঁকথ| নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, ঠাকুরের 
এবার নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ, শান্তর লিপিবদ্ধ, অবস্থা 
ও উপলন্ধিসমূহকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য । 

শান্ত্রমধ্যাদা স্বভাবতঃ রক্ষা করিবার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা 
তাহার।ন্বভাবতঃ শান্ত- 155 ডা ঠাকুরের HEL 
মৰ্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত অন্য করিয়া নান| বেশ গ্রহণের কথার উল্লেখ 
সাধনকালে নামতেদ করিতে পারি। ঝষিগণ উপনিষদ্মুখে বলি 
ও বেশ গ্রহণ । b 

য়াছেন,_-তিপসে বাপ্যলিঙাৎ% সিদ্ধ হওয়া 

যার না। ঠাকুরের জীবনেও দেখিতে পাওয়া, যায়,_তিনি 
যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন নিজ হৃদয়ের 


প্রেরণায় প্রথমেই সেই ভাবানুকুল বেশভূষা বা বাহ চিহ্নসদকল - 


— 


* মু্ডকোপনিযৎ, ও২।৪ -_অর্থ_-সন্যাসের লিঙ্গ বা চিহ্ন (যথা, 
গৈরিকাদি ) ধারণা করিয়া কেবলমাত্র তপস্তা দ্বারা আত্মদৰ্শন হয় না । 


ঠাকুরের মধুরভাব সাধন । ২৭৯ 


ধারণ করিয়াছিলেন । যথা তন্্োক্ত মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভের 
জন্য তিনি রক্তবন্ত্, বিভৃতি, সিন্দুর ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিয়া- 
ছিলেন; বৈষ্ণবতন্তরোক্ত ভাবসমূহের সাধনকালে গুরুপরম্পরা- 
প্রসিদ্ধ ভেক্‌ বা তদনুকুল বেশ গ্রহণ করিয়া শ্বেতবন্ত্ শ্বেতচন্দন 
তুলসী-মাল্যাদিতে নিজাজ ভূষিত করিয়াছিলেন! বেদাস্তোক্ত 
অদ্বৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিয়া শিখাসুত্র পরিত্যাগপূর্ববক কাযায় 
ধারণ করিয়াছিলেন__ইত্যাদি। আবার পুংভাবসমুহের সাধন 
কালে তিনি যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রপ 
স্ত্রীজনোচিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বেশভুষায় আপনাকে 
সড্জিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ঠাকুর আমাদিগকে বারং 
বার শিক্ষা দিয়াছেন,__লঙজ্জ| ঘ্বুণা ভয় এবং জন্ম-জন্মাগত জাতি- 
কুল-শীলাদি অষ্টপাশ ত্যাগ না! করিলে, কেহ কখন ঈশ্বরলাভ- 
পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এশিক্ষা তিনি স্বয়ং আজীবন, 
কায়মনোবাক্যে, কতদূর পালন করিয়াছিলেন, তাহা সাধনকালে 
তাঁহার এরূপ বিবিধ বেশধারণাঁদি হইতে আরম্ত করিয়া প্রতি 
কার্যকলাপের অনুশীলনে স্পষ্ট বুঝিতে পায়া যায় । 
মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর ভ্ত্রীজনোচিত বেশভুষা 
ধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন এবং 
মধরভাৎসাধন ৭5 পরমভক্ত মথুরামোহন তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় 
এন ঠা! জানিতে পারিয়া কখন বহুমূল্য বারাণসী সাড়ী 
এবং কখন ঘাগ্রা, ওড় ন!, কীচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত . 
করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। আবার, “বাবা"র রমণীবেশ সব্বাজ- 
সম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুর চাচর কেশপাশ ( পরচুলা ) 
এবং- এক স্থট্‌ ্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন । 
আমরা বিশবস্তসূত্রে শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তিমান্‌ মথুরের এরূপ 


২৮০ শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


দান, ঠাকুরের কঠোর ত্যাগে কলঙ্কার্পণ করিতে দু্টচিত্তদিগকে 
অবসর দিয়াছিল ; কিন্তু ঠাকুর ও মথুরামোহন সে সকল কথার 
কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষ্যে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। মথুরামোহন, “বাবা'র পরিতৃপ্তিতে এবং “তিনি যে 
উহা নিরর্থক করিতেছেন না”__এই বিশ্বাসে পরমন্তুখী হইয়া- 
ছিলেন; এবং ঠাকুর এরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির 
প্রেমৈকলোলুপা৷ ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদুর মগ্ন হইয়াছিলেন 
যে, তাহার আপনাকে  পুরুষবোধ এককালে অন্তহিত 
হইয়| প্রতি চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্য রমণীর প্যায় হইয়| গিয়াছিল। 
ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মধুরভাবাবেশে তিনি এরূপে 
ছয়মাস কাল রমণীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। 

ঠাকুরের ভিতর স্ত্রীও পুরুষ__উভয় ভাবের বিচিত্র সমা- 
বেশের কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি । অতএব স্্রীবেশের 
রা উদ্দীপনায় তাঁহার মনে যে এখন রমনীভাবের 
প্রত্যেক আর স্ত্-: উদয় হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? কিন্তু এ 
জাতির সকার হওযা। ভাবের প্রেরণায় তাহার চলন, বলন, হাস্ত, 
কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে,. এক- 
কালে ললনা-স্থলভ হইয়া উঠিবে, একথা কেহ কখন কল্পনা 
করিতে পারে নাই। কিন্তু এরূপ অসম্ভব ঘটনা যে এখন 
বাস্তবিক হইয়াছিল, একথা আমর! ঠাকুর এবং হৃদয়__-উভয়ের 
নিকটে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকাঁলে 


আমর! অনেকবার তাঁহাকে র্জচ্ছলে স্্রীররিত্রের অভিনয় করিতে. 
দেখিয়াছি । তখন উহা এতদূর সব্বান্সম্পূর্ণ হইত যে, রমণী- b 


গণও উহা! দেখিয়া আশ্চৰ্য্য বোধ করিতেন। ন 
ঠাকুর এই সময়ে কখন কখন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ 


ঠাকুরের মধুরভাবসাধন । ২৮১ 


বাটাতে যাইয়| শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের পুরাঙ্জনাদিগের সহিত বাস 
8, করিয়াছিলেন।  অন্তঃপুরবাসিনীরা তাহার 
রমণীগণের সহিত ঠাকু- কামগন্ধহীন পৃতচরিত্রের কথা সবিশেষ জ্ঞাত 
কের ণীভাবে আচরণ। হইয়া তাঁহাকে ইতিপূর্বে দেবতা-সদৃশ জ্ঞান 
_করিতেন। এখন আবার তাঁহার স্ত্রীশহবলভ আচার-ব্যবহারে এবং 
অকৃত্রিম যত্ব ও স্নেহে এতদূর মুগ্ধা হইয়াছিলেন যে, তাহাকে 
তীহার! আপনাদিগের অন্যতম বলিয়| নিশ্চয় ধারণাপূর্ববক তাঁহার 
সম্মুখে লজ্জা-সঙ্গোচাদি আবরণের কিছুমাত্র রক্ষা করিতে সমর্থা 
হয়েন নাই।&% ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,_ শ্রীযুক্ত মথুরের 
কন্ঠাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী একালে জানবাজার ভবনে 
উপস্থিত হইলে, তিনি এ কন্যার কেশবিন্যাস ও বেশভূষাদি নিজ 
হস্তে সম্পাদনপুর্ব্ক স্বামীর চিন্তরপ্রানের নান! উপায় তাহাকে 
শিক্ষা প্রদান করিয়া! সখীর ন্যায় তাহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া 
যাইয়। স্বামীর পার্শ্বে দিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেন,_ 
“তাহারাও তখন আমাকে তাহাদিগের সখী বলিয়া বোধ করিয়া 
কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না !” 

হৃদয় বলিতেন,_“এরূপে রমণীগণপরিবৃত হইয়। থাকিবার 
কালে ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া লওয়া তাহার নিত্যপরিচিত , 
ELE আত্মীয়দিগের পক্ষেও ছুরহ হইত। মথুর 
ঠাকুরকে পুরু বলিয়া বাবু একালে একসময়ে আমাকে অন্তঃপুর 
চেনা দুঃসাধা হইত। মধ্যে লইয়| গিয়| জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
‘ৰল দেখি, উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোন্টী ?’ এতকাল 
একসঙ্গে বাস ও নিত্য সেবাদি করিয়াও তখন আমি তাহাকে 


৮ গুরুভাব, পূর্বার্দ-৭ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৯২০১ । 
৩৩ 


২৮২ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


সহসা চিনিয়া লইতে পারি নাই! দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে 
মামা তখন প্রতিদিন গ্রত্যুষে সাজি হস্তে লইয়। বাগানে পুষ্পচয়ন 
করিতেন__আমরা এ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়| দেখিয়াছি, 
চলিবার সময় রমণীর ন্যার তাহার ঝামপদই প্রতিবার অগ্রসর 
হইতেছে। . ভৈরবী ব্ৰাহ্মণী বলিতেন,__'এরূপে পুষ্পচয়ন করি. 
‘বার কালে তাহাকে (ঠাকুরকে ) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে 
সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী বলিয় ভ্রম হইয়াছে!" এ্ূপে পুষ্প- 
চয়ন করিয়া বিচিত্র মালা গাঁথিয়। তিনি এই কালে, প্রতিদিন 
শীশ্রীরাধাগোবিন্দজীকে. সভ্ভিত করিতেন এবং কখন কখন 
আন্রীজগদন্বাকেও এরূপ সাজাইয়া ৬কাত্যায়নীর নিকটে 
ব্রজগোপিকাগণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে স্বামির্ূপে পাইবার নিমিত্ত 
তাহার নিকট সকরুণ প্রার্থন। করিতেন 1 


রূপে শ্রীত্রীজগদন্থার সেবা-পুজাদি শ্রীকৃষ্র্শন ও তাঁহাকে 


ঠাকুরের আচরণ ও হইয়াছিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় 
শরীক, বিকারমূদহ। দিনের. পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 
দিবা কিন্বা রাত্রিকোনকালেই তাঁহার হৃদয়ে সে আকুল 
প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ বা মাসান্তেও অবিশ্বাস- 
প্রসূত নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে সে প্রতীক্ষা হইতে বিন্দু- 
' মাত্ৰ বিচলিত করিত না। ক্রমে এ প্রার্থনা আকুল ক্ৰন্দনে এবং 

এ প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উৎক$| ও চঞ্চলতায় পরিণত হইয়া 
তাহার আহারনিদ্রাদির : লোপসাধন করিয়াছিল।, আর, 
বিরহ ?-_নিতান্ত প্রিয়জনের সহিত সবর্দা স্র্বতৌভাবে 
সম্মিলিত হইবার অসীম লালসা নানা বিশ্-বাধায় প্রতিরুদ্ধ 


ঠাকুরের মধুরভাব সাধন । ২৮৩ 


হইলে মানবের হৃদয়-মন-মথনকরী শরীরেন্দ্িযবিকলকরী যে 


অবস্থা আনয়ন করে, সেই বিরহ ?-__উহা, তাহাতে অশেষ 
যন্ত্রণার নিদান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত 
হইয়াই উপশান্ত হয় নাই, কিন্তু সাধনকালের পূর্ববাবস্থায় 
অনুভূত নিদারুণ শারীরিক উত্তাপ ও জ্কালারূপে পুনরায় 
আবিভূর্ত হইয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,_শ্রীকৃষ্ণ- 
বিরহের প্রবল প্রভাবে এইকালে তাহার শরীরের প্রতি লোমকুপ 
দিয় সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গমন হইত, দেহের গ্রন্থি- 
সকল শিথিল বা ভগ্নপ্রায় বলিয়| লক্ষিত হইত এবং হৃদয়ের 
অসীম যন্ত্রণায় ইন্দ্িয়গণ স্ব স্ব কাৰ্য্য হইতে এককালে বিরত 
হওয়ায়, দেহ কখন কখন মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশুন্য 


'হইয়া পড়িয়া থাকিত ! 


দেহের সহিত নিত্যসম্বপ্ধ, তন্মাত্রৈকবুদ্ধি মানব আমরা, 
প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অন্য দেহের আকর্ষণই বুঝিয়৷ 
থাকি। অথবা বহু চেষ্টার ফলে স্থূল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্ 
| উদ্ধে উঠিয়া যদি উহাকে দেহবিশেষাশ্রয়ে 
ঠাকুরের অতীন্রিয় রত 
প্রেমের সহিত আমা- “প্রকাশিত গুণসমষ্টির প্রতি আকর্ষণ বলিয়া 
দের ই বিষক অনুভব করি, তবে “অতীন্দিয় প্রেম” বলিয়া 
ধারণার ভুলনা। 
উহার আখ্যা প্রদানপুরর্বক উহার কতই না 
ঘশোগান করি ॥ কিন্তু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের এ অতীন্দরিয় 
প্রেম যে স্থুল দেহবুদ্ধি এবং সূক্ষা ভোগলালসা পরিশূন্য নহে, 
একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত 
যথার্থ অতীন্দ্ৰিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় এবং 


" অন্তর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়! 


২. ভক্তিগ্রন্থসকলে উল্লিখিত আছে, ত্ৰজেশ্বরী রাধা- 


২৮৪ জ্ীশ্রীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ ৷ 

রাণীই কেবলমাত্র পূর্বেবাক্ত অতীন্দ্রিয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা। জীবনে 
করি র ৫ জগতে রাখিয়া 

নাত প্রত্যক্ষ করিয়া উহার পুর্ণাদর্শ জগতে 

প্রেম সম্বন্ধে ভক্তি- গিয়াছেন। লজ্জা দ্বণা ভয় ছাড়িয়া, লোক- 

ত! ভয় সমাজভয় পরিত্যাগ করিয়া, জাতি কুল 

শীল পদমর্য্যাদাদি সকল বাহ্য বিষয় ভুলিয়া এবং নিজ দেহ-মনের 


ভোগন্থুখের কথা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া, ভগবান্‌ 


. শ্রীকৃষ্ণের সুখেই কেবলমাত্র আপনাকে স্ুখী অনুভব করিতে 

তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল ভক্তিশাস্ত্রে আর পাওয়া যায় না। 
_ শান্ত সেজন্য বলেন, শ্রীমতী রাধারাণীর ক্ুপাকটাক্ষ ভিন্ন এ 
প্রেমের আংশিক উপলব্ধি করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ 
করিতে জগতে কেহ কখন সমর্থ হয় না । কারণ, সচ্চিদানঘন. 


বিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কামগন্ধহীন প্রেমে চিরকাল ' 


সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ বা বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহারই 
ইজিতে ভক্তসকলের মনোভিলাষ পুর্ণ করিতেছেন। অতএব, 
প্রেমঘনতনু শ্রীমতী প্রেমের অনুরূপ বা তড্ভাতীয় প্রেমলাভ ন! 
হইলে, কেহ কখন ঈশ্বরকে পতিভীবে লাভ করিতে এবং এ 
প্রেমের পুর্ণ মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে; না, ভক্তিশান্ত্রের 
" পূর্বে্বাক্ত কথার ইহাই যে অভিপ্রায়, একথা বুঝিতে পার যায়। 
ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীকুষ্ণপ্রেমের এরূপ অনৃষটপুর্ব্ব 
মহিমা, মায়ারহিতবিগ্রহ পরমহংসা গ্রণী শরীশুকদেবপ্রমুখ 
আত্মারাম মুনিসকলের দ্বারা বহুশঃ গীত হইলেও, ভারতের 


হীমতীর অভীত্রিয় জনসাধারণ, উহা কিরূপে জীবনে উপলব্ধি 


থা 
গড করিতে হইবে তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে 


‘দেবের আগমন পারে নাই। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ . বলেন, 
উহা! বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবান্কে শ্রীমতীর সহিত পুনরায় 


টা 
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একশরীরালন্বনে একাধারে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল এবং 
অন্তঃকৃষ্ঃ বহিগৌর বা রাধারূপে প্রকাশিত  শ্রীগৌরাজদেবই 
মধুরভাবের প্রেমাদর্শ শিক্ষা দিয়া লোককল্যাণ-সাধনের জনা 
আবিভূত শ্ীভগবানের এ অপূৰ্ব্ব বিগ্রহ । তীহারা একথাও 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ্ৰীকৃষ্ণপ্রেমে শ্রীমতী রাধারাণীর শরীর- 
মনে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও, 
শ্রীগৌরাজজদেবে সে সমস্ত লক্ষণই ঈশ্বরপ্রেমের প্রাবল্যে আবিভূ্ত 
হইয়াছিল ।  শ্রীগৌরা্জদেবের শরীর-মনে  মধুরভাবোথ 
ভ্তিলক্ষণসকলের প্রকাশ দেখিয়াই তীহারা ভীহাকে শ্রীমতী 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন । অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে এরূপ 
অতীক্দরিয়প্রেমাদর্শের দিতীয় দৃর্টান্তস্থল, একথা বুঝ! যায়। 

সে যাহা হউক, শ্রীমতী বাধারাণীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকুষ্ণদর্শন 
হা a অসন্ত জানিয়া, ঠাকুর এখন তদগতচিত্তে 
রাধিকার উপাসনা ও তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং 
নাত তাহার প্রেমঘনমুপ্তির স্মরণ" মনন ও ধ্যানে 
নিরন্তর মগ্ন হইয়া, তাঁহার শ্রীপাদপন্মে নিজ হৃদয়ের আকুল 
আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন । ফলে. অচিরেই তিনি 
শ্রীমতী রাধারাণীর কামগন্ধহীন শ্রীমৃত্তির দর্শন লাভে কৃতাৰ্থ ' 
হইয়াছিলেন। পূর্বের অন্যান্য দেবদেবীসকলের দর্শনকালে 
ঠাকুর যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই দর্শনকালেও তিনি 
সেইরূপে এ মুর্তি নিজাঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গেল, এইরূপ 
অনুভব করিয়া'ছিলেন। ঠাকুর বলিতেন,__“আকৃষ্ণপ্রেমে সর্ববস্থ- 
হারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্দ্বল মুন্তির মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা 
,করা অসম্ভব শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুস্পের কেসর- 


সকলের ন্যায় গৌরবর্ণ ছিল ।” 


২৮৬ শরীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ! 


এখন হইতে ঠাকুর ভাবাবেশে আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া 
{ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী রাধা- 
ঠাকুরের আপনাকে ক 
মতী বলিয়| অনুভব রাণীর শ্রীমুদ্তি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে 
< তাহার কারণ। . আপন পুথগস্তিত্ববোধ এককালে হারাইরাই 
তাহার এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং একথ| নিশ্চয় 
বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধুরভাবোথ ঈশ্বরপ্রেম এখন 


পরিবদ্ধিত হইয়া! শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমানুরূপ স্গভীর হইয়া : 


দাড়াইয়াছিল। ফলেও এরূপ দেখা গিয়াছিল। কারণ, পূর্বেবোক্ত 
দর্শন ও অবস্থার পর হইতে: শ্রীমতী রাধারাণী ও শীগৌরাজ- 
দেবের ম্যায় তাহাতেও মধুরভাবের পরাকান্ঠাপ্রসূত মহাভাবের 
সর্ববপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল । গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থে 
মহাভাবে প্রকাশিত শারীরিক লক্ষণসকলের কথা৷ লিপিবদ্ধ 
আছে বৈষ্ণবত্ন্তুনিপুণ| ভৈরবী ব্ৰাহ্মণী এবং পরে বৈষব- 
চরণাদি শান্তজ্ঞ সাধকেরা ঠাকুরের জী অঙ্গে মহাভাবের প্রেরণায় 
এ সকল লক্ষণের আবির্ভাব দেখিয়া স্তস্তিত হইয়া, তাহাকে 
হদয়ের শ্রদ্ধা ও পুজা অর্পণ করিয়াছিলেন । মহাভাবের উল্লেখ 
করিয়া! ঠাকুর আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছেন, _উনিশপ্রকারের 
* ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে মহাভাব বলে-_-একথ৷ 
ভক্তিশান্্ে আছে। সাধন করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই 
লোকের জীবন কাটিয়া যায়! ( নিজ শরীর দেখাইয়া ) এখানে 
একাধারে একত্র এ প্রকার উনিশটা ভাবের পূর্ণ প্রকাশ ৷” 
শ্রীকুষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণায় ঠাকুরের শরীরের প্রতি 


1 hs. ১ 


* শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি ইৈষ্ণবাচাধ্যগণ রাগা ত্মিক 
লিখিত বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন 


——___ 


| ভক্তির নিয্ন- 


ঠাকুরের মধুরভাৰ সাধন । ২৮৭ 


প্র্কৃতিভাবে ঠাকুরের ্ 
শরীরের অদ্ভুত পরি- ইতিপুর্বের উল্লেখ করিয়াছি__উহ| মহাভাবের 


বর পরাকাষ্ঠায় এই কালেই সঙ্বটিত হইয়াছিল | 
প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদূর তন্ময় হইয়| 
গিয়াছিলেন বে, স্বপ্নে ঝ ভ্রমেও কখনও আপনাকে পুরুষ 
বলিয়। ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীশরীরের স্যার কার্ধাকলাপে 
তাহার শরীর ও ইন্দ্রিয় স্বতঃই প্রবৃত্ত হইত! আমর! তাহার নিজ- 
মুখে শ্রাবণ করিয়াছি, _্থাধিষ্ঠানচন্রের অবস্থান-প্রাদেশের রোম- 
কূপসকল হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে 
বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন হইত এবং স্ত্রীশরীরের প্যায় প্রতি- 


বারই উপধুর্ণপরি দিবসত্রয় এরূপ হইত! তাহার ভাগিনে 
: হৃদয়নাথ আমাদিগকে বলিয়াছেন,_তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শন 


করিয়াছেন এবং পরিহিত বন্ত্র দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঠাকুরকে 
উহার জন্য এইকালে কৌগীন ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছেন! 


রাগাস্রিক। ভক্তি 
| ৮ | 
ধান) ATE 
বতা বাধ দঃ ্ শান্ত 
কা প্রণয়, 8 নী 
রাগণঅনুরাগ। অনুরাগ প্রণয়, প্রণয়, 


|" রাগ । 


মহাভাবে কামাত্মিকা এবং স্বন্ধাত্মিকা উভয় প্রকার ভক্তির 
পূৰ্ব্বোল্লিখিত উনবিংশ প্রকার অন্তর্ভাবের একত্র সমাবেশ হয়। ঠাকুর 
এখানে উহাই নির্দেশ করিয়াছেন। : 


লোমকুপ হইতে রক্তনির্গমনের কথা আমরা * 


২৯০ শীত্রীরামকৃষ্তলীলী প্রসঙ্গ । 
হইতেন। এরূপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীকষ্ণলাভের পথের 
অন্তরায় বলিয়া বিবেচন| করিয়া, তিনি তখন কল্পনা করিতেন যে, 
যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের 
পরমা সুন্দরী দীর্ঘকেশী বাল-বিধবা হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন 
অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। মোটা ভাত কাপড়ের 
মত কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়ে ঘরের পার্শে দুই এক কাঠা জমী 
থাকিবে__যাহাতে নিজ হস্তে ছুই পাঁচ প্রকার শাকসবজী নিজ 
ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসঙ্গে একজন 
বুদ্ধ! অভিভাবিকা, একটা গাভী __যাহাকে তিনি স্বহস্তে দোহন 
করিতে পারিবেন এবং একখানি সূত! কাটিবার চরকা থাকিবে । 
বালকের কল্পন| আরও অধিক অগ্রসর হইয়| ভাবিত, দিনের বেল| 
গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া এ চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণ 
বিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর এ গাভীর ছুগ্ধে প্রস্তুত 
মোদকাদি গ্রহণ করিয়। আাকৃষ্ণকে স্বহস্তে খাওয়াইবার: নিমিত্ত 
গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে । ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণও উহাতে 
প্রসন্ন হইয়। গোপবালকবেশে সহসা আগমন করিয়া! এ সকল 
গ্রহণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে এরূপ নিত্য গমনাগমন 
করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের এ বাসন! এ ভাবে পূর্ণ না 
হইলেও, মধুরতাব-সাধনকালে পূর্ব্বোক্রপ্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল। 
মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটা দর্শনের কথ। 

এখানে লিপিবদ্ধ করিয়! আমর! বর্তম 

ভি রতি উপসংহার করিব। একালে বির 
রূপ দর্শন | সন্মুখস্থ দালানে বসিয়| তিনি একদিন শ্রী মদ্‌- 
ভাগবত-পাঠ শুনিতেছিলেন। শুনিতে, শুনিতে 
ভাবাবিষ্ট হইয়| ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মুক্তির সন্দর্শন লাভ 


ঠাকুরের বেদান্তসাধন । ২৯১ 


করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, এ মুত্তির পাদপদ্ম হইতে 
দড়ার মত একটা জ্যোতি বহিগতি হইয়া প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে 
স্পর্শ করিল এবং পরে তাঁহার নিজ বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়|। এ 
তিন বস্তুকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করিয়া রাখিল। 
ঠাকুর.বলিতেন,__এরূপ দর্শন করির! তাহার মনে দৃঢ় ধারণা 
হইয়াছিল, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্‌ তিন পদার্থ ভিন্নরূপে প্রকাশিত 
হইয়া থাকিলেও, এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশ সম্ভূত । 
“ভাগবত (শাস্ত্ৰ ) ভক্ত ও ভগবান্‌, তিন এক, এক তিন!” 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


ঠাকুরের বেদান্তসাধন । 

মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর এখন ভাবসাধনের চরম 
ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অতএর তাহার অপুর্ব সাধনকথা 
অতঃপর লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে, তাহার এই কালের মানসিক 

অবস্থার কথা একবার আলোচনা -করিয়। দেখা ভাল । 
আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইতে হইলে, 
. সাঁধককে সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমূহকে দুরে পরিহার 
করিয়। উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধ ভক্ত 
ঠাকুরের এই কালের তুলসীদাস যে বলিয়াছেন _্বাহা রাম তীহা 
08, কামণ'নেহি %__একথা। বাস্তবিকই সত্য। 
কাননে TE হীরের অনৃষটপূর্বব সাধনেতিহাস এ বিষয়ে 
প্রতিটা । সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। কামকাঞ্চনত্যাগ- 
রূপ ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি 
ভাবসাঁধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং এঁ ভিত্তি কখনও তিলমাত্র 

1 সকাম কর্ম ৷ * যাহা রাম তাহা কাম নেহি, 

? বাঁহা কাম ভাহা নেহি রাম । 

ছু'হ একসাথ. নিলত নেহি, 


রবি রজনী এক ঠীম ॥ 
তুলনীদাদ-কৃত দৌহ|। 


২৯২ রীত্রীরামকুষণলীলাপরাস্। 
পরিত্যাগ করেন: নাই বলিয়া, তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, অতি স্বল্পনকালেই তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন ভূমির 
সীম! বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া তাহার মন যে, এখন নিরন্তর অবস্থান 
করিত, একথা স্পষ্ট বুঝ। বায়। 

বিষর়কামন| ত্যাগ করিয়া বতসরকাল নিরন্তর এরূপে 
ঈশ্বরলাভে সচেন্ট থাকায়, অভ্যাসযোগে তাঁহার মন এখন এমন 

এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর 

(২) নিত্যানিত্য বস্তু 


১ ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের স্মরণ মনন কর! উহার 
ভোগে বিরাগ নিকট বিষবৎ বলিয়। প্রতীত হইত । কায়মনো- 
বাক্যে ঈশ্ঘরকেই সারাৎসার পরাৎপর, বস্তু 
বলিয়া সর্ববতোভাবে ধারণ| করায় উহ! ইহকালে ঝা পরকালে 
তদতিরিক্ত অপর কোন বস্তুলাভে এককালে উদাসীন ও স্পৃহাশূন্য 
হইয়াছিল। 
সাংসারিক সকল বিষয় এবং নিজ শরীরের সুখছুঃখাদি সকল 
কথ| বিস্মৃত হইয়া অভীষ্ট বিষয়ের একাগ্র অনুধ্যানে তাহার মন 
শম দমাদি বট্‌ সম্প বি ৪ অত্যন্ত হইয়াছিল যে, ুই্তমাত্রেই 
ও মুমক্ষুতা। ee ত সম্পূর্ণরূপে সমাহৃত হইয়া, 
এ বিষয়ে নিবিষ্ট হইত এবং উহাতেই 
আনন্দানুভব টা ত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং 
বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও, উহার এ আনন্দের কিছু- 
মাত্র বিরাম হইত ন| এবং ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অপর কোন লব্দব্য 
বস্তু যে আছে বা থাকিতে পারে, এ চিন্তার উদয় উহাতে 
শ্মণেকের জন্যও উপস্থিত হইত ন|। 


আর, জগৎকারণের প্রতি, গভিরর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস 
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শরণ সুহৃৎ' বলিয়া অনুরাগ, বিশ্রাস ও নির্ভর ?__ঠাকুরের মনে 
(৪) ঈশ্বরনিভরতা। ও এরূপ অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতার শুধু যে 
দরশনজগ্ত ভয়শুষ্যত|। সীমা ছিল না, তাহা নহে, এবং উহাদিগের 
সহায়ে শুদ্ধ যে তিনি আপনাকে তাহার সহিত 
সপ্রেম সম্বন্ধে নিত্যযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও নহে কিন্তু 
মাতার প্রতি বালকের প্যায় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগ, 
বিশ্বাস ও নির্ভরতায় সাধক যে; তীহাকে সর্বদা নিজ সকাশে 
দেখিতে পায়, তাহার মধুর বাণী সূর্ববদ। কর্ণগোচর করিয়া 
কৃতকৃতার্থ হয় এবং তীহার প্রবল হস্ত দ্বারা, রক্ষিত 
‘হুইয়া সংসারপথে . নির্ভয়ে রিচরণ করিতে সমর্থ হয় 
এরথার বহুশঃ প্রমাণ পাইয়া জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কাধ 
রী্রীজগদস্থার আদেশে ও ইজিতে নির্ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে 
ঠাকুরের মন এখন সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্ত হইয়াছিল । 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, _জগণকারণকে এরূপে নিজ মাতার 
ন্যায় লাভ করিয়।৷ এবং সর্বদা নিজ সমীপে দেখিতে পাইয়াও 
ণ ঠাকুর আবার সাধনপথে নিযুক্ত হইয়াছিলেন 
ঈশ্বর-দশনের পরেও 
টা নৱিন কেন ন যীহাকে লাভ করিবার জন্য সাধকের 
করিয়াছিলেন, তদ্বিযয়ে যোগ-তপস্তাদি সাধনের অনুষ্ঠান, তীহাকেই 
উহ যদি আপনার হইতেও আপনার রূপে প্রাপ্ত 
হইলাম, তবে আবার সাধন কিসের জন্য? এ কথার আলো- 
চনা আমরা পূর্বের একভাবে করিয়া আসিলেও, তৎসম্বন্ধে অয: 
একভাবে, এখন ছুই চারিটা কথ! বলিব। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে 
ব্িয। ভীহার সাধনেতিহাস শুনিতে শুনিতে, আমাদিগের মনে 
একদিন এরূপ প্রশ্ের উদয় হইয়াছিল এবং উহা প্রকাশ করিতেও 


সঙ্কুচিত হই নাই ৷ তুত্তরে- তিনি তখন আমাদিগকে ঘাহা 


২৯৪ শীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 
বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে রলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,__ 
“ছ্যাখও সমুদ্রের তীরে যে সর্ববদ] বাস করে, তার যেমন কখন 
কখন মনে হয় যে, রত্রাকর সমুদ্রের গর্ভে কত কি রত্ব আছে, 
তা দেখি, তেমনি মাকে পেয়ে ও মার কাছে সর্ববদা থেকেও 
আমার তখন মনে হ'ত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী মাকে 
নানাভাবে ও নানারূপে দেখব । সেজন্য যখন যৈ ভাবে 
তাকে দেখতে ইচ্ছা হ'ত, "সেই ভাবে দেখবার জন্য তাকে 
ব্যাকুল হয়ে ধার্তীম্‌। , কৃপাময়ী মাও তখন, তীর এঁভাব 
দেখতে,উ পলব্ধি ক'রুতে বা কিছু প্রয়োজন, তা নিজেই 
জুগিয়ে দিয়ে, করিয়ে নিয়ে, সেই ভাবে ও রূপে দেখা দিতেন |" 
এরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের বা পথের সাধন কর। হয়েছিল ।৮ 

পূর্বের বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়! ঠাকুর ভাবসাধনের 
চরম ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে 
সর্ববভাবাতীত বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণ! 
আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীজগদন্বার ইঙ্গিতে এ প্রেরণা 
তাঁহার জীবনে কিন্ধপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা 
তিনি এখন শীতীজগন্মাতার নিগুণ নিরাকার নিবিবকল্প তুরীয় 
রূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমর! 
পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব। | 

ঠাকুর যখন অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার বৃদ্ধা 
মাতা দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটাতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ 
যা i পুত্র রামকুমারের মৃত্যু হইলে, শোকসন্তপ্তা 
সল্প এবং দক্ষিণেশরে বৃদ্ধা অপর ছুইটা পুত্রের মুখ * চাহিয়া 
আগমন! কোনরূপে বুক ' বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্ত 


: উহার অনতিকাল পরে তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ : পুত্র 


ঠাকুরের বেদান্তসাধন ৷ ২৯৫ 
গদাধর পাগল হইয়াছে বলিয়া লোকে. যখন রটনা করিতে লাগিল, 
তখন তাহার ছুঃখ-শোকের আর অবধি রহিল না। পুত্রকে 
গৃহে আনাইয়! নানা চিকিতসা ও শান্তিস্বপ্তযয়নাদির অনুষ্ঠানে 
তাহার এ ভাবের যখন কথঞ্চিও উপশম হইল, তখন বৃদ্ধা আবার 
আশায় বুক বাঁধিয়া! তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের-পরে 
দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া গদাধরের এ অবস্থা আবার যখন 
উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন 
না__প্রথমে কামারপুকুরে এবং পরে মুকুন্দপুরের প্রাচীন শিবা- 
লয়ে গমনপুর্ববক পুত্রের আরোগ্য-কামনায় হত্যা দিয়! পড়িয়। 
রহিলেন। পরে মহাদেবের প্রত্যাদেশে পুত্র দিব্যোন্মাদ হইয়াছে 
জানিয় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও, বৃদ্ধা অনতিকাল পরে সংসারে , 
বীতরাগ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং 
জীবনের অবশিষ্টকাল ভাগীরথীতীরে যাপন-করিবেন বলিয়া দৃঢ় 
সঙ্কল্প করিলেন । কারণ, যাহাদের জন্য এবং যাহাদের লইয়া 
তাহার সংসার কর|, তাহারাই যদি একে একে সংসার ও তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া চলিল, তবে এ বৃদ্ধ বয়সে তাহার আর উহাতে 
লিপ্ত থাকিবার প্রয়োজন কি? অযুত মথুরের অন্নমেরু অনু- 
ষ্ানের কথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। আমাদিগের 
অনুমান, ঠাকুরের মাতা এ সময়ে পুর্বেবাক্ত সঙ্কল্প করিয়া দক্ষিণে- 


শ্বরকালীবাটীতে উপস্থিত হন। বৃদ্ধার এ সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়া- 
ছিল এবং এখন হইতে দ্বাদশ বহসরান্তে তাহার শরীরত্যাগের 
কালের মধ্যে তিনি পুরনায় কামারপুকুরে আগমন করেন নাই। 
অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে 'রাম'ন্ে. 
দীক্ষা ও রামলাল! বিগ্রহ গ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব 
প্রভৃতির সাধন যে তাঁহার মাতার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে 


হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


২৯৬ শীস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


ঠাকুরের মাতার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক একটা ঘটনা 
আমরা পাঠককে এখানে বলিতে চাহি। 
ঘটনাটা তাহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্প- 
কাল পরেই উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বের 
_বলিয়াছি, একালে শ্ৰীযুত মথুরের কালীবাটীতে অক্ষু "অধিকার, 
এবং মুক্তহস্ত হইয়| তিনি নানা সওকাব্যের অনুষ্ঠান ও প্রভূত 


ঠাকুর-জননীর লোভ- 
রাহিত্য। 


ত 


অন্নদান করিতেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাহার ভালবাসা, দ্ধ 
ও ভক্তির অবধি না থাকায়, তিনি ভবিষ্যতে তাহার অবর্তমানে 
ঠাকুরের শারীরিক সেবার যাহাতে .ক্রুটি ন! হয়, তাহার বন্দোবস্ত 
করিয়| দিবার জন্য ভিতরে ভিতরে সর্ববদ| সচেষ্ট ছিলেন; কিন্ত 
ঠাকুরের কঠোর ত্যাগশীলতা দেখিয়। উহা মুখ ফুটিয়। তাহাকে 
বলিতে এপর্যন্ত সাহসী হন নাই। ঠাকুরের মনের ভাব জানি- 
বার জন্য তাহার যাহাতে শবণগোচর হয়, এরূপ স্থলে দাড়াইর| 
তিনি ইতিপূর্বে একদিন ঠাকুরের নামে একখানি তালুক লেখ- 
পড়৷ করিয়| দিবার পরামর্শ হৃদয়ের সহিত করিতে যাইয়া, বিষম 
অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। ' কারণ, এ কথার কিঞ্চিদাভাস 
কর্ণগোচর হইবামাত্র ঠাকুর উন্মত্তপ্রায় হইয়া “শালা, তুই 
আমাকে বিষয়ী করিতে চাস্‌’ বলিয়৷ তাহাকে প্রহার করিতে 
বেগে ধাবিত হইয়াছিলেন ! সুতরাং পূর্বেবাক্তভাব মনে জাগরূক 
থাকিলেও, মথুর এ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ সুযোগ লাভ 
করেন নাই। ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন সুযোগ 
বুঝিয়া, বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতামহী সম্বোধনে আপ্যায়িত করি- 
লেন এবং প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়৷ তাহার সহিত 
নানা কথার আলোচন| করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাহার বিশেষ 
(হের পাত্র হইয়। উঠিলেন।। পরে অবসর বুঝিয় একদিন 
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তাহাকে ধরিয়া বসিলেন ঠাকুরমা, তুমি ত আমার নিকট হইতে 
কখন কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না? তুমি যদি যথাথই আমাকে 
আপনার বলিয়া ভাব, তাহ! হইলে আমার নিকট হইতে তোমার 
যাহা ইচ্ছা, চাহিয়৷ লও" সরলহদয়। বৃদ্ধা মথুরের এরূপ কথায় 
বিশেষ বিপন্না হইলেন। কারণ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয়ের 
অভাব অনুভব করিলেন না, সুতরাং কি যে চাহিয়া লইবেন, তাহা 
করিয়া উঠিতে পারিলেন ন! অগত্যা! তাঁহাকে বলিতে হইল,__ 
“বাবা, তোমার কল্যাণে আমার ত এখন কোন বিষয়ের অভাব 
নাই, যখন কোন জিনিসের আবশ্যক বুঝিব, তখন চাহিয়! লইব।” 
এই বলিয়া বৃদ্ধা আপনার পেঁট্রা খুলিয়া মথুরকে বলিলেন, 
‘দেখিবে, এই দেখ, আমার এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে; 
আর তোমার কল্যাণে এখানে খাবার ত কোন কষ্টই নাই, সকল 
বন্দোবস্তই ত তুমি করিয়| দিয়াছ ও দিতেছ; তবে আর কি 
চাহি, বল?” মথুর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, “যাহা ইচ্ছা কিছু 
লণ্ড বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিলেন। তখন ঠাকুরের 
জননীর অনেক ভাবির! চিন্তিয়া একটা অভাবের কথ! মনে পড়িল; 
তিনি বলিলেন,__যদি নেহা দেবে, তবে আমার এখন মুখে 
দিবার গুলের অভাব হইয়াছে, তার জন্য এক আনার দোক্তা 
তামাক কিনে দাও 1” বিষয়ী মথুরের চক্ষে জল আদিল । তিনি 
তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,__এমন মা না হইলে কি অমন 
ত্যাগশীল পুত্র হয় !'_-এই বলিয়! বৃদ্ধার অভিপ্রায়মত দোক্ত! 
তামাক আনাইয়! দিলেন । 

ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাহার পিতৃব্য- 
পুত্র হুলধারী দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে শীত্রীরাধা-গোবিন্দজীর . 
সেবায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ বয়োজ্েষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং 
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ভাগবতাদি শাস্ত-গন্থে তাহার যৎনামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া, 
হলধারীর কর্ত্যাগ ও তিনি অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া কখন 
অক্ষয়ের আগমন॥ কখন ঠাকুরকে কিরূপে শ্লেষ করিতেন ও 
তাহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসমূহকে মস্তিক্ষের বিকার- 
প্রসূত বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করিতেন-_-এবং ঠাকুর তাহাতে ক্ষুণ্ন 
হইয়া শ্রী ্রীজগদন্বীকে এ কথ নিবেদন করিয়া কিরূপে বারংবার 
আশ্বস্ত হইতেন, সে সকল কথ আমরা ইতিপুর্বেব পাঠককে 
' বলিয়াছি। হলধারীর এরূপ শ্লেষপূর্ণ বাক্যে ঠাকুর একসময়ে 
ভাবাবেশে এক সৌম্য ূর্তির দর্শন ও ‘ভাবমুখে থাক্‌’ বলিয়| 
প্রত্যাদেশ যে পাইয়াছিলেন, সে কথারও আমরা ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি। আমাদিগের অনুমান, এ সকল ঠাকুরের 
বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু পূর্বের ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাব 
সাধনের সময় ঠাকুরকে স্ত্রীবেশাদি ধারণ করিতে এবং স্্রীভাবৈ 
সর্বদা থাকিতে দেখিয়াই হলধারী তাঁহাকে আত্মজ্ঞানবিহীন 
বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন । পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদাঁচার্ধ্য 
তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের সময় হলধারী বে, 
কালীবাটাতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত একত্রে শাস্তর- 
চর্চা করিতেন, একথা আমর! ঠাকুরের শ্ীমুখে শুনিয়াছি শ্রীমৎ 
তোতা ও হলধারীর এরূপে অধ্যাত্রামায়ণ-চর্চাকালে ঠাকুর এক 
দিন, জায়| ও অনুজ লক্ঘমণ সহ ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্ে দিব্যদর্শন 
লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীম তোতা সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের 
শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এঁ ঘটনার কয়েক 
মাস পরে শারীরিক অনুস্থতাদি কারণনিবন্ধন হলধারী, কালী- 
বাটার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র 
যুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয় তাহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন। 


ED 
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ভক্তের স্বভাব_ তাহার! সাযুজ্য ব নিরববাণ মুক্তি লাভে কখন 
প্ৰয়াসী হন না। ভাববিশেৰ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের 
নানা রূপগুণাদির মহিমা সম্ভোগ করিতেই 
ভাবদমাধিতে সিদ্ধ এ বি 
ঠাকুরের অদ্বৈতভাৰ, সর্ববদা সচেষ্ট থাকেন। দেবীভক্ত শ্রীরাম- 
সাধনে প্রবৃত্তি হইবার প্রসাদের “চিনি হ'তে চাহি না মা, চিনি খেতে 
টা ভালবাদি'-রূপ কথা ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক 
উচ্ছাস বলিয়া সর্বর্কাল প্রসিদ্ধ আছে। অতএব 
ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঠাকুরের ভাবাতীত 
অদ্বৈতাবস্থা লাভের জন্য প্রয়াস+অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া 
বোধ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ভাবিবার পূর্বের আমাদিগের 
স্মরণ করা কর্তব্য যে, ঠাকুর স্বপ্রণোদিত হইয়া এখন আর কোন 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন না। জগদন্বার বালক 
ঠাকুর, এখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তীহারই মুখ 
চাহিয়া! সর্বদা অবস্থান করিতেছিলেন এবং তিনি তীহাকে' যে 
ভাবে যখন ঘুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেই ভাবেই তখন পরমা- 
নন্দে চালিত হইতেছিলেন।. শ্রীভ্রীজগন্মাতাও সেজন্য ‘তাহার 
সম্পূর্ণ ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, নিজ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য 
ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অদৃষটপুর্বব অভিনব আদর্শে 
গড়িয়া তুলিতেছিলেন। জগদস্বার নিয়োগানুসারে ঠাকুর সর্বব- 
প্রকার সাধনের শেষে সেই উদ্দেশ্যবিশেষের উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন এবং উহা বুঝিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল 
মাতার সহিত প্রেমে এক হইয়াও কিঞ্চিৎ পৃথক্‌ থাকিয়া তৎ- 
প্রদত্ত 'লোককল্যাণসাধনরূপ স্ুমহ দায়িত্ব সানন্দে , বহন 
করিয়াছিলেন । ৮ 
মধুরভাব সাধনের পরে ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সাধনের যুক্তি- 


৩০০ শরীত্রীরামকু্চলীলা প্রসঙ্গ । 
ুক্ততা আর এক দিক দিয়া দেখিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা 
এ যায়। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর 

বি কাধ্য-কারণ-সন্বন্ধে সর্ববদা অবস্থিত । কারণ, 
চেষ্টার বুক্তিযুক্ততা । 
হইয়। ভাবরাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সস্তোগানন্দরূপে প্রকাশিত 
রহিয়াছে । অতএব মধুরভাবে পরাকাষ্ঠালাভে ভাবরাজ্যের 
চরমভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অদ্বৈত-ভূমি ভিন্ন 
অন্য কোথায় আর তাঁহার মন অগ্রসর হইবে ? 

সে যাহা হউক, ্রীশ্রীজগদম্বার ইজিতেই যে, ঠাকুর এখন 
অদ্বৈতভাবসাধনে অগ্রসর হইরাছিলেন, একথা আমর! নিন্মলিখিত 
ঘটনায় সম্যক্‌ বুঝিতে পারিব__ 


সাগরসঙ্গমে স্নান ও শ্রীক্ষেত্রে জরীব্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ 


প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিয়া, পরিত্রাজকাচাধ্য শ্্রীম তোতা 
ইীমৎ তোতাপুরীর এইকালে মধ্যভারত হইতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ 
আগমন। করিতে করিতে বন্দে আসিয়! উপস্থিত হন। 
পুণ্যতোয়া নম্মদাতীরে বহুকাল একান্তবাস পুর্ববক. সাধন-ভজনে 
নিমগ্ন থাকিয়া তিনি যে, নিৰিকল্প সমাধিপথে ভ্রহ্মসাক্ষাৎকার 
করেন, একথার পরিচয় তথাকার প্রাচীন সাধুর এখনও প্রদান 
করিয়া থাকেন। এঁরূপে ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পরে তাঁহার মনে কিছু- 
কাল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণের সঙ্কল্প উদিত হয় এবং উহার প্রেরণা- 
তেই তিনি এখন পুর্ববভারতে আগমনপুর্ববক তীর্থ হইতে তীর্থা- 
স্তরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মারাম পুরুষ- 
দিগের সমাধি-ভিন্ন-কালে সমগ্র জগৎকে ত্রশ্ম বলিয়া অনুভব 
হইয়| থাকে এবং জগদন্তগত বিশেষ বিশেষ দেশ, কাল ও-পদার্থে 
মায়া-সংযোগে উচ্চাবচ ব্হ্ম-প্রকাশ উপলব্ধি, করিয় তাঁহারা 


ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভুমানন্দই সীমাবদ্ধ * 


ঠাকুরের বেদান্তসাধন। ৩০১ 


দেবস্থান, তীর্থ ও সাধুদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়| থাকেন, একথা চিরকাল 
প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্গজ্ঞ তোতা এরূপ ভাবের প্রেরণাতেই 
দেব ও তীর্থদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
পূর্বোক্ত তীর্ঘদয়-দর্শনান্তে ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে পুনরায় 
ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। তিন দিবসের 
অধিক কাল একস্থানে যাপন করা তাহার নিয়ম ছিল না। 
অতএব কাঁলীবাঁটীতে তিনি দিবসত্রয় মাত্র অতিবাহিত করিবেন 
বলিয়াই আগমন করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীজগদম্থা তাহার 
অচিন্ত্যলীলায় তদীয় জ্ঞানের মাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া 
এবং তাঁহার দ্বার নিজ বালককে বেদান্ত সাধন করাইবেন 
বলিয়| যে, তাহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছিলেন, একথা তিনি 
প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই। 
শ্রীমৎ তোতাপুরী কালীবাটীতে আগমন করিয়া প্রথমেই 
ঘাটের স্থুরৃহ টাদনীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অন্য সাধারণের 
ঠাকুর ও তৌভাপুরীর ন্যায় সামান্য একখানি বস্তু মাঞ পরিধান করিয়। 
প্রথম" সম্ভাষণ এবং অন্যমনে ঠাকুর তখন তথায় এক পার্শ্বে বসিয়া- 
দের বের নন" ছিলেন | ভীহার তপোষীপ্ত ভাবোচ্ছল বনের 
লাভ। প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র শ্রীমণ্ড তোতা আকৃষ্ট হই- 
লেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নহেন, 
বেদান্তসাধনের এরূপ উত্তম অধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায় । 
'ন্ত্রপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে!”_ভাবিতে 
ভাবিতে শ্রী তোতা বিস্ময় কৌতুহলে আবিষ্ট হইয়া 
ঠাকুরের “সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বিশেষরূপে 
নিরীক্ষণ করিয়া স্বতঃপ্রণোদিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাকে 
উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্ত সাধন করিবে ?” 


নি. 

৩০২: পরীত্ীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ। 

_ জটাজুটধারী দার্ঘবপুঃ উলজ সন্্যাসীর এ প্রশ্নে ঠাকুর 
~~ 

উত্তর করিলেন,__“কি করিব না করিব; আমি কিছুই জানি না, 

আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব ৷” 


ভ্রীমৎ তোতা__“তবে যাও, তোমার মাকে & বিষয় জিজ্ঞাসা 


করিয়৷ আইস। কারণ, আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না ।৮ 


ঠাকুর এ কথায় আর কোন উত্তর না করিয়। বীরে ধীরে : 1 


৬জগদন্বার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া 
এীত্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পাইলেন,_“যাও শিক্ষা কর, 
তোমাকে শিখাইবার জন্যই সনযাসীর এখানে আগমন হইয়াছে ।» 
অর্দধবাহাভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হাধৌতবুলবদনে তোতাপুরী 
গোস্বামীর সমীপে আসিয়। তাহার মাতার এরূপ প্রত্যাদেশ 
নিবেদন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত ৬দেবীকেই 
ঠাকুর প্রেমে এঁরূপে মাতৃসন্বোধন করিতেছেন বুঝিয়।, শ্রীমৎ 


তোতা তাহার বালকের ন্যায় সরল ভাবে মুগ্ধ হইলেও তাহার 


বি এ প্রকার স্বভাব অজ্ঞতা ও কুসংস্কারনিবন্ধন 
গম তোতার ঘেরূপ হইয়াছে বলিয়া ধারণা, করিলেন। এরূপ 
ধারণা ছিল। সিদ্ধান্তে তাহার অধরপ্রান্তে একটু করুণা 


ও বান্গপ্রসূত হাস্তের রেখ! যে এখন দেখা দিয়াছিল, একথা 


আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। কারণ, ্রীমৎ্ তোতার 
তাক্ষ বুদ্ধি বেদান্তোক্ত কর্্ফলদাতা ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন দেব 
দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিত না এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ 
সংযত সাধকের এরূপ ঈশ্বরের অন্তিত্বমাত্রে বিশ্বাস ভিন্ন তাঁহাকে 
ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার “বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
‘করিত না। আর ত্রিগুণমরী ভ্ৰহ্মশক্তি মায়া ?__গোস্বামীজী 
উহাকে ভ্রমমাত্র বলিয়! ধারণা করিয়া উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব 


টি 


ঠাকুরের বেদান্তসাধন ৷ ৩০৩ 
স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাপনার কোনরূপ 
আবশ্যকত| অনুভব করিতেন ন|। ফলতঃ অন্ঞানবন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভের জন্য সাধকের নিল পুরুবকার অবলগ্বন ভিন্ন ঈশ্বর 
"বা শক্তিসংযুক্ত ব্রঙ্গের কৃপাপুর্ণ সহায়তা প্রার্থনার কিঞ্চিম্মাত্র 
সাফল্য তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন না, এবং যাহারা 


এরূপ করে, তাহারা অজ্ঞানতা-প্রসৃত সংস্কারবশতঃ কৰিয়া 


থাকে বলিয়া ভাবিতেন। 
সে যাহা হউক, তাহার নিকটে দীক্ষিত হইয়! জ্ঞানমার্গের 
সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, ঠাকুরের মনের পূর্বোক্ত সংস্কার অচিরে 
দুর হইবে ভাবিয়া তোত। তাঁহাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু এখন 
না বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন 
ঠা এবং বলিলেন,-_বেদান্তসাধনে উপদিন্ট ও. 
প্রায় ও উহার কারণ । প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের তাঁহাকে শিখাসূত্র 
পরিত্যাগপুর্ববক যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে 


হইবে। ঠাকুর উহাতে স্বীকৃত হইতে কিঞ্চিৎ ইতন্ততঃ 


করিয়া বলিলেন,_গোপনে এরূপ করিলে যদি হয় তাহা হইলে 


, এরূপ করিতে তাহার কিছু মাত্র আপত্তি নাই । কিন্তু প্রকাশ্যে 


এরূপ করিয়া তাহার শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত 
প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। গোস্বামীজী 
উহাতে ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্যাস গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ের 
কারণ সবিশেষ বুঝিতে পারিলেন এবং উত্তম কথা, শুভমুহূর্ত 
উপস্থিত হইলে তোমাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব” বলিয়া 
কালীবাটার উদ্যানের উত্তরাংশে অবস্থিত রমণীয় পঞ্চবটাতলে 
আগমনপুরর্বক আপন আসন বিস্তীর্ণ করিলেন। ‘ 
অনন্তর শুভদিনের উদয় জানিয়া শ্রীমৎ তোতা ঠাকুরকে 


৩০৪ জীন্রীরামকুঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে 
আদেশ করিলেন এবং এ কার্য সমাঁধ হইলে শিন্তের নিজ 
আত্মার তৃপ্তির জন্য বথাবিধানে পিগুপ্রনান করাইলেন। 
ঠাকুরের সন্ত্যানদীক্ষা- কারণ, সম্যাসদীন্ষা গ্রহণের সময় হইতে সাধক 
গ্রহণের পূর্বকার্য- ভুরাদি সমস্ত লোক প্রাপ্তির আশা ও অধিকার 
907 জা ানিিবোরকন করেন বলিয়া শাস্ত্র তাহাকে 
তৎপুব্বে আপন প্রেত-পিগ আপনি প্রদান করিতে 
বলিয়াছেন । fi 

ঠাকুর যখন যাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন তখন নিঃসঙ্কোচে 
তাহাকে আত্মসমর্পণপূর্ববক তিনি যেরূপ করিতে আঁদেশ 
করিয়াছেন, অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন । 
অতএব শ্রম তোতা তাহাকে এখন যেরূপ করিতে বলিতে- 


" ছিলেন তাহাই তিনি বর্ণে বর্ণে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, একথা 


বলা বাহুল্য । শদ্ধাদি পূৰ্ববক্িয়া সমাপন করিয়া তিনি সংযত - 


হইয়া রহিলেন এরং পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধনকুটারে গুরুনির্িষ্ট 


 দ্রব্যসকল আহরণ করিয়। সানন্দে শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষ/ করিতে 
লাগিলেন । 


অনন্তর রাত্রি অবসানে শুভ-্রাঙ্গ- 

ও শিষ্য উভয়ে কুটারে সমাগত হইলেন । পুৰ্বকবত্য সমাপ্ত হইল, 
ঠ এবং সনাতন কাল হইতে ঈশ্বরার্থে 
স্বব্ধ-ত্যাগরূপ যে ব্রত গুরুপরম্পরাগত হইয়| ভারতকে এ বং 
রঙগজ্ঞ পদবীতে স্প্ৰতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয় 
বলম্ষনের পুর্বেবাচ্চার্ধ্য মন্ত্রসকালের 


মুহুর্তের উদয় হইলে, গুরু j 


সুর 


21, 


১০ 


চা 


ঠাকুরের বেদান্তসাধন। ৩০৫ 


হওয়ায় তাহাতে নুতন জীবনের অপুর্ব সঞ্চার প্রকাশিত হইল, 
এবং বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জগতের বহু- 
জনহিতায় প্রকৃত সাধক সর্ববস্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বন করিতেছেন 
জানাইয়াই তিনি যেন আনন্দকলগানে এ সংবাদ দিগন্তে বহন 
করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। 

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন; শিষ্য অবহিতচিন্তে তাহাকে 
অনুসরণ পূর্ববক সেই সকল কথ। উচ্চারণ করিয়৷ সমিদ্ধ হুতাশনে 
আহুতিপ্রদানে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত 
হইল-__ 

. পরক্রঙ্গতন্ত আমাকে প্রাপ্ত হউক্‌। পরমানন্দলক্ষণোপেত 
বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক্‌। অখণ্ডৈকরস মধুময় ব্রহ্মবস্ত আমাতে 
প্রকাশিত হউক্‌। হে ব্রহ্গবিগ্ভাসহ নিত্য বর্তমান পরমাত্মন্‌, দেব- 
মনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ, 

করুণাযোগ্য বালক সেবক; হে সংসাররূপ- 
টা ধু দুঃস্বপ্রহারিন্‌ পরমেশ্বর,  দ্বৈতপ্রতিভাসরূপ 

আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। হে 
পরমাত্মন্, আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে 
আহুতি প্রদানপুর্ববক *ইন্দ্রিরসকলকে নিরুদ্ধ করিয়া ত্বদেকচিত্ত 
হইতেছি। হে সর্ববপ্রেরক দেব, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা 
আমা হইতে বিদুরিত করিয়া অসম্তাবনা-বিপরীতভাবনাদি রহিত 
তন্তজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয় তাহাই কর। সূর্য্য, 
বায়ু, নদীসকলের স্গিগ্ধ নিৰ্ম্মূল বারি, ব্রীহিষবাদি শস্য, বনস্পতি 
সমূহ, জগতের সকল পদার্থ তোমার নিদেশে অনুকুল প্রকাশযুক্ত 
হইয়া আমাকে তত্তজ্ঞানলাভে সহায়তা করুকৃ। হে ত্রহ্মন্‌, : 
তুমিই জগতে বিশেষ শক্তিমান্‌ নানা রূপে প্রকাশিত হইয়া 


৩৬ 


৩০৬ শ্রীশ্বীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


রহিয়াছ। শরীর মন শুদ্ধির দ্বারা তব্জ্ঞানধারণের যোগ্যতা 
লাভের জন্য আমি অগ্নি স্বরূপ তোমাতে আহুতি প্রদান 
করিতেছি-_প্রসন্ন হও 1৮ 

অনন্তর বিরজা হোম আরম্ত হইল-পৃথী, অপ, তেজ, 
সন্যাদগ্রহণের পূর্ব- বায়ু ও আকাশরূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চ 
সম্পান্ত বিরজা হোমের শুদ্ধ হউক্‌ ; আহুতি দারা রজোগুণপ্রসূত 
নংক্ষেপ ভাবার্ঘ।  মলিনত| হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন 
জ্যোতিঃস্বরূপ হই স্বাহা । | 

“প্রাণ, অপান, সমান, উদ্নান, ব্যানাদি, আমাতে অবস্থিত 
বায়ুসকল শুদ্ধ হউক ; আহুতি দ্বারা! রজোগুণপ্রসূত মলিনতা 
হইতে বিমুক্ত হইয়| আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই- স্বাহা । 

“আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়- 
রূপ কোয-পঞ্চ শুদ্ধ হউক্‌ ; আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনত৷ 
হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ' হই__স্বাহা। 

শিব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধপ্রসূত, আমাতে অবস্থিত বিষয়- 
সংস্কারসমূহ শুদ্ধ হউক্‌ ; আহুতি দ্বার! রজোগুণস্থলভ মলিনত৷ 
হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই-_ স্বাহা। 

“আমার মন, বাক্য, কায়, কর্ম্মাদি শুদ্ধ হউক্‌ ; আহুতি দ্বারা 
রজোগুণস্থূলভ মলিনত| হইতে বিমুক্ত হইয়|৷ আমি যেন জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ হই_ স্বাহা । 

“হে অগ্নিশরীরে শয়ান, জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহি- 
তাক্ষ পুরুষ, জাগরিত হও ; হে অভীষ্টপুরণকারিন্‌, সর্ববপ্রকার 
জ্ঞানপ্রতিবন্ধক নাশপুর্র্বক গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান *যাহাতে 
আমার অন্তরে সম্যক্‌ উদিত হয় তাহাই করিয়া দাও ; আমাতে 


* ত্রিন্সপর্ণ মন্ত্রের ভাবার্থ। 


৷ 


ঠাকুরের বেদান্তসাধন। ৩০৭ 


বাহ! কিছু বর্তমান সে সকল সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হউক্‌ ; আহুতি 
দ্বার! রজঃপ্রপূত মলিনত| বিুরিত হইয়| আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ 
হই স্বাহা ! 

“চিদাভাস ব্ৰহ্মন্বরূপ আমি, দারা, পুল, সম্পৎ, লোকমান্য, 
সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসন! অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ববক 
ত্যাগ করিতেছি__ন্বাহা ৷” 

এরূপে বহু আহুতি প্রদত্ত হইবার পর “ভূরাদি সকল লোক 
ঠাকুরের শিখ! হুত্রাদি লান্ডের প্রত্যাশা আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ 
পরিত্যাগপূর্ববক করিলাম” এবং “জগতের সর্ববভূতকে অভয় 
০৮ প্রদান করিতেছি'__বলিয়া হোম পরিসমাপ্ত 
হইল; শিখা, সুত্র ও যগ্োপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া 
আবহমান কাল হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্রদত্ত কৌগীন t 
কাষায় ও নামে % ভূষিত হইয়। ঠাকুর আম তোতার নিকটে 
উপদেশ গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন | 

অনন্তর ব্রঙ্গাজ্ঞ তোতা ঠাকুরকে এখন, বেদান্ত প্রসিদ্ধ “নেতি 
ঠাকুরের ব্রহ্মদ্রপে নেতি' উপায়াবলম্বন পুর্ববক ত্রহ্মন্বরূপে অব- . 
অবস্থানের জন্য গ্রাম স্থানের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । 
তোতার প্রেরণা । _বলিলেন__ 

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তন্বভাৰ, দেশকালাদি দ্বারা সর্বদা অপরিচ্ছিন্ন 
এক মাত্র ব্ৰহ্মবস্তুই নিত্য সত্য | অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া 


৯ আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্স্যাসদীক্ষা দানের সময় 
ভ্রীমং তোতাপুরী গোস্বামী, ঠাকুরকে শ্রীরামক্ষ্ নাম প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। অগ্ত কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরম ভক্ত সেবক, অযুত 
মথুরামোহনই তাহাকে ও নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটাই 
আমাদিগের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। 


ভি শ্রীশ্বীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


নিজপ্রভাবে তাহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতাত করা- 
ইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক এরূপ নহেন। কারণ, সমাধি- 
কালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি 
হয় না। অতএব নামরূপের সামার মধ্যে যাহ| কিছু অবস্থিত তাহা 
কখনও নিত্য বস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দুরপরিহার কর। 
নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও । 
আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্তের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও । সমাধি- 
সহায়ে তাহাতে অবস্থান কর ; দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন 
কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র আমিজ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তবীভূত 
হইরে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ করিবে। “যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে 
দেখে, জানে বা অপরের কথ! শুনে,তাহা অল্প বা ক্ষুদ্র ; যাহা অল্প, 
তাহা তুচ্ছ তাহাতে পরানন্দ নাই; কিন্তু যে জ্ঞানে অবস্থিত 
হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জানে না বা অপরের বাণী 
ইন্দ্িয়গোচর করে না-__তাহাই ভূমা, বা মহান্‌, তৎসহায়ে 
পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সব্ধ্বথ সকলের অন্তরে 
বিজ্ঞাতা হইয়| রহিয়।ছেন, কোন্‌ মনবুদ্ধি তাহাকে জানিতে সমর্থ 
হইবে ?” 


জ্রীমৎ তোতা পূর্বেবাক্ত প্রকারে নানা যুক্তি ও সিদ্ধান্ত- 


Ke বাক্যসহায়ে ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত 
0h) চে করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে 


নিক্ষল হওয়ায় তোতার শুনিয়াছি, তিনি যেন সেদিন তাহার 
দিনা এআজীবন* লাঁধনীলক উপলব্ধিসমূহ : অন্তরে 
প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈত- 


ভাবে সমাহিত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 


ৰ 


নী) 


Ar 
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তিনি বলিতেন, “দীক্ষা প্রদান করিয়া! স্যাংট! নানা সিদ্ধান্তবাক্যের 
উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে. সর্ববতোভাবে নির্বিবকল্প 
করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল । আমার কিন্ত 
এমনি হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে 
নিধিবকল্প করিতে ব৷ নামরূপের গণ্ডী ছাড়াইতে পারিলাম না। 
অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, 
কিন্তু এরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্ীব্রীজগদম্বার চিরপরিচিত 
চিদ্ঘনোজ্জ্বল মূৰ্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্বপ্রকার 
নামরূপ ত্যাগের কথ। এককালে ভুলাইয়। দিতে লাগিল! সিদ্ধান্ত- 
বাক্যসকল শ্রবণপুর্ববক ধ্যানে বসিয়৷ যখন উপধুর্ণপরি এরূপ 
হইতে লাগিল তখন নির্ক্বিকল্প সমাধি-সন্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ 
হইলাম এবং চক্ষুরুন্মালন করিয়া ন্যাংটারে বলিলাম, “হইল না, _ 
মনকে সম্পূর্ণ নিির্বকল্প করিয়। আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম 
না।৮. ন্যাংটা! তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়৷ 
বলিল, ‘কেঁও, হোগ। নেহি’ অর্থাৎ_কি ? হইবে না, এত 
বড় কথা ? বলয় কুটারের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন 
কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়৷ উহা গ্রহণ করিল এবং সুচীর ন্যায় 
উহার তীক্ষ অগ্রভাগ ভ্রমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, ‘এই 
বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন্‌ ৷ তখন পুনরায় দৃঢ়সংকল্প 
করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৬জগদম্বার শ্রীমৃত্তি পূর্বের ন্যায় 
মনে উদ্দিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়| উহা দ্বারা 
এমুক্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম ! তখন আর 
মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না; একেবারে হু হু করিয়া উহা! 
সমগ্র নাম-রূপ-রাজোর উপরে উঠিয়। গেল এবং সমাধিনিমগ্ন 
+ 


হইলাম !” 
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ঠাকুর পুবেবাক্ত প্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীম তোতা জনেক- 

বাঃ ক্ষণ তাহার নিকটে উপবিষ্ট রহিলেন। পরে 
ঠা সিনবানসাণি নিঃশব্দে কুটারের বাহিরে আগমনপুর্ববক 
ছেন কি না ততদ্িয়ে তাহার অজ্ঞাতসারে পাছে কেহ কুটারে প্রবেশ 
কিতা পরী ও বি এ বক ঠাকুরকে বিরক্ত করে এজন্য দ্বারে তালা 
লাগাইয়| দিলেন। অনন্তর কুটারের অনতিদুরে পঞ্চবটাতলে' 
নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ঠাকুরের 
আহ্বান প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন। 

দিন যাইল, রাত্রি আসিল। দিনের পর দিন আসিয়া 
দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। তথাপি ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাকে 
দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন না! তখন বিস্ময়- 
কৌতুহলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিয়। উঠিলেন এবং 
শিষ্যের অবস্থ। পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়| অর্গল মোচন করিয়। 
কুটারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন_ যেমন বসাইয়। গিয়া 
ছিলেন ঠাকুর সেই ভাবেই বসিয়া আছেন, দেহে প্রাণের প্রকাশ 
মাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্যোতিপূর্ণ! বুঝিলেন__ 
বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প-__নিবাত-নি্ষম্প 
প্রদীপবৎ তাহার চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইয়| অবস্থান করিতেছে ! 

সমাধিরহস্যজ্ঞ তোত। স্তস্তিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন 
বাহা দেখিতেছি তাহা কি বাস্তবিক সত্য-_-চলিশ বৎসরব্যাপী 
কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি 
তাহা, কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই এক দিবসে আয়ত্ত করিলেন! 
সন্দেহাবেগে তোতা পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ” করিলেন, 
তন্ন তন্ন করিয়া শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অনুধাবন্ন করিতে 
লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কি না, নাসিকাদারে বিন্দু 
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মাত্র বায়ু নির্গত হইতেছে কি না, বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। 
ধীর স্থির কান্ঠখণ্ডের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর 
বারম্বার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার বৈলক্ষণ্য বা চেতনার 
উদয় হইল না ! তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া তোতা চীৎকার 
করিয়া বলিয়া উঠিলেন__ 

'য়হ ক্যা দৈবী মায়া’_সত্য সত্যই রানি, বেদান্তোক্ত: 
জ্ঞানমার্গের চরম ফল, নিধিবকল্প সমাধি হইয়াছে ! দেবতার এ 
কি অত্যন্ভূত মায়! ! 

অনন্তর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুখিত করিবেন বলিয়৷ 
: মং তোতা. তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং ‘হরি 
ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ ওম্‌' মন্ত্রের স্থুগন্তীর আরাবে পঞ্চবটার স্থল- 
07572 পূৰ্ণ হইয়া উঠিল । 

পরে শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়! এবং নির্বিবিকল্প ভূমিতে তাহাকে 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া শ্রম তোতা কিরূপে এখানে 
দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন এবং ঠাকুরের সহায়ে কিরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন 
সর্নবাজসম্পুর্ণ করিলেন, সে সকল কথা৷ আমরা অন্যত্রঙ্চ সবিস্তারে 
বলিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম ন|। 

একাদিক্ৰমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া 
শ্রীম তোত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। এ ঘটনার 
অব্যবহিত পরেই ঠাকুরের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প উপস্থিত হইল, তিনি 
এখন হইতে নিরন্তর নির্বিবকল্প অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান করিবেন। 
কিরূপে তিনি এ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন__জীর- 
কোটি সাধকবর্গের কথা দুরে থাকুক, অবতারপ্রতিম আধিকারিক 


* গুরুভাব, পূর্বার্দ-_৮ম অধ্যায়, ২৪৮-২৭০ পৃঃ। 


৩১২ শ্রী রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অদ্বৈতীবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিতে: 


সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর ছয় মাস 
কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন__-এবং একালে কিরূপে 
জনৈক সাধু পুরুষ কালীবাটাতে আগমন পূর্বক ঠাকুরের ছারা 
পরে লোককল্যাঁণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে একথা জানিতে 
 পারিয়া ছয় মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে তীহার 
শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন, সে সকল কথ| আমরা পাঠককে 
অন্যত্র * বলিয়াছি। অতএব ঠাকুরের সহায়ে এইকালে মধুর 


বাবুর জীবনে যে বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ ৃ 


করিয়৷ আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। 

ঠাকুরের ভিতর নান! প্রকার অদ্ভুত দৈবশক্তির দর্শনে প্রীযুত 
মথুরাম্হনের ভক্তি বিশ্বাস ইতিপুর্ব্বেই তাহার প্রতি বিশেষভাবে 
হি বদ্ধিত হইয়াছিল। এই কালের একটা 
কঠিন পীড়া আরোগ্য ঘটনায় সেই ভক্তি অধিকতর অচল অটল ভাব 
করা। ধারণ পূর্বক মথুরামোহনকে চিরকাল ঠাকুরের 
শরণাপন্ন করিয়৷ রাখিয়াছিল,। 

মথুরামোহনের দ্বিতীয়! পত্রী শ্রীমতী জগদস্থা দাসী এইকালে 
গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হয়েন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠে 
যে, কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈদ্য সকলে তাঁহার জীবন- 
রক্ষাসম্বন্ধে প্রথমে সংশয়াপন্ন এবং পরে হতাশ হয়েন I 

ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মথুরামোহন সুপুরুষ ছিলেন, কিন্ত 
দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপবান্‌ দেখিয়াই 
রাসমণি তাঁহাকে প্রথমে নিজ তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী 'করুণাময়ীর 


* গুরুভাব, পূর্বার্দ__২য় অধ্যায়, ৪৮__৫৭ পৃঃ। 
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সহিত এবং এঁ কন্যার মৃত্যু হইলে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠা কন্যা 
শ্রীমতী জগদন্বা দাসীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অতএব 
বিবাহের পরেই শ্রীঘুত মথুরের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং স্বায় 
বুদ্ধিবলে ও কর্ম্মকুশলতায় ক্রমে তিনি নিজ শ্বশ্বঠাকুরাণীর 
দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়! উঠেন। অনন্তর রাণী রাসমণির মৃত্যু 
হইলে কিরূপে তিনি রাণীর বিষয়সংক্রান্ত সকল কাধ্য পরি- 
চালনায় একরূপ একাধিপত্য লাভ করেন তাহা আমরা পাঠককে 
ইতিপূর্বে জানাইয়াছি। 

জ্ীমতী জগদন্ব। দাসীর সাংঘাতিক পীড়ায় মথুরামোহন এখন 
যে কেবল প্রিয়তমা পত্বীকে হারাইতে বসিরাছিলেন তাহা নহে, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ শ্বশ্রীঠাকুরাণীর বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত 
আধিপত্যও হারাইতে বসিয়াছিলেন। ন্থৃতরাং তাহার মনের 
এখনকার অবস্থাসন্বন্ধে অধিক কথ| বল। নিপ্রয়োজন । 

রোগীর অবস্থা দেখিয়। যখন ডাক্তার বৈছ্ের৷ জবাবদিয়। 
গেলেন মথুর তখন কাতর হইর। দক্ষিণেশ্বরে. আসিয়া উপস্থিত হই- 
লেন এবং কালীমন্দিরে শ্রী-্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া! ঠাকুরের 
অনুসন্ধানে পঞ্চবটাতে আসিলেন। তাহার এ প্রকার উন্মত্ত- 
প্রায় অবস্থ। দেখিয়! ঠাকুর তাহাকে সবত্রে পার্শ্বে বসাইলেন 
এবং এরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুর তাহাতে 
তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়। সজলনয়নে গদ গদ বাক্যে সকল 
কথা নিবেদন করিয়। দীনভাবে বারধ্বার বলিতে লাগিলেন, 


. “আমার যাহ। হইবার তাহা ত হইতে চলিল ;' বাবা, তোমার 


সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা আর 
করিতে পাইব না ।* 
মথুরের এরূপ দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ 
৩৭ 271, 


৩১৪ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । 


_ হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়| মথুরকে বলিলেন, ভয় নাই, 
তোমার পত্রী আরোগ্য হইবে ! বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ 
দেবত৷ বলিয়া জানিতেন, স্ৃতরাং তাঁহার অভয়বাণীতে প্রাণ 
পাইয়া সেদিন বিদায়গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জানবাঁজারে 
প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেখিলেন, সহস| জগদম্বা দাসীর 
সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে! ঠাকুর বলিতেন, 
“সেই দিন হইতে জগদন্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ 
করিতে লাগিল এবং তাহার এ রোগটার ভোগ (নিজ শরীর 
দেখাইয়া) এই শরীরের উপর দিয়! হইতে থাকিল; জগদন্বা 
দাসীকে ভাল করিয়৷ ছয়মাস কাল পেটের গীড়া ও অন্যান্য 
যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল!” 

অযুত মথুরের ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ*সেবার 
কথা আলোচনা করিবার সময় ঠাকুর একদিন আঁমাদিগের নিকট 
ূর্বেবাক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়| বলিয়াছিলেন, “মথুর যে চৌদ্দ 
বৎসর সেবা করিয়াছিল তাহা কি অমনি করিয়াছিল ?__মা, 
তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়া ) ইহার ভিতর দিয়া নানা প্রকার 


অদ্ভুত অদ্ভুত সব দেখাইয়াছিলেন, সে জন্যই সে অত সেব৷ 
করিয়াছিল” 


ষোড়শ অধ্যায় । 


বেদান্তনাধনের শেষকথা ও ইসলামধর্মসাধন ৷ 

শ্রীমতী জগদন্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়া! পূর্বেবোক্ত প্রকারে 
আরোগ্য করিয়াই হউক অথবা অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে নিরন্তর 
ঠাকুরের কঠিন বাযধি। অবস্থানের জন্ত ঠাকুর দীর্ঘ ছয় মাস কাল 
এ কাজে তাহার ধরিয়া যে অমানুষী চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার 
মনের অপূর্ব্ব আচরণ ফলেই হউক তীহার দৃঢ় শরীর ভগ্ন হইয়া 
এখন কয়েক মাস রোগগ্রন্ত হইয়াছিল । তাহার নিকটে শুনিয়াছি, 
এ সময়ে তিনি আমাশয় গীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত হইয়া- 
ছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় নিরন্তর তাহার সেবায় নিযুক্ত ছিল, 
এবং গ্রীযুত মথুর তাহাকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ 
কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ বন্দো- 
বস্তু করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর এরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও 
ঠাকুরের দেহবোধবিবর্জিজিত মন এখন কি যে অপূর্ব শান্তি ও 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করিত তাহা বলিবার নহে। বিন্দু 
মাত্র উত্তেজনায়? উহা! শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল বিষয় 
হইতে পৃথক্‌ হইয়া! দূরে নির্বিবকল্প ভূমিতে এককালে উপনীত 
হইত, এবং ব্রহ্ম, আত্ম! ব| ঈশ্বরের স্মরণমাত্রেই অন্য সকল কথা 
ভুলিয়| তন্ময় হইয়া কিছুকালের জন্য আপনার পৃথগস্তিত্ববোধ 
সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিত ! স্তরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরে 


». গুরুভাব, পূর্ব, ২য় অধ্যায়_-৫৮ পৃষ্ঠা দেখ। 


৩১৬ শ্রীপ্রীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেও তিনি যে, উহার সামান্যমাত্রই 
উপলব্ধি করিতেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। তবে, এ ব্যাধির 
যন্ত্রণা সময়ে সময়ে তাহার মনকে উচ্চভাবভূমি হইতে নামাইয়! 
শরীরে যে নিবিষ্ট করিত, একথাও আমরা তীহার শ্রীমুখে শুনি- 
য়াছি। ঠাকুর বলিতেন, এই কালেই আবার তাহার নিকটে 
বেদীন্তমার্গ-বিচরণশীল সাধকাগ্রণী পরমহংসসকলের আগমন 
হইয়াছিল এবং “নেতি নেতি', “অস্তি-ভাতি-প্রিয়', 'অয়মাত্মা 
রঙ্গ” প্রভৃতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ তন্বসমূহের বিচারধ্বনিতে তাঁহার 
বাসগৃহ নিরন্তর মুখরিত হইয়া থাকিত।*% বেদান্তপ্রসিদ্ধ এসকল 
উচ্চ তত্বের বিচারকালে তাহার! যখন কোন বিষয়ে সুমীমাংসায় 
উপনীত হইতে পারিতেন না, ঠাকুরকেই তখন মধ্যস্থ হইয়া উহার 
মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইতর সাধারণের ন্যায় 
ব্যাধির প্রকোপে নিরন্তর মুহামান হইয়! থাকিলে কঠোর দার্শনিক 
বিচারে এরূপে প্রতিনিয়ত যোগদান করা তাহার পক্ষে কখনই 
সম্ভবপর হইত না । 
আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, দিসি নিরন্তর অবস্থান- 
_ কালের শেষভাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি উপস্থিত 
হইয়াছিল। ভাবমুখে অবস্থান করিবার জন্য 
ই তিনি তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ৭. 
দর্শন_ধদর্শনের ফলে “দর্শন” বলিয়া এ বিষয়ের উল্লেখ করিলেও 
না সি, SE হর প্রাণে প্রাণে উলকি 
ইহ পাঠক বুঝিয়া লইবেন। কারণ, পূর্বব ছুইবারের ন্যায় ফি 
EYE VN TE HOLY 
* গুরুভাব, উত্বরারদ্ধঁ২য় অধ্যায় ৪৮৫০ পৃষ্ঠা দেখ। 
* 1 বর্তমান গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় দেখ। 


বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্্মসাধন। ৩১৭ 


এই কালে কোন দৃষ্ট মুস্তির মুখে এ কথা শ্রবণ করেন নাই। 
কিন্তু তুরীয়, অদ্বৈতভাবে একেবারে একীভূত হইয়া অবস্থান 
করিবার কালে যখন তাঁহার মন কথঞ্চিৎ পৃথক্‌ হইয়া কখন কখন 
আপনাকে সগুণ বিরাট ব্রান্মের বা শ্রীত্রীজগদম্বার অংশ বলিয়া 
প্রত্যক্ষ করিতেছিল তখন উহ! বিরাট ব্রন্মের বিরাট মনে এরূপ 
ভাব বা ইচ্ছার বিদ্যমানত! ' সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল ণ* এ 
উপলব্ধি হইতে তাঁহার নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা 
তাঁহার সম্মুখে এখন সম্যক্‌ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
কারণ, শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র বাসনা অন্তরে 
না থাকিলেও শ্রীত্রীজগদন্বার বিচিত্র ইচ্ছায় এরূপে পুনরায় 
ভাবমুখে অবস্থান করিতে আদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এখন বুঝিতে 
পারিলেন যে, নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও ভগবল্লীলাপ্রায়ো- 
জনের জন্য তাহাকে অতঃপর দেহ রক্ষা করিতে হইবে এবং 
নিত্যকাল ব্রঙ্গে অবস্থান করিলে শরীর থাকা সম্ভবপর নহে 
বলিয়াই তিনি এরূপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। পরে জাতি- , 
স্মরত্বসহায়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ- 
মুক্তস্বভাববান্‌ আধিকারিক অবতার পুরুষ, বর্তমান যুগের ধর্ম্ম- 
গ্লানি দুর করিয়া লোককল্যাণ সাধনের জন্যই তাহাকে দেহধারণ 
ও তপন্তাদিসাধন করিতে হইয়াছে। বুঝিতে পারিলেন, শ্রীত্রীজগ- 
ন্মাত| উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্যই এবার তাহাকে বাহৈশ্বর্ষ্যের 
আড়ম্বরপরিশূন্য করিয়৷ দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে নিরক্ষর করিয়া 
আনয়ন কয়িয়াছেন। বুঝিলেন, শ্ীশ্রীজগন্মাতার এ লীলারহস্তয 
তীহার জীবৎকালে স্বল্ললৌকেই ধরিতে বুঝিতে সমর্থ হইবে এবং 
8৮:১১ ৪০৮৯-১৬-৮৯ 
+ গুরুভাব, পূর্া্ধ, ওয় অধ্যায়_৯৯ হইতে ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ। 


৩১৮ শীত্রীরামরুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
ইতরসাধারণে এ কথা বুঝিতে আরম্ভ করিলেই মাতা" নিজ 
সন্তানকে আপন অঙ্গে মিলিত করিয়া লইবেন__কিন্তু তীহার 
শরীরমনের দ্বারা যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগতে উদিত 
. হইবে তাহা সর্ববতৌভাবে অমোঘ থাকিয়া তিনি দেহ রক্ষা 
করিবার পরেও অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে 

থাকিবে । ১148 
এরূপ অসাধারণ উপলব্দিসকল ঠাকুরের কিরূপে উপস্থিত 
হইয়াছিল বুঝিতে হইলে শাস্ত্র কয়েকটি কথা আমাদিগকে স্মরণ 
করিতে হইবে। শান্ত বলেন, অদ্বৈতভাব- 
বা সহায়ে ভ্ঞানপ্বরূপে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার 
লাভসদক্ষে _ শাস্ত্রীয় পূর্বের সাধক জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া 
Se " থাকেন। % অথবা, এ ভাবের পরিণামে 
তাহার স্মৃতি তখন এতদুর পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, ইতি- 
পূর্বের তিনি যে ভাবে, যথায়, যতবার শরীর পরিগ্রহ 


, করিয়াছিলেন এবং এ জন্মসকলে যাহা কিছু স্থকৃত ছুদ্ধতের 


অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে সকল কথা তাহার স্মরণপথে 
উদিত হইয়| থাকে । ফলে, সংসারের সকল বিষয়ের নশ্বরতা 
এবং রূপরসাদি ভোগস্থখের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়৷ বারম্বার 
একই ভাবে জন্মপরিগ্রহের নিক্ষলতা  সম্যক্‌ ত 
হইয়া তাহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং এ বৈরাগ্য- 


বহরে ভীহার প্রাণ সর্বববিধ বাসনা হইতে এককালে পৃথক্‌ 
হইয়া দণ্ডায়মান হয়। 


১০০ উন, 
* সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানং। 'পাতঞজলনুত্র-বিভুতিপাদ, 


"১৮শ হত্র। 


i 


এট 


বেদান্তসাধনের শেষ কথ ও ইসলামধন্মসাধন । ৩১৯ 


উপনিষদ্‌ বলেন, % এরূপ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হয়েন এবং দেব 
পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক প্রত্যক্ষ করিতে 
ব্ৰহ্মজ্জানলাভৈ সাধকের ২ রি 
সর্বপ্রকার যোগ- তীহার ইচ্ছ। হয় তখনই তাহার মন সমাধি 
বিস্ৃতি ও দিদ্ধ- বলে এ সকল লোক সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ করিতে 
সঙ্কলত্রলাভসম্বন্ধে 
লালিত কথা সমর্থ হয় । মহামুনি পতঞ্জলি তৎকৃত 
যোগশাস্ত্ৰে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, এরূপ পুরুষে সর্ণববিধ বিভূতি বা যোগৈশ্র্ষ্ে 
উদয় হইয়। থাকে । আবার, পঞ্চদশীকার সায়ন-মাধব এরূপ 
পুরুষের বাসনারাহিত্য এবং যোগৈশ্বর্য্যলাভ উভয় কথার সাম্জস্য 
করিয়। বলিয়াছেন যে, এরূপ বিচিত্র এশর্য্যসকল লাভ করিলেও 
বাসনা না থাকায় তাহার! এ সকল শক্তি নিজ ভোগন্থখলাভের 
জন্য কখনও প্রয়োগ করেন না। সর্ববতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন 
থাকিয়া তাহাদিগের মধ্যে আধিকারিক 1 পুরুষেরাই. কেবল 
কখন কখন বহুজনহিতায় এ শক্তিসকলের প্রয়োগ করিয়া 


" থাকেন। পঞ্চদশীকার বলেন, এজন্য পুরুষ সংসারে যে অবস্থায় 


থাকিতে থাকিতে ত্ৰহ্ম-জ্ঞান লাভ করেন, এ জ্ঞানলাভের পরে 
তদবস্থাতেই কালাতিপাত করেন, সমর্থ হইলেও এ অবস্থার 
পরিবর্তন করিবার আবশ্যকতা! কিছুমাত্র অনুভব করেন না । 
পূর্ব্ৰোক্ত শাস্ত্ৰীয় কথাসকল স্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্তমান * 
জীবনের অনুশীলনে তাহার এই কালের বিচিত্র অনুভূতিসকল 
পূর্বোক্ত শান্রকখা-: সম্যক্‌ না হইলেও অনেকাংশে বুঝিতে পারা 
মুদারে ঠাকুরের যাঁয়। বুঝা যায় যে, তিনি ভগবওপাদপন্সে 
জীবনালোচনায় তাহার তান্তরের সহিত সর্ববস্ব সমর্পণ করিয়া সর্বব- 


অপূর্ব উপলম্ধিস কলের 
কারণ বুঝা ঘায়। প্রকারে বাসনাপরিশূন্য, হইয়াছিলেন বলিয়াই 


* ছান্দোগ্যোপনিষং_-৮ম প্রপাঠক-_২য় খণ্ড ।1 লোককল্যাণ সাধনের 
জন্য যাহার! বিশেষ অধিকার ঝা শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। 


৩২০ শন্রীরামকৃঞ্চলীলাপ্রসঙগ | 


অত স্বল্পকালে' ব্ৰহ্মজ্ঞানের নিবিবকল্প ভূমিতে উঠিতে এবং দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুঝা যায় যে, তিনি 
জাতিম্মরন্ব লাভ করিয়াই এইকালে সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 
যে, পূর্ব পুর্বব যুগে যিনি 'ভ্রীরাম এবং শরীক” রূপে 
আবিভূতি হইয়৷ লোককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্তমান 
কালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া “শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে আবিভূ্তি 
হইয়াছেন। ' বুঝা যায় যে, লোককল্যাণ-সাধনের জন্য পরজীবনে 
তাহাতে বিচিত্র বিভূতিসকলের প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও 
কেন আমরা কখনও তাহাকে আপন শরীরমনের স্থখস্থাচ্ছন্দোর 
জন্য এ সকল দিব্যশক্তির, প্রয়োগ করিতে দেখিতে পাই না। 
বুঝা যায়, কেন তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তৰসমূহ প্রত্যক্ষ 
করিবার শক্তি অপরের মধ্যে জাগরিত করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন; 
এবং বুঝা যায়, কেন তাহার দিব্যপ্রভাব দিন দিন পৃথিবীর সকল 
দেশে অপূর্বব আধিপত্যলাভ করিতেছে। ৃ 
অদ্বৈতভাবে দৃঢ়প্ৰতিষ্ঠিত হইয়া ভাবরাজ্যে পুনরায় অবরোহণ 
করিবার কালে ঠাকুর এরূপে নিজ জীবনের ভূতভবিষ্যৎ 
পূর্বোক্ত উপলব্ধিদকল সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু এ 
ঠাকুরের যুগপৎ উপ- উপলব্িসকূল তাহাতে যে, সহসা একদিন 
॥ স্থিত ন| হইবার কারণ। যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা 


বোধ হয় না। আমাদিগের অন্থুমান, ভাবভূমিতে অবরোইণের 


পরে বৎসরকালের মধ্যে তিনি এ সকল কথা সম্যক্‌ বুঝিতে 


ঠাকুরের মনে যুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই তদ্বিষয়ৈর কারণ 


২. 


বেদান্তসাধনের শেষ কথ! ও ইসলামধর্ম্মসাধন। ৩২১ 


জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয় বে, অদ্বৈতভাবে 
অবস্থানপুববক গভীর ব্রঙ্জানন্দনন্তোগে তিনি এইকলে নিরন্তর : 
ব্যাপৃত ছিলেন। স্থৃতারং তাহার মন যতদিন না বহিমুখী বৃত্তি পুনরায় 
অবলম্বন করিয়াছিল ততদিন এ সকল বিষয় উপলব্ধি করিবার - 
তাহার অবসর ছিল না এবং প্রবৃত্তিও হয় নাই। সে বাহা হউক, 
সাধনকালের প্রারস্তে ঠাকুর যে, শ্রী শ্রীজগন্মাতার নিকটে কাতর 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “ম। আমি কি করিব, তাহ! কিছুই জানি 
না, তুই স্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি, তাহাই শিখিব__তাহ। 
এই কালে পূর্বেবোক্তরূপে পূর্ণ হইয়াছিল । * 
, অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে আরূঢ হইয়| ঠাকুরের এই কালে আর 
একটা বিষয়ও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়া- 
ছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সৰ্বববিধি সাধন- 
বিনা সত তদেরচিরম উদ্দেশ্য । কারণ, ভারতের 
করাই সকল. সাধনের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মসংপ্রনায়ের 
3 be ঠাকুরের মতীবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতিপূর্বের 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই 
সাধককে: উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের 
কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই জন্য আমাদিগকে বারম্বার 
বলিতেন, উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা, ঈশ্বর-প্রেমের চরম 
পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধক-জীবনে স্বতঃ আসিয় উপস্থিত 
হয়; জানিবি, সকল মতেরই উহা! শেষ কথা এবং যত মত, 
তত পথ৷’ 
এঁরূপে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম 
উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজীবনের 
উদ্দেশ্য বলিয়া "শিক্ষা প্রদান ' করে, এরূপ সকল সম্প্রদায়ের 


৩৮ 


হে ীন্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


প্রতি উহ! এখন অপুর্ব সহানুভূতিদম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু 
2 ৯ এরূপ উদারত| এবং সহানুভূতি যে তাহার 
তাহার পূর্বে অন্ত সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি, এবং পুর্ববযুগের 
কেহ পূ্ণভাবে করে কোন সাধকাগ্রণী বে, উহা তাহার ন্যায় পূর্ণ- 
টা ভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, এ কথা 
প্রথমে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর কীলীবাটীতে 
এবং প্রসিদ্ধ তীর্থনকলে নান! স-্প্রদায়ের প্রবীণ সাধকসকলের 
সহিত মিলিত হইয়| ক্রমে তাহার এ কথার উপলব্ধি হইয়াছিল 
বলিয়াই আমাদিগের ধারণা ; কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্ম্মের 


একদেশী ভাব অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত, 


হইয়! এরূপ হীনবুদ্ধি দূর,করিতে সর্ববতোভাবে সচেষ্ট হইতেন। 
অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! ঠাকুরের মন এখন কিরূপ 
উদ্নার ভাবস্ম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা এই কালের একটা 


ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আমরা 

অদ্বৈতবিজ্ঞানে টা দেখিয়াছি, এ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে 
8 ঠাকুরের শরীর কয়েক মাসের জন্য রোগাক্রান্ত 
ইসলামধন্মনাধন।  হয়ু। ব্যাধির হস্ত হইতে তাঁহার মুক্ত হইবার 
পরে উল্লিখিত ঘটনা, উপস্থিত হইয়াছিল। 

গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের কিছুকাল পুর্ব্ব 
হইতে ধৰ্ম্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলেন, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় 
ছিলেন। অন্তবতঃ পারসী ও আরবী ভাষায় ইহার ব্যুৎপত্তি ছিল। 
ধৰ্ম্মসম্বন্ধায় নানা মতামত আলোচন! করিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের 
সহিত মিলিত হইয়| ইনি পরিশেষে ইসলাম ধর্মের “উদার মতে 
আকৃষ্ট হইয়। যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্ম্মপিপাস্থু গোবিন্দ 


ইসলামের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেও' উহার সামাজিক নিয়মপদ্ধতি 
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কতদূর অনুসরণ করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া অবধি তিনি যে, কোরাণ পাঠ এবং তছুক্ত প্রণালীতে 
সাধনভজনে মহোৎসাহে নিযুক্ত ছিলেন, একথা আমরা শ্রবণ 
করিযাছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধ হয়, ইস্লামের স্থফি 
সম্প্রদীয়ে প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা 
করিবার পদ্ধতি তাহার হৃদয় -অধিকার করিয়াছিল। কারণ, এ 
সম্প্রদায়ের দরবেশদিগের মত তিনি এখন ভাবসাধনে অহোরাত্র 
নিযুক্ত থাকিতেন। 
যেরূপেই হউক, গোবিন্দ এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে 
, উপস্থিত হয়েন এবং সাধনানুকুল বুঝিয়৷ পঞ্চ- 


সুফি গোবিন্দ রায়ের বটার শান্তিপ্রদ ছায়ায় আসনবিস্তীর্ণ করিয়া 


আগমন। 


কিছুকাল কাটাইতে থাকেন। রাণী রাসমণির 
কালীবাঁটীতে, তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকীর- 
গণেরও সমাদর ছিল, এবং কালীবাটার আতিথ্য উভয় দলের 
উপরেই সমভাবে বর্ষিত হইত। অতএব এখানে থাকিবার' কালে 
গোবিন্দের ভিক্ষাটনাদি করিতে হইত না এবং ইফচিন্তায় নিযুক্ত 
হইয়া তিনি সানন্দে দিন যাপন করিতেন। 
প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েন, 
এবং তাঁহার সহিত আলপে প্রবৃত্ত হইয়া 
রা তাঁহার সরল বিশ্বাস ও প্রেমে মুগ্ধ হয়েন। 
ঠাকুরের সচল এঁরূপে ঠাকুরের মন এখন ইসলামধর্ম্ের প্রতি 
আকৃষ্ট হয় এবং, তিনি ভাবিতে থাকেন, 
ইহাঁও ত'ঈশ্বরলীভের এক পথ, অনন্তলীলাময়ী মা এপথ দিয়াও 
ত কৃত লোককে তাঁহার ্রীপাদপন্মলাভে ধন্য করিতেছেন ; 
এ পথ দিয়া কিরূপে তিনি তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন 


৬২৪. ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 

তাহা দেখিতে হইবে, গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এভাব- 
সাধনে নিযুক্ত হইব? 

বে চিন্তা, সেই কাঁজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 
দি হি যথাবিধি ইসলামধৰ্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ 
সাধনে ঠাকুরের. ঠাঁকুর বলিতেন, “এ সময়ে “আল্লা” মন্ত্র জপ 
মিদ্ধিলাত। ...করিতাঁম, মুলমানদিগের ন্যায় কাছ খুলিয়া 
কাপড় পরিতাঁম, ত্রিসন্ধ্যা। নমাজ পড়িতাম, এবং হিন্দুভাব মন 
হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দুর দেবদেবীকে প্রণাম দুরে 
থাকুক, দর্শন পর্য্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না॥ এভাবে তিন 
দিবস অতিবাহিত হইবার পরে এ মতের সাধনফল সম্যক্‌ হস্তগত 
হইয়াছিল” ইসলামধৰ্ম্মসাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘ 
শাশ্রবিশিষট, স্থগন্তীর জ্যোতির্ন্মায় পুরুষপ্রবরের দিব্য দর্শন লাভ 
করিয়াছিলেন পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মোর উপলব্ধি পূর্ববক তুরীয় 

নিগুণত্রঙ্গে তাহার মন লীন হইয়| গিয়াছিল। 
- হৃদয় বলেন, মুসলমানধর্ম্মসাধনের সময় ঠাকুর, মুসলমান- 
দিগের খাদ্যসকল, এমন কি গোমাংস গ্রহণ 
রন বি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মথুরামোহনের 
1 সানুনয় অনুরোধই তখন তাঁহাকে এ কর্ম্ম 
হইতে নিরস্ত, করিয়াছিল। . বালকস্বভাব ঠাকুরের এরূপ 


ইচ্ছা অন্ততঃ আংশিক পুর্ণ না হইলে তিনি কখন নিরস্ত হইবেন ' 


না ভাবিয়! মথুর এ সময়ে এক মুসলমান পাচক আনাইয়া তাঁহার 
“নির্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানদিগের প্রণালীতে খাদ্যসকল 
রন্ধন করাইয়| ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। ' মুসলমানধর্ম্ 


সাধনের সময় ঠাকুর কালীবাটার অভ্যন্তরে একবারও পদার্পন 
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করেন নাই। উহার বাহিরে অবস্থিত মথুরামোহনের কুঠিতেই 
থাকিতেন। 
বেদান্তসাঁধনে সিদ্ধ হইয়৷ ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের 
কি প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা 
মান জাতি কালে জী রক ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং 
ভাবে মিলিত হইবে, একমাত্র রেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে, 
মা ৰা বা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানু- 
যায় ভুতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে 
একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন 
বলিতেন, ‘হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একট! পর্ববত ব্যবধান 
রহিয়াছে_ পরস্পরের চিন্তাপ্রণালা, ধর্মবিশ্বাস, ও কাৰ্য্যকলাপ 
এতকাল একত্র বাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়! 
রহিয়াছে এ পাহাড় যে একদিন ন্তহিত হইবে এবং উভয়ে 
প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমান- 
ধর্মমসাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল ? 
নি্বিবকল্প ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ঠাকুরের এখন 
7 দ্বৈতভূমির সীমান্তরালে অবস্থিত বিষয় ও 
72 ব্যক্তিসকলকে দেখিয়া অদৈতস্মৃতি 
দুর প্রবল ছিল। সময় সহসা! প্ৰবুদ্ধ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাকে 
তুরীয়ভাবে লীন করিত! সঙ্কল্প না করিলেও 
সামান্য মাত্র উদ্দীপনায় আমরা তাহার এরূপ অবস্থা উপস্থিত 
হইতে দেখিয়াছি। অতএব এখন হইতে তিনি সঙ্কল্প করিবামাত্র 
যে, এ ভুমিতে আঁরোহণে সমর্থ ছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য । 
অদ্বৈতভাব যে, তাহার কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল তাহা পূর্বেবাক্ত-, 
প্রকার সামান্য বিষর়সকল হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা৷ যায়, এবং 


৬২৬ _.. শীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। | 
বুঝ যায় যে এ ভাব তাহার হৃদয়ে যেমন দুরবগাহ তেমনই দুর প্রচারী 
ছিল। ঠাকুরের জীবন হইতে এ ভাবের পরিচায়ক কয়েকটা ঘটনার 
এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন। 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটার প্রশস্ত উদ্যান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন 
হওয়ায় মালিদ্িগের তরিতরকারি বপনের বিশেষ অস্থৃবিধা হইয়া 
ও বিষয়ক কয়েকটা থাকে। তজ্জম্য+ ঘেসেড়াদিগকে এ সময়ে 
ৃষ্টা্ত-(১) বৃদ্ধ ঘাস কাটির। লইবার অনুমতি প্রদান করা হয়। 
১ একজন বৃদ্ধ ঘেসেড়া একদিন এরূপ বিনা- 
মূল্যে ঘাস লইবার অনুমতি পাইয়া সানন্দে ঘাস কাটিতেছিল এবং 
পরে মোট বাঁধিয়া উহ! বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার উপক্রম 
করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে পড়িয়া মে এত 
ঘাস কাঁটিয়াছে যে, এ ঘাসের বোঝা লইয়া যাওয়া বৃদ্ধের শক্তিতে 
সম্তবে না। দরিদ্র ঘেসেড়া কিন্তু এ বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে না 
পারিয়া বৃহৎ বোঝাটা মাথায় তুলিয়| লইবার জন্য নানারূপে পুনঃ 
পুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহা উঠাইতে পারিতেছিল না। এঁ বিষয় 
দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, অন্তরে 
পুর্ণজ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান এবং বাহিরে এত নিবুদ্ধিতা, এত 
' অজ্ঞান! “হে রাম, তোমার রিচিত্র লীলা !-_বলিতে বলিতে 
ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন! 
দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর দেখিলেন একটা পতঙ্গ (ফড়িং) 
উড়িয়া আসিতেছে এবং উহার গুহাদেশে একটা লক কাটি বিদ্ধ 
711৩ রহিয়াছে | কোন দুষ্ট বালকে এরূপ করিয়াছে 
ভাবিয়া তিনি প্রথমে ব্যথিত হইলেন'। কিন্তু 
' পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়া “হে রাম, তুমি আপনার . দুর্দশা 
আপনি করিয়াছ’ বলিয়া হাস্তের রোল উঠাইলেন ! 


থু 


বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধন্মসাধন। ৩২৭ 


কালীবাটার উদ্যানের স্থানবিশেষ নবীন দুর্ববাদলে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া এক সময়ে রমণীরদর্শন হইয়াছিল । ঠাকুর উহা! 
দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া! এতদুর.তন্ময় 
হইয়া গিয়াছিলেন যে, এ স্থানকে সর্বৰতো- 
| ভাবে তাহার নিজ অঙ্গ বলিরা তখন অনুভব 
করিতেছিলেন ; এমন সময়ে সহস| এক ব্যক্তি এস্থানের উপর 
দরিয়া অন্যত্ৰ গমন করিতে লাগিল । তিনি উহাতে নিজ বক্ষের 
ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়। 
পড়িলেন। এ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন, বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে যেমন যন্ত্রণার 
অনুভব হয় এ কালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম। 
এরূপ ভাবীবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, আমার উহা! ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র 
ছিল, তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।” 
কালীবাটীর চীদ্নি-সমাযুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়! 
ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গল্গাদর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে 
তখন দুইখানি নৌক! লাগিয়াছিল এবং মাঝির! 
ও ey কোন বিষয় লইয়। পরস্পর কলহ করিতেছিল। 
ঠাকুরের নিজ শরীরে কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি দুর্বব- 
5 লের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। 
ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার 
এরূপ কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে প্রবেশ করায় সে 
ভ্রুতপদে তথায় আগমনপূর্বক দেখিল তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম 
হইয়াছে এবং ফুলিয়া -উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়| হৃদয় 
বারম্বার বলিতে লাগিল, মামা, কে তোমার মারিয়াছে দেখাইয়া 
দাও, আমি তার মাথাটা ছিড়িয়া লই।' পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ " 


(৩) পদদলিত নবীন 
দুর্বাদল। 


৩২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


শান্ত হইলে ঘটন৷ শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, 
ইহাও কি কখন সম্ভবপর ! ঘটনাটা শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় 'ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়| আমাদিগকে বলিয়াছিলেন । 
ঠাকুরের সম্বন্ধ এরূপ অনেক ঘটনার% উল্লেখ কর| যাইতে পারে। 
বাহুল্য বোধে আমরা নিরস্ত হইলাম । | 


সপ্তদশ অধ্যায় । 


জন্মভুমিদন্দৰ্শন | 


প্রায় ছয়মাস কাল ভুগিয়| ঠাকুরের শরীর অবশেষে ব্যাধির হস্ত 
হইতে মুক্ত হইল, এবং মন ভাবমুখে দ্বৈতাদ্বৈতভূমিতে অবস্থান 
করিতে অনেকাংশে অভ্যস্ত হইয়া! আসিল । কিন্তু তাহার শরীর 
তখনও পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হয় নাই। সুতরাং বর্ষাগমে 
গঙ্গার জল লবণাক্ত হইলে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে তাহার পেটের 
পীড়া যে পুনরায় দেখা দিবে না, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ত| কি ? অতএব 
ভৈরবীত্াগণ ও হৃদয়ের স্থির হইল, এখন তাঁহার কয়েকমাসের জন্য 
সহিত ঠাকুরের কামার" জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করাই শ্রেয়ঃ। 
রা তখন সন ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ হইবে। 
আয়োজন হইতে লাগিল। মথুর-পত্রী ভক্তিমতী জগদন্থা দাসী, 
কামারপুকুরের ঠাকুরের সংসার, শিবের সংসারের স্যার চিরদরিদ্র 
বলিয়া জানিতেন। অতএব সেখানে যাঁইয়া “বাবা'-কে যাহাতে 
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জন্মভূমিসনদর্শন I ৩২৯ 


কোন বিষয়ের জন্য কৰ্ট পাইতে ন| হয়, এরূপভাবে সকল কথ 
তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিয়া দ্রব্যসম্তার সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । * 
অনন্তর শুভ মুহূর্তের উদয় হইলে, ঠাকুর যাত্র। করিলেন । হৃদয় ও 
ভৈরবী ত্ৰাহ্মণী তাঁহার সঙ্গে যাইল। তাহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু 
গঙ্গাতীরে বাস করিবেন বলিয়া ইতিপূর্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, 
তাহাই স্থির রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে, মথুরের নিকটে বাস করিতে 
লাগিলেন। ইতিপূর্নের প্রায় আট বসরকাল ঠাকুর কামারপুকুরে 
আগমন করেন নাই, সুতরাং তাহার আত্মীয়বর্গ যে তাহাকে 
দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন একথা বল! বাহুল্য । কখনও 
স্ত্রীবেশ ধরিয়া ‘হরি হরি’ করিতেছেন, কখনও সন্ন্যাসী হইয়াছেন, 
কখনও ‘আল্লা আল্লা’ বলিতেছেন, প্রভৃতি তাহার সম্বন্ধে নানা কথা 
মধ্যে মধ্যে তীহাদিগের কর্ণগোচর হওয়ায় এরূপ হইবার বিশেষ 
কারণ যে ছিল একথা বলিতে হইবে না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদিগের 
মধ্যে আসিবামাত্ৰ তীঁহাদিগের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল । 
তাহার! দেখিলেন, তিনি পূর্বের যেমন ছিলেন 
Ei আত্মীয় এখনও তদ্রপ আছেন। সেই অমায়িকতা, সেই 
দেখিয়া ছিল। প্রেমপূর্ণহাস্ত-পরিহাস, সেই কঠোর সত্যনিষ্ঠা, 
সেই ধর্ম্মপ্রাণতা, সেই হরিনামে বিহবল হইয়া আত্মহারা 
হওয়া-_সেই সকলই তীহাতে পূর্বের ন্যায় ুর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, , 
কেবল, কি একটা অদৃষ্টপূর্বব অনির্ববচনীয় দিব্যাবেশ তাহার 
শরীরমনকে সর্বদা এমন সমুস্তাসিত করিয়া রাখিয়াছে যে সহসা 
তাহার সম্মুখীন হইতে, এবং তিনি স্বয়ং এরূপ না করিলে ক্ষুদ্র 
সংসারের,বিষয় লইয়া তীঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে, 
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৩৯ 


৩৩০ শ্রীতরীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


হৃদয়ে কোঁথ| হইতে বিষম সঙ্কোচ আসিরা উপস্থিত হয়। আবার, 
নিকটে থাকিলে সংসারের সকল ছূর্ভাবনা যেমন কোথার অপসারিত 
হইয়া প্রাণে একটা ধীর স্থির আনন্দ ও শান্তি প্রবাহিত থাকে, 
দুরে বাইলে তেমনি পুনরায় তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য কি 
একট। অজ্ঞাত আকর্ষণে: প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। সে বাহ। 
হউক, বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইর! এই দরিদ্র সংসারে এখন 
আনন্দের হাটবাজার বসিল, এবং নববধূকে আনাই! সুখের মাত্রা 
পুর্ণ করিবার জন্য রমনীগণের নির্দেশে ঠাকুরের শ্রশুরালর 
জররামবাটা গ্রামেও লোক প্রেরিত হইল। ঠাকুর এ বিষয় 
জানিতে পারিয়| উহাতে বিশেষ সম্মতি ব৷ আপত্তি কিছুই. প্রকাশ 
করিলেন না। বিবাহের পর. নববধূর ভাগ্যে 'একবার মাত্র 
স্বামিসন্দর্শন লাভ হইয়াছিল। কারণ তাঁহার সপ্তম বর্ষ রয়সকালে 
কুলপ্রথান্ুসারে ঠাকুরকে একদিন জররামবাটাতে লইয়া যায়৷ 
হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তিনি নিতান্ত বালিক, এ বিষয় 
বুঝিবার কিছুমাত্র অধিকারিণী ছিলেন না। স্থতরাং এ ঘটনা 
সম্বন্ধে তাহার . এইটুকুমাত্রই মনে ছিল যে, হৃদয়ের সহিত 
ঠাকুর তাহার পিত্রালয়ে আসিলে বাটার কোন নিভৃত অংশে 
তিনি লুকাইয়াও পরিত্রাণ পান নাই। কারণ, কোথা হইতে 
অনেকগুলি পদ্থাফুল আনিয়া! কিছুক্ষণ বাদে হৃদয় তাঁহাকে খুজিয়া 
বাহির করিয়াছিল এবং লজ্জ। ও ভয়ে তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিত 
হইলেও পাদপদ্ম পুজা করিয়াছিল। এ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর 
পরে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাহাকে কামারপুকুরে 
প্রথম লইয়| যাওয়া হয়। সেবার তাহাকে তথায় একমাস 
থাকিতেও হইয়াছিল । কিন্তু, ঠাকুর ও ঠাকুরের জননী তখন 
দক্ষিণেশ্রে থাকায় উভয়ের কাহাকেও দেখা তাহার ভাগ্যে হইয়| 
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উঠে নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে পুনরার শ্বশুরালয়ে আগমন 


পূৰ্ব্বক দেড়মাস কাল থাকিয়াও পুর্বেবাক্ত কারণে তিনি তাঁহাদের 
কাহাকেও দেখিতে পান নাই । মাত্র" তিন 
চারি মাস তাহার তথ হইতে -পিত্রালয়ে ফিরি- 
বার পরেই এখন সংবাদ আদিল- ঠাকুর 
আসিয়াছেন, তাহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে । তিনি তখন 
ছয় সাত মাস হইল চতুর্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন । স্থৃতরাং 
বলিতে গেলে, বিবাহের পরে ইহাই তাহায় প্রথম স্বামিসন্দর্শন। 
কামারপুকুরে ঠাকুর এবার ছয়, সাত মাস ছিলেন বলিয়া বোধ 
হয়। তাঁহার বাল্যবন্ধুগণ এবং গ্রামস্থ পরিচিত স্ত্রীপুরুষ সকলে 
ধার a তাঁহার সহিত পূর্বের স্যায় মিলিত হইয়া তাহার 
গণের সহিত ঠাকুরের প্রীতিসম্পদনে সচেন্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরও 
এই কালের আচরণ। বহুকাল পরে তীহাদিগকে দেখিয় পরিতুন্ট 
হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পর অবসরলাভে 


প্হীমার কামার পুকুরে 
আগমন। 


‘চিন্তাশীল মনীষিগণ বালকবালিকাদিগের অর্থহীন উদ্দেশ্যরহিত 


ক্রীডাদ্িতে যোগদান করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, 
কামারাপুকুরের স্ত্রী-পুরুষ সকলের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে যোগ- 
দান করিয়া ঠাকুরের বর্তমান আনন্দ তদ্রপ হইয়াছিল। তবে, 
ইহজীবনের নশ্বরতা অনুভব করিয়া যাহাতে তাহারা সংসারে 
থাঁকিয়াও ধীরে ধীরে সংযত হইতে 'এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের 
উপর নির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করে তদ্বিষয়ে তিনি বে সর্ববদা 
দৃষ্টি রাখিতেন একথা নিশ্চয় বলা যায়। ক্রীড়া, কৌতুক, হাস্য, 
গরিহাসের ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে নিরন্তর এ সকল বিষয় 
যে ভাবে শিক্ষা দিতেন তাহা হইতে আমরা পুর্বেবাক্ত কথা অনুমান 


করিতে পারি। 


2 এগ রামকৃষ্ণলালাপ্রসঙ্গ ৷ 


আবার এই ক্ষুত্র পল্লীর ক্ষুদ্র সংসারে থাকিরাও কেহ কেহ 


ধর্ম্মজীবনে অশাতীত অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঈএরের 
অচিন্ত্য মহিমা-ধ্যানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ বিষয়ক একটা 
ঘটনার তিনি বহুবার আমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেন 

ঠাকুর বলিতেন, এই সময়ে একদিন তিনি আহারান্তে নিজ 
গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী কয়েকটা রমণী 
. তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং 
ই নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহার সহিত ধর্ম 
উন্নতি সমন্ধে ঠাকুরের সম্বন্ধীয় নান! প্রশ্নীলাপে নিযুক্ত ছিলেন। এ 
24 সময় সহসা ঠাকুরের ভাবাবেশ হয় এবং 
তাঁহার অনুভূতি হইতে থাকে তিনি যেন মীনরূপে সচ্চিদানন্দ 
সাগরে পরমানন্দে ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন, এবং নান! ভাবে 
সন্তুরণে ক্রীড়া করিতেছেন। কথ কহিতে কহিতে এরূপে ভাবাবেশে 
মগ্ন হওয়| ঠাকুরের অনেক সময়েই উপস্থিত! হইত । সুতরাং 


রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না দিয়! উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ 


মতামত প্রকাশ করিয়া! গণ্ডগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে 
একজন তাহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিয়! ঠাকুরের 
ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভঙ্গ হর, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে 
বলিলেন। বলিলেন, ‘উনি ( ঠাকুর) এখন মীন হইয়া সচ্চিদানন্দ 
সাগরে সন্তরণ দিতেছেন, গোলমাল করিলে উহার এ আনন্দে 
ব্যাঘাত হইবে! রমণীর কথায় অনেকে তখন বিশ্বাস স্থাপন 
না করিলেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবভজে 
ঠাকুরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঝলিলেম,_“রমণী 
সত্যই বলিয়াছে ! আশ্চর্য্য, কির্লপে & বিষয় জানিতে পাঁরিল!” 

কামরপুকুর পল্লাস্থ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন ঠাকুরের নিকটে 


জন্মভূমিসন্দর্শন | ৩৩৩ 
এখন যে অনেকাংশে নবীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল একথা বুঝিতে 
পারা যার। বিদেশ হইতে বহুকাল পরে 
কামারপুকুরবাসী- 

দিগকে ঠাকুরের অপূর্ব প্রত্যাগত ব্যক্তির, স্বদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও 
নূতন ভাবে দেখিবার বিষয়কে যেমন নূতন বলিয়া বোধ হয় ঠাকুরের 
টম! এখন অনেকটা তদ্রপ হইয়াছিল। কারণ, 
কেবল আট বহুসরকাল মাত্র জন্মভূমি হইতে দুরে থাকিলেও এ 
কালের মধ্যে ঠাকুরের অন্তরে সাধনার প্রবল ঝটিকা! প্রবাহিত 
হইয়া উহাতে আমুল পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল ৷ এ 
আট বসরকালের ভিতর তিনি আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, 
জগৎ ভুলিয়াছিলেন এবং দুরাৎ স্থদুরে দেশকালের সীমার 
বহির্ভাগে যাইয়া উহার ভিতর পুনরাগমনকালে সর্ববভূতে 
ব্ৰহ্মদৃ্টিসম্পন্ন হইয়া আগমনপূৰ্বৰক সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে 
অপূর্বব নবীন ভাবে দেখিতে পাইতেছিলেন! চিন্তা" 
শ্রেণীসমূহের পারম্পর্ধ্য হইতেই আমাদিগের কালের অনুভূতি 
এবং উহার দৈর্ঘ্য স্বক্পতাদি পরিমাণের উপলক্ধি হইয়া থাকে, 
একথা দর্শনপ্রসিদ্ধ। .. এ জন্য স্বল্লকালের মধ্যে প্রত চিন্তা- 
রাশি অন্তরে উদয় ও লয় হইলে একাল আমাদিগের নিকট 
সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয়। পূৰ্বেবোক্ত আট বৎসরে ঠাকুরের 
অন্তরে কি বিপুল চিন্তারাশি প্রকটিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে 
আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। & কালকে সুতরাং তাহার যে 

এক যুগতুল্য বলিয়। অনুভব হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? 
কামারপুকুরে স্্র-পুরুষ সকলকে ঠাকুর কি অদ্ভুত প্রেমবন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামের 
ভমীদার, লাহা, বাবুদের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়| ব্রাহ্মণ, 
কামার, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রতিবেশি- 


৩৪৪ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 
গণের পরিবারভূক্ত স্ত্রী-পুরুষদিগের সকলেই তাঁহার সহিত 
অধাপূর্ণ প্রেমসম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শ্রীযুক্ত 
জন্মভুসির সহিত ধর্মাদাস লাহার সরলহৃদয়৷ ভক্তিমতী বিধবা 
শহর চিরপেদব্। . ভগ্নী প্রসন্ন ও ঠাকুরের বাল্যসখ। তৎপুত্ৰ 
গরাবিষ্ণু লাহা, সরল বিশ্বাসী শ্রীনিবাস 
শাখারী, পাইনদের বাটার ভক্তিপরারণা রমনীগণ, ঠাকুরের 
ভিক্ষামাত। কামারকন্া। ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তিভালবাসার 
কথা ঠাকুর বিশেষ প্রীতির সহিত অনেক সময়ে আমাদিগকে 
বলিতেন, এবং আমরাও শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। ইহারা সকলে 
প্রায় সর্বক্ষণ তাহার নিকট উপস্থিত খাকিতেন। বিষয় বা 
গৃহকম্মের অনুরোধে যাহার! এরূপ করিতে পাঁরিতেন না, 
তাহারা সকাল, সন্ধ্যা বা মধ্যাহ্নে অবসর পাইলেই আসিয়া 
উপস্থিত হইতেন। এরূপে আসিবার কালে রমণীগণ আবার 
তাহাকে ভোজন করাইয়| পরিতৃপ্ত হইবার জন্য নানাবিধ খাদ্ধ- 
সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেন। গ্রামঝাসীদিগের এ সকল 
মধুর আচরণ, এবং গুহে পরিজনমধ্যে থাকিয়াও ঠাকুর নিরন্তর 
কিরূপ দিব্য ভাবাবেশে থাকিতেন,সে সকল কথার আভাস আমর! 
অন্যত্র পাঠককে : দিয়াছি, % সেজন্য পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
কামারপুকুরে আসিয়া ঠাকুর এইবার অন্য একটা স্থমহণ্ 
কর্তব্য পালনেও যত্বপরায়ণ হইয়াছিলেন। কারণ, নিজ পত্নীর 
এর কামারপুকুরে আস! ন! আস! সম্বন্ধে উদ্দাসীন 

ঠাকুরের নিজ পত্নীর 
প্রতি কর্তব্য পালনের থীকিলেও যখন তিনি তাহার সেব| করিতে 
আরন্ত। সত্য সত্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর 
তখন তাহাকে শিক্ষা দীক্ষাদি প্রদানপুবর্বক তাহার কল্যাণসাধনে 


* গুরুভাব, উত্তরাদ্ব__১ম অধ্যায়, ১২২ ১৬ পৃঃ। 
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তৎপর .হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে বিবাহিত জানির|, তাহার 
সন্গ্াসাশ্রমের গুরু শ্রীমদাচার্য্য তোতাপুরী তাহাকে এক সময়ে 
বলিয়াছিলেন, “তাহাতে আসে যায় কি ? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও 
যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান, সর্ববতোভাবে অক্ষুণ 
থাকে সে ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও 
পুরুষের উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্ম বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি 
ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহারই যথার্থ ব্রঙ্মবিজ্ঞান 
লাভ হইয়াছে ; স্রীপুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক 
হইলেও ব্ৰহ্মাবিজ্ঞান হইতে এখনও বহুদূরে রহিয়াছে!” শ্রীমৎ 
তোতা পূর্বেবোক্ত কথা ঠাকুরের স্মরণপথে উদ্নিত হইয়া তাহাকে 
বহুকালব্যাপী সাধনলন্ধ নিজ, বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ 
. পত্নীর যথার্থ কল্যাণপাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল । * 

কর্তব্য বলির! বিবেচিত হইলে ঠাকুর কখনও কোনও কাধ্য 
উপেক্ষা করিতে বা. অদ্ধসম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া 
চি রাখিতে পারিতেন না। বর্ত্তমান বিষয়েও 
হইয়া ছিলেন। তদ্রুপ হইয়াছিল । এহিক পারত্রিক সকল 
সবর্বতোভাবে তীহার মুখাপেক্ষী বালিকা পত্থীকে শিক্ষা প্রদান 
করিতে অগ্রসর হইয়| তিনি এ বিষয় অন্ধনিষ্পন্ন করিয়| ক্ষান্ত 
হন নাই। গৃহকৰ্ণ্ম হইতে আর্ত করিয়া যাহাতে তিনি লোক- 
চরিত্রজ্ঞ। হন, টাকার সদ্ধ্য বহার করিতে পারেন, এবং সর্বেবাপরি 
ঈশ্বরে সৰ্ব্বস্ব সমর্পন করিয়া যখন যেমন তখন তেমন, 
যাকে যেমন তাকে তেমন, এবং যেখানে যেমন সেখানে 
তেমন ব্যবহার করিতে নিপুণ! হইয়া উঠেন * তদ্বিষয়ে এখন হইতে 
* - গুরুভীব, পূর্বার্ধ__২য় অধ্যায়, ৯১ পৃঃ এবং গর্ঘ অধ্যায় ১৪০- 
৯৪২ পৃঃ দেখ! | 


৩৩৬  শ্ৰীনীরামকৃষ্লীলাপ্রনঙ্ । 


তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অখণ্ডব্ৰহ্মচৰ্য্যসম্পন্ন 
নিজ আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া! পুর্নেবোক্তরূপে শিক্ষা- 
প্রদানের ফল কতদুর কিরূপ হইয়াছিল তাহা আমরা 
অন্তত্র অনেক স্থলে আভাস প্রদান করিয়াছি। অতএব এখানে 
সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে, শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী, 
ঠাকুরের কামগন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্ববতোভাবে পরিতৃপ্ত! 
হইয়! তাহাকে সাক্ষাৎ ইফ্টদেবতাঙ্ঞানে আজীবন পুজা করিতে 
এবং তাহার শ্রীপদানুসারিণী হইয়া নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এরূপে পত্নীর প্রতি কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইলে ঠাকুরকে 
ভৈরবী তরাহ্মণী এখন অনেক সময় বুঝিতে পারেন নাই ৷ আমর 
দেখিয়াছি, শ্রীমণ্ড তোতার সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের সন্ন্যাস- 
গ্রহণ কালেও তিনি, তাহাকে এরূপ সঙ্কল্প হইতে বিরত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । * কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন 
এরূপ করিলে ঠাকুরের হৃদয় হইতে ঈশ্বরপ্রেমের এককালে 
উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। বর্তমানকালে এরূপ কোন আশঙ্কাই 
তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল । বোধ হয় তিনি ভাবিয়া- 
শি ছিলেন, ঠাকুর নিজ পত্নীর সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ- 


রগ আচরণ দর্শনে ভাবে মিলিত হইলে তাহার ভ্রহ্মচর্ব্যের হানি 


াঙ্গণীর আশঙ্কা ও হইবে । ঠাকুর কি বিবারের ন্যায় এবারে, 
দি [কুর কিন্তু পূর্বববারের স্যার এবারেও 


ত্রাহ্মণীর উপদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন 
নাই। ব্ৰাহ্মণী যে উহাতে নিতান্ত ্ষু্া হইলেন একথা বুঝিতে 
পারা যায়। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, এ ঘটনায় তাহার অভি- 


শা 


* * উরভাব,পুরবর্ধ_২য অধ্যায়, ৪৮ পৃঃ) 


্ 
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মান প্রতিহত হইয়া ক্রমে অহঙ্কারে পরিণত হয় এবং কিছুকালের 
" জন্য উহা তাহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীনা করে। হৃদয়ের 

নিকটে শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে তিনি উহার প্রকাশ্যে পরিচয়ও 
প্রদান করিয়া বসিতেন। যথা__আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রশ্ন 
তাহার সমীপে উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিত শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মতামত গ্রহণ করিবে, 
তাহা হইলে ব্ৰাহ্মণী তুদ্ধা হইয়া বলিয়া বসিতেন, “সে আবার 
বলিবে কি? তাহার চক্ষুদান ত আমিই করিয়াছি! অথবা 
সামান্য কারণে এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণেও বাটার স্ত্রীলোক- 
দ্রিগের উপরে অসন্তন্ট হইয়া তিরফ্ষার করিয়া বসিতেন। ঠাকুর 
কিন্তু তাহার এরূপ কথা বা অন্যায় অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া 
তীহাকে পূর্বের ন্যায় তক্তিশ্রদ্ধা করিতে বিরত হয়েন নাই। 
ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীও ত্রাঙ্মণীকে নিজ 
শ্্ৰতুল্য জানিয়! ভক্তিগ্রীতির সহিত সর্ব্বদা তাহার সেবাদিতে 
নিযুক্ত থাকিতেন এবং আপনাকে অজ্ঞ বালিকা জানিয়া তাহার 
কোন কথা বা কার্য্যের কখনও প্রতিবাদ করিতেন না । 
অভিমান, অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধিমান মনুষ্যেরও মতিভ্রম 
* উপস্থিত হয়। অতএব এরূপ অহঙ্কার . পদে পদে 
প্রতিহত হইতে বিলম্ব হয় -না। আবার এরূপে প্রতিহত 
: হওয়াতে মানব উহার বিপরীত ফল চিন্ত! 
অভিমান, অহঙ্কারের করিয়া উহাকে পরিত্যাগপূর্ববক আপন কল্যাণ- 
বৃদ্ধিতে তন বুদ্ধি সাধনের অবসর লাভ করে। বিদুষী সাধিকা 
ie রর ব্ৰাহ্মণীরও এখন এরূপ হইয়াছিল। কারণ 
এরূপ অহঙ্কারের বশনভ্তিনী হইয়া তিনি, “যেখানে যেমন, 
সেখানে তেমন’ বাবহার করিতে ন! পারিয়া এই সময়ে একদিন 


Bo 
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বিষম অনর্থ উপস্থিত করিলেন। ঘটনাটা এইরূপে উপস্থিত 
হইল_- র 

শ্রীনিবাস শীখারীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
উচ্চ জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ না করিলেও শ্রীনিবাস ভগবন্ুক্তিতে 
অনেক ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও বড় ছিলেন। শ্রীপ্রীরঘুবীরের 
প্রসাদ পাইবার জন্য ইনি একদিন এই সময়ে 
ঠাকুরের সমীপে আগমন করেন। ভক্ত 
শ্রীনিবাসকে লইয়া ঠাকুর এবং তাহার পরিবারবর্গের সকলে যে 
সেদিন আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিতে হইবে না। ভক্তি- 
মতী ব্ৰাহ্মণীও অীনিবামের বিশ্বাস ভক্তি 'দর্শনে পরিতুষ্টা 
রাড ৷ মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে অতিবাহিত 

হইল এবং শীস্রীরঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হইলে শ্রীনিবাস 
প্রসাঁদ পাইতে বসিলেন। ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথমত তিনি 
আপন উচ্ছিষ্ট পরিষার -করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাঙ্গী তাহাকে 
নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন “আমরাই উহা করিব এখন! 
ব্ৰাহ্মণী বারম্বার এরূপ বলায় শ্রীনিবাস অগত্য। নিরস্ত হইয়া 
নিজ বাটীতে গমন করিলেন । 

সমাজ-প্রব্ল পল্লীগ্রামে সামান্য সামাজিক নিয়মভঙ্গ লইয়া 
অনেক সময় বিষম গণ্ডগোল এবং দলাদলির স্থুঠি হইয়| থাকে। 
এখনও এরূপ হইবার উপক্রম হইল | কারণ, 
্রাহ্মণকন্যা৷ ভৈরবী শ্রীনিবাসের উচ্ছিষ্ট মোচন 
‘করিবেন, এই বিষয় লইয়া ঠাকুরকে দর্শন 
করিতে সমাগতা পল্লীবাসিনী ত্রাঙ্গণকন্যাগণ বিশেষণ আপত্তি 
করিতে লাগিলেন। ভৈরবী ব্ৰাহ্মণী তাঁহাদের এরূপ আপত্তি 
স্বীকার করিতে সন্মত ' হইলেন না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িয়া 


উ বিষয়ক ঘটন| | 


ত্ৰাহ্মণীর সহিত 
হৃদয়ের 
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- উঠিল এবং ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় এ কথ| শুনিতে পাইলেন। 


সামান্য বিষয় লইয়া বিষম গোল বীধিবাঁর সম্ভাবনা দেখিয়া, হৃদয় 
্রা্মণীকে এ কাৰ্য্য হইতে বলিলেও তিনি তাঁহার কথা গ্রহণ 
করিলেন না। তখন হৃদয়ও. উত্তেজিত হইয়া! উঠিলেন এবং 
ব্ৰাহ্মণী ও হৃদয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। হৃদয় 
বলিতে লাগিলেন, ‘এরূপ করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান 
দিব না।” ত্রাঙ্গনীও ছাড়িবার পাত্রী নহে, বলিলেন, না দিলেই 


“ক্ষতি কি?-_শীতলার ঘরে মনসা 1 (শোবে এখন।” তখন 


বাটার অন্য সকলে মধ্যস্থ হইয়| নানা অনুনয়বিনয়ে, ব্রাহ্মণীকে 
একার্ধ্য হইতে নিরস্ত করিয়! বিবাদ শান্তি করিলেন । 

অভিমানিনী ব্ৰাহ্মণী এরূপে নিরস্ত হইলেও কিন্তু সেদিন 
অন্তরে বিষম আঘাৎ পাইয়াছিলেন। ক্রোধের উপশম হইলে 
হাগার নিজ ভর তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিয়া আপন ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়৷ অপ- বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, এখানে 
8৬৯1 যখন এরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হইতেছে তখন 
কাশী গমন। ' অতঃপর এখানে তাহার আর অবস্থান. করা 
শ্রেয়ঃ নহে। তীক্ষদৃষ্ঠিসম্পন্ন সাধকের দৃষ্টি কোনরূপে নিজান্তরে 
পতিত হইলে চিত্তের কোন মলিনভাবই তখন তাহার নিকট 
আত্মগোপন করিতে পারে না- ত্রাঙ্গণীরও এখন তজ্রপ হইয়া- 
ছিল। ঠাকুরের প্রতি তাহার ভাবপরিবর্তনের আলোচনা করিয়া 
তিনি উহীরও মূলে আত্মদোষ দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে 
সাতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। অনন্তর কয়েকদিন গত হইলে 
একদিন ভক্তিসহকারে বিবিধ পুষ্পমাল্য স্বহস্তে রচনা ও চন্দন- 


* -দেবমন্দিরে। 
৭ 'ব্রাঙ্গণী- রূপে কুদ্ধ সর্পের নহিত আপনাকে সমতুল্য. করেন.) 


৩৪ 5. শ্ীস্রীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


চচ্চিত করিয়া প্রীগৌরা্জ্ঞানে ঠাকুরকে মনোহর বেশে ভূষিত 
করিলেন এবং সর্ববান্তরে কম! প্রার্থনা করিলেন। পরে সংযত 
হইয়। মনপ্রাণ ঈশ্বরে অর্পনপুর্ববক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিয়া 
কাশীধামের পথ অবলম্বন করিলেন । এরূপে, প্রায় ছয় বৎসর 
কাল নিবন্তর ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়! ব্ৰাহ্মণী ঠাকুরের নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। « 
প্রায় সাতমাসকাল এরূপে নানাভাবে কামারপুকুরে অতি- 
বাহিত করিয়া সম্তবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মানে ঠাকুর 
॥ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। 
৮, উহার শরীর তখন পরায় পূর্বের সায় সুস্থ ও 
সবল হইয়াছিল। এখানে ফিরিবার স্বল্পকাল 
পরে তাঁহার জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল । 
উহারই কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব। 


অষ্টাদশ অধ্যায়। 


RE ROE 
তীৰ্থদর্শন ও হৃদযুমোহনের কথ!। 
শ্ীযুত মথুরামোহন এখন সপরিবারে ভারতের পুণ্যতীর্থসকল 
দর্শন করিতে. অভিলাষী হইয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাত্রার 
2১৭ দিন আগামী মাঘে দেখ হইতেছিল এবং 
স্থির হওয়া। মথুরামোহনের গুরুপুত্রাদি অনেফ ব্যক্তি 


তাহাদের সঙ্গে যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। 
সন্ত্রীক মধুরামোহন ঠাকুরকে সঞ্জে লইবার জন্য বিশেষরূপে অনু- 


রামকৃষ্ণ ও-হৃদয়। 


GN 


তীর্থদর্শন-ও হদয়রামের কথা । ৩৪১ 
রোধ করিতে লাগিলেন। ফলে, বৃদ্ধা জননী * এবং ভাগিনেয় 
হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া, ঠাকুর যাইতে সম্মত হইলেন। 

অনন্তর শুভদিনের উদয় হইলে, শ্রীযুত মথুর, ঠাকুর ও 
অন্যান্য সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন সন ১২৭৪ 
সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগ হইবে, ইংরাজী 
এ’ যাত্রার সময়- 
নিন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখ। 
ঠাকুরের তীর্থযাত্রা-সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা 
পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি। ণ* সেজন্য শ্ৰীযুত হৃদরের নিকট 
আমরা এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে 
সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া! ক্ষান্ত হইব। 
শ্রীরামরুষ্ণদেব ও তাহার জননী, অযুত মধুরামোহন, তাহার 
পত্রী, পুত্রবধূ, এবং গুরুপুত্র, হৃদয়, পাঁচক ব্ৰাহ্মণ, দ্বারবান্, এবং 
দাসদাসী প্রভৃতিতে সর্ববসমেত একশত পঁচিশ 
এ) যাত্রার বন্দোব্। জন আন্দাজ. এঁকালে তীর্দর্শনে যাত্রা করেন। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি গাড়ী 
রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে রিজার্ভ (reserve ) করিয়া 
লওয়া হয় এবং বন্দোবস্ত থাকে, শ্রীযুত মথুরের ইচ্ছা হইলে, 
কলিকাত| হইতে কাশীর মধ্যে যে কোন স্থানে এ চারিখানি গাড়ি 
তাহারা কাটিয়া দিবে। 4 
মথুরপ্রমুখ সকলে দেবঘরে ৬বৈগ্ঠনাথজীকে দর্শনপুর্ববক 


* কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাহার সহিত তীর্থে গমন করেন 
নাই। হয় কিন্তু আমাদিগকে অন্তর বলিয়া ছিলেন। 
+ গুরুভীব, উতরার্দ্- ওয় অধ্যায় দেখ। 


৬৪২ ীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঈ । 


কয়েক দিন অবস্থান করেন। এখানে একটা বিশেষ ঘটনা, 


_ উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানের এক- দরিদ্র 
“নান ও. পীর ভ্রপুরুষদিগের হুদা, দেখিয়া ঠাকুরের 
হৃদয় করুণাপুর্ণ হইয়াছিল এবং মধুর বাবুকে 
বলিয়া তিনি তাহাদিগকে এক দিবস ভোজন এবং প্রত্যেককে 
এক এক খানি বস্ত্র দান করাইয়াছিলেন | *.. 
বৈদ্ধানাথ হইতে অযুত মথুর একেবারে ৬কাশীধামে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয় 
নাই। কেবল, কাশীর সন্নিকট কোন স্থানে গাড়ী 
হইতে নামিয়া কার্যান্তরে বিলম্ব হওয়ায় 
উরামকুষণদেব ও হৃদয় উঠিতে না উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দেয়। 
অযুত মথুর উহাতে ব্যস্ত হইয়া কাশী হইতে এই মর্খে তারকরিয়া 
পাঠান যে, পরবর্তী গাড়ীতে যেন তাহাদিগকে পাঠাইয়! দেওয়া 
হয়। কিন্তু পরবর্তী গাড়ীর জন্য তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে 
হয় নাই। কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী, শ্রীযুক্ত 
রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন কা্যের তত্ত্বাবধানে একখানি 
স্বতন্ত্র ( special ) গাড়ীতে করিয়া স্বল্লক্ষণ পরেই এ স্থানে 
উপস্থিত হন. এবং তাহাদিগকে এরূপে বিপন্ন দেখিয়া, নিজ 
গাড়ীতে উঠাইয়| লইয়া কাশীধামে নামাইয়া দেন। রাজেন্দ্র বাবু 
কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে বাস করিতেন 


পথে বিন্ন। 


কাশীধামে পৌঁছিয় এরযুত মুর কেদারঘাটের উপরে 


পাশা- 
পাশি ছুইখানি বাটা ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি | 


এখানে সকল 


* গুরুভাব, পুর্বার্দ__৭ম অধ্যায়, ২২৬ পৃষ্টা দেখ। 


কি 


4 


তীর্ঘদর্শন ও হৃদয়রামে কথা ৷ এ. ৩৪৩, 


বিষয়ে রাজা রাজড়ার ন্যায় আচরণ করিতেন ।”* বাটীর বাহিরে 
কোন স্থানে গমন করিবার কালে তাহার সঙ্গে রূপার ছত্র এবং 
আগ্রা পশ্চা দ্বারবানগণ রূপার আসাসৌটা প্রভৃতি লইয়| বাইত । 
এখানে থাকিবার- কালে: শ্রীরামকুঞ্চদেব_পাল্কীতে চাপিয়া 
জোর অবস্থান প্রায় প্রত্যহই- ৬বিশ্বনাথ জীউর দর্শনে 
ও আাবনাথ দর্শন। যাইতেন। হৃদয় তাহার সঙ্গে যাইত। যাইতে 
যাইতেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়! পড়িতেন, দেবদর্শনকালের ত 
কথাই নাই! এরূপে সকল দেবস্থানে তাহার ভাবাবেশ হইলেও 
৬কেদীরনাথের মন্দিরে তাহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত | ; 
দেবস্থান ভিন্ন, ঠাকুর কাশীর বিশিষ্ট সাধুদিগকেও দর্শন 
করিতে যাইতেন। তখনও হৃদয় সঙ্গে থাকিত। 
ঠাহর ও তররৈলনদামি। Ee Te on ENE 
যুক্ত ত্ৰৈলঙ্গ স্বামিজীকে দেখিতে যান স্বামিজী তখন 
মৌনাবলম্বনে মণিকর্ণিকার ঘাটে থাকিতেন। প্রথম দর্শনের 
দিন স্বামিজী আপন নম্তদানি ঠাকুরের সম্মুখে ব্যবহারের জন্য 
ধারণ করিয়। ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং ঠাকুর. 
তাঁহার ইন্দ্রিয় ও অবয়ব সকলের গঠনাদি পরীক্ষা করিয়া হৃদয়কে 
বলিয়াছিলেন, ইহাতে যথার্থ পরমহংসের, লক্ষণসকল বর্তমান, 
ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশবর ।' স্বামিজী তখন মণিকর্ণিকার পার্শ্বে 
একটি ঘাট বাধাইয়! দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন! ঠাকুরের 
অনুরোধে হৃদয়, কয়েক কোদাল মৃত্তিকা এ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া 
এ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন । তৎপরে ঠাকুর একদিন 
ন্বামিজীকে মথুরের আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং 
স্বহস্তে তাঁহাকে পয়সা খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। 


৷ * গুরুভাব, উত্তরার্ধ__৩য় অধ্যায়, ৯৯৮ পৃষ্টা । 


৩৪৪ - জীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


পাঁচ সাতদিন কাশীতে থাকিয়! ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে 
গমন করেন এবং পুণ্যসঙ্গমে স্থান করিয়া 
তথায় ত্রিরাত্রি বাস করেন! . মথুরপ্রমুখ 
সকলে তায় শান্তরীয় ব্যবহারানুসারে মস্তক 
মুণ্ডিত করিলেও ঠাকুর উহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন,আমার 
করিবার আবশ্যক নাই ।' প্রয়াগ হইতে মথুরপ্রমুখ সকলে পুন- 
রায় একাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং 'এক পক্ষ কাল তথায় বাস 
করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে অগ্রসর হইয়াছিলেন | 
.  শ্ীবন্দাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে একটা বাটীতে অবস্থান 
of ht করিয়াছিলেন। কাশীর ন্যায় এখানেও তিনি 
হি এশ্বধ্য প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিতেন এবং 
পত্ীসমভিব্যাহারে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে 
যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণাগীস্বরূপে 
₹ প্রদান করিতেন। নিধুবন দর্শন ভিন্ন ঠাকুর এখানে রাধাকুণ্ড, 
শ্যামকুণ্ড এবং গিরিগোবদ্ধন দর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত 
স্থলে তিনি ভাবাবেশে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
এখানেও ঠাকুর বিশিষ্ট সাধক সাধিকাগণের নাম শ্রবণ করিলেই 
দর্শন করিতে বাইতেন। এরূপে নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাভে 
তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং হৃদয়কে তাঁহার অঙ্গের 
লক্ষণসকল দেখাইয়। বলিয়াছিলেন, হার বিশেষ উচ্চাবস্থ 
লাভ হইয়াছে ৷” 


এক পক্ষ কাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া! মথুরপ্রমুখ 


৬প্রয়াগধামে ঠাকুরের 
আচরণ । 


পকাণীতে প্রত্যাগমন সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন 


ওষ্কিতি। এবং বিশ্বনাথের বিশেষ বেশ দর্শনের 
জন্য ৯২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত, অবস্থান করেন। 


(£ 


টা 


জি 


বি 


তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথা । ৩৪৫ 


এ সময়ে ঠাকুর এখানে স্থুবর্ণমরী অন্নপূর্ণা প্রতিমা দর্শন 
করিয়াছিলেন |, 
হৃদয় বলেন, কাশীধামে ঠাকুরের. যোগেশ্বরী নাল্লী ভৈরবী 
কারীর উন ব্ৰাহ্মণীর সহিত পুনরায় দেখা হইয়াছিল, এবং 
দর্শন | ব্রাহ্মণীর শেষ চৌধট্টা যোগিনী নামক পল্লীতে তাহার - বাসা 
SU বাটাতে তিনি কয়েকবার. গমন করিয়াছিলেন। 


‘ব্ৰাহ্মণী এস্থলে মোক্ষদা নাল্নী একটা রমণীর. সহিত: বাস 


করিতেছিলেন। এঁ রমণীর ভক্তি বিশ্বাস দর্শনে ঠাকুর পরিতুষ্ট 
হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কালে ব্ৰাহ্মণী ঠাকুরের সঙ্গে 
তথায় গমন করিয়াছিলেন |. ব্রাঙ্গণীকে ঠাকুর এখানেই অবস্থান 
করিতে বলেন । ঠাকুর শ্রীবুন্াবন হইতে ফিরিবার স্বল্লকাল 
পরে ত্রাহ্গণী তথায় দ্রেহরক্ষা করিয়াছিলেন। 

্রীবন্দাবনে অবস্থানকালে ঠাকুরের -বীণা শুনিতে ইচ্ছা 
হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে তথায় কোনও বীণ কার উপস্থিত 
না থাকায় উহা! সফল হয় নাই।  কাশীতে ফিরিয়। তাহার 
বাহার মনে পুনরায় এ ইচ্ছা উদয় হয় এবং শ্রীযুক্ত 
দেখিতে যাওয়া। = মহেশচন্দ্র সরকার নামক একজন: অভিজ্ঞ 


. বীণ্‌কারের ভবনে হৃদয়ের সহিত স্বয়ং উপস্থিত হইয়| তিনি 


তাহাকে বীণা, শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন।: মহেশ বাবু 
কাশীস্থ মনপুরা নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন ! ঠাকুরের 
অনুরোধে তিনি সেদিন পরম আহলাদে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীণ 
বাজাইয়াছিলেন।  বীণার মধুর বঙ্কার শুনিবামাত্র ঠাকুর এদিন 
ভাবাবিষ্ট হয়েন, পরে অদ্ধবাহাদশ। উপস্থিত হইলে তাহাকে 
শ্রীপ্রীজগদম্বার নিকটে এইরূপে প্রার্থনা করিতে শুনা গিয়া- 
ছিল-_মা, আমায় হু'স: দাও, আমি ভাল করিয়া বীণা শুনিব!” 


৪১ 


৩৪৬ শ্ীজ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসজ । 


উহার পরেই তিনি বাহাভাবভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হন, 
এবং সানন্দে বীণা শুনিতে এবং সময়ে সময়ে উহার সুরের 
সহিত নিজ স্বর মিলাইয়। গীত গাহিতে থাকেন। অপরাহ্ণ 
পাঁচটা হইতে রাত্রি আটট। পর্য্যন্ত, এরপে আনন্দে অতিবাহিত 
হইলে মহেশ বাবুর অনুরোধে তিনি এস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ 
করিয়া মথুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন! মহেশ বাবু 
তদবধি ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আগমন করিতেন।, 
ঠাকুর বলিতেন__বীণ| বাজাইতে বাজাইতে ইনি এককালে 
মত্ত হইয়া উঠিতেন। 

কাশী হইতে শ্রীযুত মথুর গয়াধামে যাইবার বাঁসন! প্রকাশ 
করেনু। কিন্তু ঠাকুরের এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তিঞ্চ থাকায় 
তিনি এ সংস্কল্প পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া- 
ছিলেন। হৃদয় বলিতেন, এরূপে প্রায় চারি মাস কাল তীর্থে 
দক্দিণেখরে পরত্যাগমন ভ্রমণ করিয়া সন ১২৭৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের 

ও আচরণ। মধ্যভাগে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন 
করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের 
মাটা ও রজ আনয়ন করিয়াছিলেন । দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া হৃদয়ের 
সাহায্যে তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুদ্দিঝে ছড়াইয়। দিলেন 
এবং কিয়দংশ নিজ সাধনকুটারমধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া 
বলিলেন, “আজ হইতে এই স্থল শ্রীবন্দাবন তুল্য দেবভূমি হইল।” 
হৃদয় বলিত, উহার অনতিকাল পরে তিনি মুর বাবুকে বলিয়া 
নানাস্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে নিমন্ত্রণ করাইয়া 
আনিয়া! পঞ্চবটীতে একটা মহোৎসব করিয়াছিলেনণ মথুরবাবু 


* গুরুভাব, উত্তরারদ্ধ_৩য় অধ্যায়, ১২৮-১৩৬ পৃষ্ঠা । 


তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথা | ৩৪৭ 

এ কালে গোস্বামীদিগকে ১৬২ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে 
১২ টাকা করিয়| দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন । ৃ 
তীর্থ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরে শ্রীযুত হৃদয়ের স্ত্রীর 


মৃত্যু হয়। এ ঘটনার তাহার মন, সংসারের প্রতি কিছুকালের 
জন্য বিরাগসম্পন্ন হইয়! উঠিয়াছিল। আমর 


ইতিপূৰ্বে বলিয়াছি হৃদয়রাম ভাবুক ছিল না। 
নিজ ক্ষুদ্র সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যথাসম্ভব 
ভোগ-স্থুখে কালবাপন করাই তাহার জীবনের আদর্শ ছিল। 
ঠাকুরের নিরন্তর স্গুণে তাহার মনে কখন কখন অন্যভাবের 
উদয় হইলেও উহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিত না। ভোগ- 
বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত হইলেই হৃদয় 
সকল ভুলিয়! উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত এবং যতকাল উহা 
সংসিদ্ধ না হইত ততকাল তাহার মনে অন্য চিন্ত প্রবেশলাভ 
করিত ন! । সেজন্য ঠাকুরের সমগ্র সাধন হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে 
থাকিবার কালে অনুষ্ঠিত হইলেও সে তাহার স্বল্পই দেখিবার ও 
বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল। এরূপ হইলেও কিন্তু হৃদয় তাহার 
মাতুলকে যথার্থ ভালবাসিত এবং তাহার যখন যেরূপ সেবার 
আবশ্যক হইত তাহা সম্পাদন করিতে যত্তের ত্রুটি করিত না । 
উহার ফলে হৃদয়ের সাহস, বুদ্ধি এবং কাধ্যকুশলতা বিশেষ 
প্রন্ফুটিত হইয়াছিল। পরে বিশিষ্ট সাধককুল আসিয়া তাহার 
মাতুলের অলৌকিকন্ব সম্বন্ধে যত কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং 
সাধনার ফলে তাহাতে দৈবশক্তি সকলের প্রকাশ সে যত অব- 
লোকন করিতে লাগিল, মাতুলকে অবলম্বন করিয়া তাহার মনে 
ততই একটা বিশেষ বলের উদয় হইতে থাকিল। সে ভাবিতে 
লাগিল মাতুল যখন তাহার আপনার হইতেও আপনার এবং সেবা 


হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও 
বৈরাগ্য। 


তি শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


দ্বারা যখন সে তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছে তখন আধ্যাত্মিক 
রাজ্যের ফলসকল তাহার এক প্রকার করায়ত্তই রহিয়াছে । 
যখনি তাহার মন এ সকল ফল লাভ করিতে প্রয়াসী হইবে 
মাতুল নিজ দৈবশক্তি প্রভাবে তাহাকে তখনি, এ সকল 
লাভ করাইয়া দিবেন। অতএব পরকাল সম্বন্ধে আহার ভাবিবার 
আবশ্যকতা নাই। অগ্ৰে কিছুকাল সংসারস্থখ ভোগ .করিয়া 
পরে সে উহাতে মনোনিবেশ করিবে । পত্রীবিয়োগবিধুর হৃদয় 
তাবিল, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে। সে পূর্ববাপেক্ষা 
নিষ্ঠার সহিত পরীত্রীজগদন্থার পুজায় মনোনিবেশ করিল,পরিধানের 
কাপড় ও পৈত৷ খুলিয়া রাখিয়| মধ্যে মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিল 
এবং ঠাকুরকে ধরিয়। বসিল, তাহার যাহাতে তাঁহার নার আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধিসকল উপস্থিত হয়, তাহা করিয়া দিতে হইবে । ঠাকুর 
তাহাকে যত বুঝাইলেন যে, তাহার এরূপ করিবার আবশ্যকতা 
নাই, তাহার সেবা করিলেই তাহার সকল ফল লাভ হইবে, এবং 
হৃদয় ও তিনি উভয়েই যদি দিবারাত্র ভগবন্তাবে বিভোর হইয়া 
আহার-নিদ্রাদি শারীরিক চেষ্টা সকল ভুলিয়া থাকিবেন, তাহা 
হইলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যাদি__সে তাহাতে কর্ণপাত 
করিল ন! ঠাকুর অগত্যা বলিলেন, “মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
হউক,আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে! মা-ই আমার বুদ্ধি পাল্টা- 
ইয়! দিয়া আমাকে এইরূপ অবস্থার আনিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত উপলব্ধি 
সকল করাইয়া দি়াছেন-_মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হইবে।” 
এরূপ কথাবার্তার কয়েক দিন পরে পুজা ও ধ্যানকালে 
হৃদয়ের ভাবাবেশ। হৃদয়ের অল্নস্বল্প অদ্ভূত দর্শন এবং" র্দাবাহা- 
ভাব হইতে আরম্ভ হইল! মধুর বাবু হৃদয়কে 
একদিন এরূপ ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, হৃতুর 
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আবার এ কি অবস্থা হইল, বাবা £ ঠাকুর তাহাতে তাহাকে 
বুঝাইয়া বলিলেন, ‘হৃদয় ঢং করিয়। এরূপ করিতেছে না,__ 
একটু আধটু দর্শন হ'ক্‌ ব'লে সে মাকে অনেক ক'রে ধরেছিল . 
তাই এরূপ হইতেছে । , এরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া মা আবার 
তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দ্িবেন।” মথুর বলিলেন, * বাবা, এসব 
তোমারই খেলা, তুমিই হৃদয়কে এরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছ, 
তুমিই এখন তাহার মন ঠাণ্ডা করিয়া দাও-_আমরা উভয়ে 
নন্দীভূঙ্গীর মত তোমার কাছে থাকিব, সেবা করিব, আমাদের এ 
সব অবস্থা কেন ?' ; 
শ্রীযুত মথুরের সহিত ঠাকুরের এরূপ কথাবার্তার কয়েক 
দিন পরে একদিন রাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটী অভিমুখে যাইতে 
দেখিয়া, তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়, ও 
গামছা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে 
যাইতে হৃদয়ের এক অপূর্ব দর্শন উপস্থিত হইল। সে 
দেখিতে লাগিল, ঠাকুর স্থূল রক্ত-মাংসের দেহধারী মনুষ্য 
নহেন, তীহার দেহনিঃস্থত অপূর্বব জ্যোতিতে পঞ্চবটা আলো- 
কিত হইয়! উঠিতেছে, এবং চলিবার কালে তাহার জ্যোতির্ময় 
পদযুগল ভূমি স্পর্শ না করিয়া শূন্যে শুন্যেই তাহাকে বহন 
করিয়া চলিয়াছে। চক্ষুর দোষে এরূপ দেখিতেছি ভাবিয়া 
EEE হৃদয় বারংবার নিজ চক্ষু মার্জন করিল, চতু- 
ষ্পার্শ্বস্থ পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় 
ঠাকুরের দিকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না 
বৃষ, লতা, গঙ্গা, কুটার প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্বববৎ দেখিতে 
পাইলেও, ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ এরূপ দেখিতে থাকিল ! তখন 
বিস্মিত হইয়া হৃদয় ভাবিল, আমার ভিতরে কি কোনরূপ 
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. পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে এরূপ দেখিতেছি ? এরূপ 
ভাবিয়া সে আপনার শরীরের দিকে চাহিল। দেখিল, সেও 
দিব্যদেহধারী জ্যোতিম্ময় দেবানুচর, সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে 
থাকির৷ চিরকাল তাহার সেবা করিতেছে_ সে যেন এ দেব- 
তার জ্যোতিঃরন অন্দসম্ভূত অংশবিশেষ, উহার সেবার জন্যই 
তাহার ভিন্ন শরীর ধারণপূর্ব্বক পৃথগ্ভাবে অবস্থিতি ! . এরূপ 
দেখিয়া এবং নিজ জীবনের এরূপ রহস্ত হৃদয়জম 'করিয়। 
তাহার অন্তরে আনন্দের প্রবল বন্যা উপস্থিত হইল। সে 
আপনাকে ভুলিল, সংসার ভুলিল, পৃথিবীর মানুষ তাহাকে 
ভাল মন্দ নানা কথ! বলিবে তাহা ভুলিল এবং অদ্ধবাহাভাবা- 
বেশে উন্মান্তের ন্যায় চীৎকার করিয়| বারংবার বলিতে লাগিল,__ 
‘ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা ত মানুষ নহি, আমরা এখানে 
কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যা, 
আমিও তাই !? ূ 
ঠাকুর বলিতেন, “তাহাকে এরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়া 
বলিলাম, ওরে থাম্‌, থাম্‌ ; আমাদের কি হইয়াছে যে,.অমন 
করিতেছিস্‌; একটা কি হইয়াছে ভাবিয়| এখনি লোকজন সব 
ছুটিয়া আসিবে কিন্তু সে কিতা শুনে! তখন তাড়াতাড়ি 
তাহার নিকটে আসিয়া তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, দে মা 
শালাকে জড় করে দে! ৮ 
হৃদয় বলিত, ঠাকুর এরূপ বলিবামান্র তাহার পূর্বেরাক্ত দর্শন 
ও আনন্দ যেন কোথায় লুপ্ত হইল এবং সে 
হৃদয়ের মনের জড়ত্ব 
জী পূর্বের যেমন ছিল আবার তেমনি, হইল |" 
অপুর্ব আনন্দ হইতে এরূপে সহসা বিচ্যুত 
হইয়া তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল এবং সে রোদন করিতে 
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করিতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, “মামা, তুমি কেন অমন কর্লে, 
কেন জড় হতে বল্লে, এরূপ দর্শনানন্দ আমার আর হবে না ।” 
ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, “আমি কি তোকে একেবারে 
জড় হতে বলেছি, তুই এখন স্থির হয়ে থাক্‌_-এই কথা বলেছি। 
একটু দেখেই তুই যে গোল করলি, তাতেই ত আমাকে এরূপ 
বল্তে হ'ল । আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি, আমি 
কি এরূপ গোল করি ? তোর এখনও এরূপ দর্শন কর্বার সময় 
হয় নাই, এখন" স্থির হয়ে থাক্‌, সময় হলে আবার কত কি 
দেখবি ৷ 
ঠাকুরের পূর্ব্রোক্ত কথায় হৃদয় নীরব হইলেও নিতান্ত ক্ষুণ 
হইল পরে অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া সে 
হদয়ের সাধনার বিস্ব। ভাবিল, যেরূপেই হউক সে এরূপ দর্শন 
আবার লাভ করিতে চেষ্টা করিবে । এরূপ ভাবিয়া সে ধ্যান- 
জপের মাত্রা বাড়াইল এবং রাত্রে পঞ্চবটাতলে যাইয়! ঠাকুর 
যেখানে বসির পূর্বে জপ ধ্যান করিতেন সেই স্থলে বসিয়া 
৬জগদন্বীকে ডাঁকিবে এইরূপ মনস্থ করিল। এরূপ ভাবিয়া 
একদিন সে গভীররাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া পঞ্চবটাতে উপস্থিত 
হইল এবং ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল | কিছুক্ষণ পরে, 
ঠাকুরের মনে পঞ্চবটাতে আসিবার বাসনা হওয়াতে তিনিও 
দিকে আসিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌঁছিতে না৷ পৌঁছিতে 
শুনিতে পাইলেন, হৃদয় কাতর চীকারে তাহাকে ডাকিতেছে, 
মামা গো, পুড়ে মলুম, পুড়ে মলুম !' ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া " 
"ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে, 
কি হইয়াছে ? হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল, 
মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালসা 
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আগুন গায়ে ঢালিয়৷ দিল, অসহ দাহ্যন্ত্রণ। হইতেছে !? ঠাকুর 
তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়। বলিলেন, ‘যা’ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, 
তুই কেন এরূপ করিস্‌ বল দেখি, তোকে বলেছি, আমার সেবা 
করলেই তোর সব হবে। হৃদয় বলিত, ঠাকুরের হস্তম্পর্শে 


বাস্তবিক তাহার সকল যন্ত্রণা তখনি শান্ত হইল। অতঃপর সে 


আর পঞ্চবটাতে এরূপে ধ্যান করিতে যাইত ন| এবং তাহার মনে 
বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাহাকে যে কথ বলিয়াছেন তাহার অন্যথা 
করিলে তাহার ভাল হইবে না। ও | 
ঠাকুরের কথার বিশ্বাস স্থাপন করিয়| হৃদয় এখন অনেকটা 
শান্তিলাভ করিলেও ঠাকুরবাটীর দৈনন্দিন 
কৰ্ম্মদকল তাহার পূর্বের শ্যায় রুচিকর বোধ 
হইতে লাগিল না। তাহার মন নূতন কোন: কৰ্ম্ম করিব! 
শবোল্লাস লাভ করিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সন ১২৭৫ 
সালের আখিন মাস আগত দেখিরা সে নিজ বাঁটাতে শারদী়া 
. পুজা করিবার মনস্থ করিল। হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রের 
সহোদর গঙ্গানারারণের তখন মৃত্য হইয়াছে, এবং রাঘব, মথুর 
বাবুর জমীদারীতে খাজন| আদায়ের কর্মে বেশ দুই পয়সা 
উপার্জন করিতেছে । সময় ফিরিয়| বাটাতে নূতন চণ্ডীমণ্ডপখানি 
নিৰ্ম্মিত হইবার কালে গঙ্গানারায়ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
একবার এজগদনম্বাকে আনিয়! তথায় বসাইবেন, কিন্তু জীবৎকালে 
সে ইচ্ছা পুর্ণ করিবার তাহার স্থযোগ হয় নাই। হৃদয় এখন 
তাহার এ ইচ্ছা স্মরণপুরর্বক উহ পূর্ণ করিতে যত্বপর হইল । 
কর্মী হৃদয়ের এ কার্যে শীস্তিলাভের সম্ভাবনা বুঝিয়। ঠাকুর 
তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মধুর বাবু হৃদয়ের এরূপ- অভিপ্রায় 
জানিতে পারিয়া তাহাকে আ্িক সাহায্য করিলেন। শ্রীযুত 


হৃদয়ের ৬দুর্গোতসব । 


nt. 


তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথা । ৩৫৩ 


মথুর এরূপে অর্থসাহায্য করিলেন বটে. কিন্তু পুজাকালে 
ঠাকুরকে নিজ বাটাতে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। হৃদয় তাহাতে ক্ষুণ্মনে পুজা করিবার জন্য একাকী 
দেশে যাইতে প্রস্তুত হইতে লাগিল । হৃদয় বলিত, তাহাকে 
কষু্ দেখিয়! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, তুই দুঃখ করিতেছিস্‌ কেন? আমি 
নিত্য সূক্ম শরীরে তোর পুজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর 
কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুই পাইবি। তুই অপর এক- 
জন ব্রাক্গণকে তন্ত্রধার রাখিয়া নিজে আপনার ভাবে পুজা করিস্‌ 
এবং একেবারে উপবাস না করিয়া মধ্যান্তে দুধ গঙ্গাজল ও 
মিছরির সরবত পান করিস্‌। এরূপে পুজা করিলে ৬জগদন্থা 
তোর পুজ৷ নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন।' হৃদয় বলিত এরূপে ঠাকুর, 
কাহার ছার! প্রতিমা গড়াইতে হইবে, কাহাকে তন্ত্রধার করিতে 
হইবে, কিভাবে অন্য সকল কার্য করিতে হইবে--সকল কথা 
তন্ন তন্ন করিয়! তাহাকে বলিয়! দিলেন এবং সেও মহানন্দে পুজা 
করিতে যাত্র। করিল । 
বাঁটীতে আসিয়া হৃদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্য্যের অনু- 
ঠান করিল এবং যষ্টীর দিনে ৬দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল 
বত কার্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পুজায় ব্রতী হইল । 
হৃদয়ের ঠাকুরকে সপ্তমী-বিহিতা পুজা সাজ করিয়া রাত্রে নীরা- 
দেখা। জন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর 
জ্যোতির্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন! হৃদয় বলিত, এঁরূপে প্রতিদিন এ সময়ে এবং 
সন্ধিপূজাকালে সে, দেবীপ্রতিমাপার্থে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ 
করিয়া! মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পুজা সাঙ্গ হইবার স্বল্পকাল 
পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং এঁ বিষয়ক সকল 
-৪২ 


৩৫৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়- 
ছিলেন, “আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য 
বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়৷ উঠিয়া আমার ভাব হইয়| গিয়া 
ছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম.যেন জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতি 
ম্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ুপে উপস্থিত হইয়াছি।৮ 

হৃদয় বলিত, ঠাকুর তাহাকে এক সময়ে ভাবাবি হইয়া 


বলিয়াছিলেন, ‘তুই তিন বৎসর পুজা করিবি'-_ঘটনাও বাস্তবিক 


এরূপ হইয়াছিল। ঠাকুরের কথা না শুনিয়া 
বা পি" চতুরবারে পুজার আয়োজন করিতে যাইয়া 

এমন বিদ্বপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল যে, 
পরিশেষে বাধ্য হইয়৷ তাহাকে পুজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। 
সে যাহ! হউক, প্রথম বৎসরের পুজার কিছুকাল পরে হৃদয় 
পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া পূর্বের সায় দক্ষিণেশবরের পুজাকার্যে 
এবং ঠাকুরের.সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। 


উনবিৎশ অধ্যায়। 
এ জনবিয়োগ। 
ঠাকুরের অগ্রজ সযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের সহিত 
পাঠককে আমরা ইতিপূর্বে সামান্যভাবে পরিচিত করাইয়াছি। 
পুজ্যপাদ আচার্য্য তোতীপুরীর দক্ষিণেশ্বরে 
রামকুমার- 
কর আগমনের স্বল্পকাল পরে সন ১২৭২ সালের 


প্রথম ভাগে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে . আসিয়া 
বিষ্ণুমন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার 


স্বজনবিয়োগ ৷ ৩৫৫ 


বয়ন সতর বৎসর হইবে । তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা এখানে 
বলা প্রয়োজন । 
জন্মগ্রহণ কালে অক্ষয়ের প্রসূতীর মৃত্যু হওয়ায় মাতৃহীন 
বালক নিজ আত্মীয়বর্গের বিশেষ আদরের পাত্র হইয়াছিল। 
স্ন ১২৫৯ সালে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে 
অক্ষয়ের বয়স তিন চারি বৎসর মাত্র ছিল। অতএব এ ঘট- 
নার পূর্বের দুই তিন বৎসর কাল পর্যন্ত ঠাকুর অক্ষয়কে 
ক্রোড়ে করিয়| মানুষ করিতে, ও সর্বদা আদর যত্র করিতে 
অবসর পাইয়াছিলেন। পিত! রামকুমার কিন্তু আজীবন অক্ষয়কে 
কখনও ক্রোড়ে করেন নাই; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 
“মায়! বাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই, এ ছেলে বীচিবে না! পরে 
ঠাকুর যখন সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া সাধনায় নিমগ্ন 
হইলেন, তখন সুন্দর শিশু তাহার অলক্ষ্যে কৈশোর অতিক্রম 
এ যৌবনে পদার্পণ করিয়া অধিকতর প্রিয়দর্শন হইয়া 
উঠিয়াছিল। ঠাকুর এবং তাঁহার অন্যান্য 
অঙ্গয়ের রূপ।  আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয় বাস্ত- 


বিকই অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বলিতেন, অক্ষয়ের দেহের +! 


বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, অজপ্রত্যঙ্গাদির গঠনও তেমন সুঠাম ও 
স্থললিত ছিল, দেখিলে জীবন্ত শিবমুত্তি বলিয়া জ্ঞান হইত ৷ 
বাল্যকাল হইতে অক্ষয়ের মন শ্রীস্ীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ 
অনুরক্ত ছিল। কুলদেবতা ৬রঘুবীরের 
অন্যের ্ররা্ন্রে সেবায় তিনি প্রতিদিন অনেক কাল যাপন 
৪7781 করিতেন।  স্তৃতরাং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া 
অক্ষয় যখন পুজাকার্য্যে ব্রতী হইলেন তখন আপনার মনের 
মত কাৰ্য্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, রীত্রীরাধা- 


৬৫৬ শী্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রাসজ ! 
গোবিন্দজীর পুজা করিতে বসিয়া অক্ষয় ধ্যানে এমন তন্ময় 
হইত যে, সে সময় বিষুঘরে বহুলোকের সমাগম হইলেও সে 
জানিতে পারিত না__দুই ঘণ্টাকাল এরূপে অতিবাহিত হইবার 
পরে তাহার হু'স হইত! হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি মন্দিরের 
নিত্যপুজা সুসম্পন্ন করিবার পরে অক্ষয় পঞ্চবটীতলে আগমন- 
পুর্র্বক অনেক ক্ষণ শিবপুজায় অতিবাহিত করিতেন; পরে স্বহস্তে 
রন্ধন করিয়া ভোজন সমাপনান্তে শ্রীমন্তাগবত পাঠে নিবিষ্ট 
হইতেন। তন্তিন্ন নবানুরাগের প্রেরণায় তিনি এইকালে ন্যাস ও 
প্রাণায়াম এত অতিমাত্রায় করিয়| বসিতেন যে, তজ্জন্য তাঁহার 
কণ্ঠ-তালুদেশ স্ফীত হইয়া কখন কখন রুধির নির্গত হইত । 
অক্ষয়ের এরূপ ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ যে তাহাকে ঠাকুরের প্রির 
করিয়া তুলিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? 

এরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া সন ১২৭৫ 
সাল সমাগত হইল। অক্ষয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়| খুল্লতাত 
রামেশ্বর তাহার বিবাহের জন্য এখন পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগি- 
লেন। কামারপুকুরের অনতিদুরে কুচেকোল নামক গ্রামে উপ- 
যুক্তা পাত্রীর সন্ধান পাইয়া রামেশ্বর যখন 
অক্ষয়কে লইয়া যাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে 
আগমন করিলেন, তখন চৈত্র মাস। চৈত্রমাসে যাত্রা নিষিদ্ধ 
বলিয়া আপত্তি উঠিলেও রামেশ্বর এবং অক্ষয় উহা মানিলেন 
না। বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাটাতে আগমন কালে এ 
নিষেধ-বচন মানিবার আবশ্যকতা নাই। বাটীতে ফিরিয়া অনতি- 
কাল পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিবাহ হইল । 

বিবাহের কয়েক মাস পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়া অক্ষয়ের কঠিন 
পীড়া হইল । শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সংবাদ পাইয়া তাহাকে কামার- 


অক্ষয়ের বিবাহ। 


স্বজনবিয়োগ ॥ ৩৫৭ 


পুকুরে আনাইলেন এবং চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য করাইয়া 
নিরবে কর! পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে 
য়ের কঠিন পীড়া ও আসিয়া! তাহার চেহারা ফিরিল এবং স্বাস্থ্যের 
দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন | বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া; বোধ হইতে 
লাগিল৷ এমন সময়ে সহসা একদিন অক্ষয়ের জ্বর হইল। 
ডাক্তারবৈত্তের বলিল, সামান্য ভূর, শীত্রই সারিয়! বাইবে। 

হৃদয় বলিতেন, বিবাহের স্বল্লকীল পরে অক্ষয়কে পুর্বেবাক্ত- 

রূপে শ্বশুরালয়ে পীড়িত হইতে শুনিয়া ঠাকুর 

অন্গয়ের দ্বিতীয়বার 4 
পীড়া অক্ষয়ের সৃত্যু- ইতিপূর্বে বলিয়াছিলেন, হৃদু, লক্ষণ বড় 
ঘটনা ঠাকুরের পূর্ব খারাপ, রাক্ষস-গণ-বিশিষ্ট!। কোন কন্যার 
হইতে জানিতে পারা। সহিত বিবাহ হইয়াছে, ছোঁড়া মার! যাবে 
দেখচি ! তিন চারি দিনেও অক্ষয়ের জ্বরের উপশম হইল না 
দেখিয়া তিনি এখন হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, হৃদু, ডাক্তারের! 
বুঝিতে পারিতেছে না, অক্ষয়ের বিকার হইয়াছে, ভাল চিকিৎসক 
আনাইয়া আশ মিটাইয়| চিকিৎসা কর্‌, ছেখড়া কিন্তু বীঁচিবে না!” 

হৃদয় বলিতেন “তাঁহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়া আমি 
বলিলাম, “ছিঃ ছিঃ মামা, তোমার মুখ দিয়ে ও রকম কথাগুলা 
কর কেন বাহির হইল "তাহাতে তিনি বলিলেন, 
শুনি হৃদয়ের আশঙ্কা “আমি কি ইচ্ছা করে এরূপ বলি? 
ও আচরণ। বে-এক্তারে বলি, মা যেমন জানান্‌ ও বলান্‌ 
তেমনি বলি। আমার কি ইচ্ছা, অক্ষয় মারা পড়ে !” 

ঠাকুরের এরূপ কথা শুনিয়া হৃদয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন 
এবং স্তুচিকিত্সক সকল আনাইয়া অক্ষয়ের পীড়া আরোগ্যের 
অক্ষয়ের মৃত্যু ও ঠীকু- জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
রের আচরণ। , রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতে লাগিল; 
অনন্তর প্রায় মাসাবধি ভূগিবার পরে অক্ষয়ের অন্তিমকাল আগত 


৩৫৮ __ ীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস্গ । 
দেখিয়| ঠাকুর তাহার শব্যাপার্থে উপস্থিত হইয়| বলিলেন, “অক্ষয়, 
বল্‌ গ্জা নারায়ণ ওঁ রাম অক্ষয় এক দুই করিয়া তিনবার 
এ মন্ত্র আবৃত্তি করিল ; পরক্ষণেই তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে 
নিজ্রান্ত হইল ! হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয়ের এরূপ 
মৃত্যু হইলে হৃদয় যত কীদিতে লাগিল, ঠাকুর ভাবাবিষউ হইয়া 
তত হাসিতে লাগিলেন ! 

প্রিরদর্শন, পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যু উচ্চ ভাবভূমি হইতে: 
দর্শন করিয়া ঠাকুর এরূপে হাস্য করিলেও হৃদয়ে বিষমাঘাত 
অঙগয়ের সুত্যুতে.. যে অনুভব করেন নাই, তাহা নহে। বহুকাল 
ঠাকুরের মনঃকষ্ট | পরে আমাদের নিকট এ ঘটনার উল্লেখ 
করিয়া তিনি সময়ে সময়ে বলিয়াছেন যে, এ সময়ে ভাবাবেশে 
মৃত্যুটাকে অবস্থান্তর প্রাপ্তিমাত্র বলিয়া দেখিতে পাঁইলেও ভাব- 
ভঙ্গ হইয়া সাধারণ ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্ষয়ের 
বিয়োগে তিনি বিশেষ অভাব বোধ করিয়াছিলেন % এবং 
তাহার মৃত্যুর পরে তিনি বাবুদের কুঠিতে আর কখনও বাস 
করিতে পারেন নাই। কারণ, অক্ষয়ের দেহত্যাগ এ বাঁটীতে 
হইয়াছিল । k 

অক্ষয়ের মৃত্যুর পরে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর 
ভট্টাচার্য্য, দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীর পুজকের পদ গ্রহণ 
৭ করিয়াছিলেন । কিন্ত কামারপুকুরের সংসারের 
খবরের পূভকের পদ সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধান তাহারই উপর ন্বস্ত 

গ্রহণ । থাকায় তিনি সকল সময়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে 
পারিতেন ন! । উপযুক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে এ কার্য্যের ভারা- 
পণ করিয়া মধ্যে মধ্যে কামারপুকুর গ্রামে যাইয়া থাকিতেন। 


* গুরুভাব_ পূর্ব্বার্দ, »ম অধ্যায়, ২০ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা দেখ । 
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শুনিয়াছি, শৰীরামচন্দ্র চট্টোপাধায় এবং দীননাথ নামক একব্যক্তি 
এ সময়ে তীহার স্থলাভিষিক্ত হই! এ কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিত । 

+ সে যাহা হউক, অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে শ্রীফুত মথুর 
ঠাকুরকে সে লইয়া নিজ জমীদারী মহলে এবং গুরুগৃহে গমন 
মধুর সহিত ঠাকুরের করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মন হইতে অক্ষয়ের 
রাণাঘাটে গমন ও দরিদ্র বিয়োগজনিত অভাববোধ প্রশমিত করিবার 
নারায়ণগণের দেবা । জন্যই বোধ হয়, তিনি এখন এরূপ উপায় 

অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, পরমভক্ত মধুর, এক পক্ষে 
যেমন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাভ্ঞানে সকল, বিষয়ে তাঁহার অন্গু- 
বন্তী হইয়া চলিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার তীহাকে সাংসারিক 
ব্যাপারমাত্রে অনভিজ্ঞ বালকবোধে সর্ববতোভাবে নিজ রক্ষণীয় 
বিবেচন! করিতেন। মথুরের জমীদারী মহল পরিদর্শন করিতে 
যাইয়। ঠাকুর এক স্থানের পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের ছুর্দশা ও 
অভাব দেখিয়া তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং ত তাহাদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়। মথুরের দ্বারা তাহাদিগকে ‘একমাথ| করিয়। তেল, 
এক একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন,' 
দান করাইয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, রাণাঘাটের সন্নিকট কলাই- 
ঘাট নামক স্থানে পূর্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মথুর- 
বাবু এ সময়ে ঠাকুরকে ও তীহাকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় করিয়া 

চুণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। 
হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি,সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক 
গ্রামে মথুরের নিজ বাটা ছিল। ওঁ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল 
অনি বাত তন মথুরের জমীদারীভুক্ত । ঠাকুরকে সঙ্গে 
গুরুণৃহ দর্শন । লইয়া মথুর এই সময়ে এস্থানে গমন করিয়া- 


ছিলেন। এখান হইতে মধুরের গুরুগৃহ অধিক দুরবন্তী 


৩৬০ আশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজ । 


ছিল না।  বিষয়সম্পত্তির বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়দিগের 
মধ্যে এই কালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার 
জন্য মথুরকে তীহার! আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । গ্রামের নাম 
তালামাগ্‌রো । মধুর তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও 
হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং 
স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ  করিয়| গমন করিয়াছিলেন । * 
মথুরের গুরুপুত্রগণের সবত্র পরিচর্ধ্যার় কয়েক সপ্তাহ এখানে 
অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় ফিরি! আসিয়া- 
ছিলেন। J 
মথুরের বাটা ও গুরুস্থান দর্শন করিয়া ফিরিবার স্বল্পকাল 
পরে ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতায় কলুটোলা 
৬ নামক পল্লীতে একটা বিশেষ ঘটন| উপস্থিত 
দেবের আদনাধিকার হইয়াছিল। পূর্বোক্ত পল্লীবাসী শীযুক্ত 
বলা! নীপা কালীনাথ দত্ত | ধরের বাঁটাতে তখন হরি- 
সভার অধিবেশন হইত । ঠাকুর তথায় নিমন্ত্রি 
হইয়া গমন পূৰ্বক ভাবাবেশে শ্ীত্রীমহাপ্রভুর জন্য নির্দিষ্ট 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ 
আমরা পাঠককে অন্যত্র প্রদান করিয়াছি । + উহার অনতিকাল 
পরে ঠাকুরের শ্রীনবদীপধাম দর্শন করিতে অভিলাষ হওয়ায় 
শ্রীযুত মথুর তাহাকে সঙ্গে লইয়| কাল্না, নবদ্বীপ প্রভৃতি 


* * হৃদয় বলিতেন, যাইবার কালে পথ বন্ধুর ছিল বলিয়| শ্ৰীযুত 

মধুর ঠাকুরকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়| স্বয়ং হন্তিপৃষ্ঠে গমনু করিয়া 

ছিলেন' এবং গ্রামে পৌহিবার পরে ঠাকুরের কৌতূহল পরিতৃপ্রির 

জন্য তাহাকে কখন কখন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন। 
1 গুরুভাব, উত্তরার্দ__ওয় অধ্যায় 
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স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কাল্নায় গমন করিয়া ঠাকুর 
কিরূপে ভগবান দাস বাবাজী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাহার কিরূপ অদ্ভুত 
দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল কথা আমরা পাঠককে 
বলিয়াছি।% সম্ভবতঃ সন ১২৭৭ সালে ঠাকুর এ সকল৷ পুণ্য 
স্থান দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের সন্নিকট গঙ্গায় 
চড়াসকলের নিকট দিয়! গমন করিবার কালে ঠাকুরের যেরূপ 
গভীর: ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, নবদ্ধাপে যাইয়া তদ্রপ 
হয় নাই। শ্ৰীযুত মথুর প্রভৃতি এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাস! 
. করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্ীচ্তৈন্দেবের লীলাস্থল 
পুরাতন নবদীপ, গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে ; এ সকল চড়ার 
স্থলেই সেই সকল বিদ্যমান, ছিল, সেজন্যই এ স্থানে উপস্থিত 
হইয়া তাঁহার গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল । / 
সে যাহা হউক, একাদিক্রমে চতুর্দশ বৎসর ঠাকুরের 
সেবায় সর্বান্তঃকরণে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীযুত মথুরের মন 
এখন কতদুর নি্ধাম ভাবে উপনীত হইয়াছিল, তদ্দিষয়ের দৃষ্টান্ত- 
মধুরের নিঙ্গাম ভদ্ি। স্বরূপে হৃদয় আমাদিগকে একটা ঘটনা 
বলিয়াছিলেন। পাঠককে উহা! এখানে 'বলিলে মন্দ হইবে না। 
এক সময়ে মথুর বাবু শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক 
হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এসময়ে 
উহার আগ্রহাতিশর দেখিয়া হৃদয় একথা ঠাকুরকে নিবেদন 
করিল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “আমি যাইয়৷ কি করিব, 
তাহাব ফোড়া আরাম করিয়া দিবার আমার কি শক্তি আছে”? 
ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া মথুর লোক পাঠাইয়া৷ বারন্বার 


গুরুভাব-_উত্তরার্ধ, ওয় অধ্যায়_-৯৩? পৃষ্ঠা । 
৪৩ 


৩৬২ আন্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 


কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন । তাঁহার এরূপ ব্যাকুলতাঁয় 
ঠাকুরকে অগত্যা যাইতে হইল। ঠাকুর 
উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি 
রহিল না। তিনি অনেক কন্টে উঠিরা তাকির। ঠেস দিয়া 
বসিলেন, এবং বলিলেন বাবা, একটু পায়ের ধুল৷ দাও 1" 

ঠাকুর বলিলেন, ‘আমার পায়ের ধুলা লইয়| কি হইবে, 
উহাতে তোমার. ফোঁড়া কি আরোগ্য হইবে ? 

মথুর তাহাতে বলিলেন, “বাবা আমি কি এমনি, তোমার 
পায়ের ধুলা কি ফোড়া আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি ? 
তাহার জন্য ত ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হইবার 
জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূল| চাহিতেছি।' 

শ্ৰীযুত মুর একথা বলিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন 
এবং মথুর তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন পূৰ্ব্বক আপনাকে কৃতাৰ্থ 
জ্ঞান করিলেন_-তাহার দুনয়নে আনন্দা্ক নির্গত : হইতে 
লাগিল! অযুত মথুর স্বল্পকালেই সে যাত্রা রোগমুক্ত হইলেন । 

শরীযুত মথুর ঠাকুরকে এখন কতদুর ভক্তিবিশ্বাস করিতেন 
তদ্বিষয়ের নানা কথা আমরা ঠাকুরের এবং হৃদয়ের নিকটে 
 শুনিয়াছি। এক কথায় বলিতে হইলে, তিনি তাহাকে ইহকাল 
তের সহিত নুরের নলের স্থল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা 
গভীর প্রেমনধবন্ধ।  করিয়াছিলেন। অন্য পক্ষে ঠাকুরের কৃপাও 

তাঁহার প্রতি তেমনি অসীম ছিল। স্বাধীন- 

চেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন কার্য্যে সময়ে সময়ে 
হইলেও ওঁভাব ভুলিয়া তখনি আবার ভীহার সকল’ অনুরোধ 
রক্ষাপূর্ববক তাঁহার এহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য, চেষ্টা 
করিতেন ৷ ঠাকুর ও মথুরের সম্বন্ধ যে কত গভীর প্রেমপূর্ণ ও 


এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত । 


বিরক্ত 


bod 
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অবিচ্ছেগ্চ ছিল তাহ! নিম্মলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়_ 
এক দিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, মিথুর, 


তুমি যতদিন (জীবিত) থাকিবে আমি ততদিন এখানে (ক্ষিণে- 


শ্বরে) থাকিব ৷ মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়। উঠিলেন। কারণ, 
তিনি জানিতেন, সাক্ষাৎ জগদম্থাই ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে 
তীহাকে ও তীহার পরিবারবর্গকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন__ 


, সুতরাং ঠাকুরের এরূপ কথা শুনিয়া বুঝিলেন তাহার অবর্ত- 


মানে ঠাকুর তাহার পরিবাঁরবর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। 
অনন্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, “সে কি বাবা, আমার 
রর পত্নী এবং পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে 

বিশেষ ভক্তি করে৷? ঠাকুর মথুরকে কাতর 
দেখিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারি যতদিন 
থাকিবে, আমি ততদিন থাকিব ৷ ঘটনাও বাস্তবিক এরূপ হইয়া- 
ছিল। শ্রীমতী জগদন্থা দাসী ও দ্বারিকানাথের দেহাবসানের 
অনতিকাল পরে ঠাকুর চিরকালের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন! শ্রীমতী জগদ্থা দাসী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছিলেন | উহার পরে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর 


‘মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। 


অন্য এক দিবস শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, কৈ 
বাবা, তুমি যে, বলিয়াছিলে তোমার ভক্তগণ 
এবিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্ান্। আসিবে, তাহারা কেহই ত এখন আসিল না? 


* “Jagadamba died*on or about Ist January, 1881, 
leaving defendant Trayluksbha, then the only 
Mathura, her surviving.” Quoted from 
tin High Court Suit no. 203 of 1889. 


intestate, 
son ৮ 
গিনি 
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ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, “কি জানি বাবু, মা তাহাদিগকে কত 
দিনে আনিবেন-__তাহারা সব আসিবে, একথা কিন্তু মা আমাকে 
স্বয়ং জানাইয়াছেন! অপর যাহা যাহা৷ দেখাইয়াছেন সে সকলি 
ত.একে একে সত্য হইয়াছে, এটী কেন সত্য, হইল না, কে 
জানে!’ এ বলিরা ঠাকুর বিষগ্রমনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার 
এ দর্শনটা কি তবে ভুল হইল ? মথুর তাঁহাকে বিষঞ্ন দেখিয়া 
মনে বিশেষ ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন, একথা পাড়িয়া ভাল * 
করেন নাই। পরে, বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে সান্ত্বনার জন্য 
বলিলেন, তার! আস্মুক আর নাই আন্তুক্‌ বাবা, আমি ত তোমার 
. চিরানুগত ভক্ত রহিয়াছি ?_-তবে আর, তোমার দর্শন সত্য 
হইল না কিরূপে ?-_আমি-একাই এক শত ভক্তের তুল্য, তাই 
মা বলিয়াছিলেন, অনেক ভক্ত আসিবে !_ ঠাকুর বলিলেন, ‘কে 
জানে বাবু, তুমি য| বল্চ তাই বা হবে।' মথুর এ প্রসঙ্গে 
আর অধিক দুর অগ্রসর না হইয়া অন্য কথা পাড়িয়া ঠাকুরকে 

ভুলাইয়া দ্িলেন। 
ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গ গুণে শ্রীযুত মথুরের মনে কতদূর ভাব- 
পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা, আমর! 

মথুরের এরূপ নিদ্ধাম- 


EE 'গুরুভাব গ্রন্থের অনেক স্থলে পাঠককে. 
আশ্চর্য নহে। এ বলিয়াছি। শান্ত বলেন মুক্ত পুরুষের সেবকেরা 
সম্বন্ধে শাস্্ীয় মত। 


তদনুষ্ঠিত শুভ কর্ম্মসকলের ফলের অধিকারী 

হয়েন। অতএব অবতার পুরুষের সেবকেরা যে, বিবিধ দৈবী 
সম্পদের অধিকারী হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? 

সে যাহ! হউক, সম্পদ বিপদ; সুখ দুঃখ, মিলন বিয়োগ, 

জীবন মৃত্যু রূপ তরজসমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে সন 

১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের 


৬. 
১০৪ 
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* সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া এ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে 


HELE পদার্পণ করিল। বৈশাখ: যাইল, জ্যৈষ্ঠ 

যাইল, আধাটেরও অৰ্দ্ধেক দিন অতীতের 
গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুত মথুর ভ্বররোগে শয্যাগত 
হইলেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উহা সাত আট দিনেই বিকারে 
পরিণত হইল এবং মথুরের বাক্রোধ হইল। ঠাকুর পুর্বব 


: হইতেই বুবিয়াছিলেন__মা তাঁহার নিজ তর্ভবে স্লেহময় অঙ্কে 
গ্রহণ করিতেছেন__মথুরের ভক্তিত্রতের উদ্যাপন হইয়াছে ! 


সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন দেখিতে পাঠাইলেও, স্বয়ং মথুরকে 
দর্শন করিতে একদিনও যাইলেন না! ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত 
হইল--অন্তিমকীল আগত দেখিয়া মধুরবে কালীঘাট লইয়া 
যাওয়া হইল । সেই দিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন 


 না__কিন্তু অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে, দুই তিন ঘণ্টাকাল গভীর 


ভাবে নিমগ্ন হইলেন। শরীর দক্ষিণেশ্বরে পড়িয়া রহিল__ 
জ্যোতির্ময় বত্ধে দিব্য শরীরে ঠাকুর ভক্তের পার্শ্বে উপনীত 
হইয়। তাহাকে কৃতাৰ্থ করিলেন__বহুপুণ্যাত্জিত লোকে তাহাকে 


স্বয়ং আরূট করাইলেন ! 
ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে ডাঁকিলেন, তখন পীঁচটা৷ বাজিয়া 


গিয়াছে__বলিলেন, “মথুর দিব্য রথে আরোহণ করিল, শ্রীত্রীজগ- 
দ্বার সখীগণ তাহাকে সাদরে রথে উঠাইয়াছিল 
গা ্ীপ্রীদেবীলোকে গমন 
করিল।”-_হৃদয় শুনিয়া নীরব রহিল। পরে, 
কালীবাটীর কর্মমচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া 


গভীর, রাত্রে 
শ্রীযুত মথুর অপরাহে পাঁচটার সময় দেহ.রক্ষা 


হৃদয়কে সংবাদ দিল, 


৩৬৬ শীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 
করিয়াছেন! *% এরূপে পুণ্যলোকে গমন করিলেও, ভোগবাসনার 
সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়ায়, পরম ভক্ত মথুরামোহনকে ধরাধামে 


পুনরায় ফিরিতে হইবে, ঠাকুরের মুখে একথা আমরা অন্যসময়ে 
শুনিয়াছি এবং পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।ণ: 


* “Mathura Mohan Biswas died in July, 1871, 


intestate leaving him surviving Jagadamba, sole widow, 
Bhupal since deceased, a son by his another wife who 
had pre-deceased him—and Dwarka Nath Biswas since 
deceased, defendant Trayluksha Nath and ‘Thakurdas 
alias Dhurmadas, three sons by the said Jagadamba.” 
Quoted from plaintiff's statement in High 
Suit No. 230 of 1889—Shyama Churun 
vs. Trayluksha Nath Biswas, 
Durgadas and Kumudini. 


1 গুরুভাব_ পূর্ববার্ধ। ৭ম অধ্যায়, ২২৮ পৃষ্টা 


Court 


. Biswas, 
Gurudas, Kalidas, 


বিৎশ অধ্যায় । 


৬ষৌড়শ-পুজা । 


মথুর চলিয়া যাইলেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে মানবের 
জীবন প্রবাহ কিন্তু সমভাবেই বহিতে লাগিল। দিন, মাস 
অতীত হইয়া ক্রমে ছয়মাস কাটিয়া গেল এবং ১২৭৮ 
সালের ফাল্গুন মাস সমাগত হইল। ঠাকুরের জীবনে একটা 
বিশেষ ঘটনা এ কালে উপস্থিত হইয়াছিল । উহা! জানিতে 
হইলে আমাদিগকে জয়রামবাটা গ্রামে ঠাকুরের শ্বশুরালয়ে 
একবার গমন করিতে হইবে। | 

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন 


. ভৈরবী ব্ৰাহ্মণী ও হৃদয়কে সন্দে লইয়| নিজ জন্মভূমি কামার- 


পুকুর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার আত্মীয় 
বিবাহের পরে ঠাকুরকে রমণীগণ তাহার পত্বীকে তথায় আনয়ন 
প্রথম দর্শকালে করিয়াছিলেন বলিতে হইলে বিবাহের 
পর্ণ বালিকা মাত্র পর এ কালেই  শ্রীদ্রীমাতাঠাকুরাণীর 

ছিলন।  স্াসিসন্দর্শন প্রথম লাভ, হইয়াছিল। 
কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার 
বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ 
করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, “কলিকাতা অঞ্চলের 
বাঁলিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প: বয়সেই 


৩৬৮ আ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


উপস্থিত হয়, 4 কিন্তু কামারপুকুর প্রস্ততি গ্রামসকলের 


ঝালিকাদিগের তাহা হর না। চতুর্দশ এবং 
গ্রাম্য বালিকাদিগের 


দি কখন কখন পঞ্চদশ ও ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা'-. 


পরিণতি হয়।  দিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙ্গলক্ষণসমূহ 


পূর্ণভাবে উদগ্বত হয় না__এবং শরীরের স্যার 


তাহাদিগের মনের পরিণতিও এরূপ বিলম্বে উপস্থিত হয়। 
পিষ্তারাবদ্ধ পক্ষিণীসকলের ন্যায় অল্পপরিসর স্থানে কাল যাপন 
করিতে বাধ্য ন! হইয়া পবিত্র নির্মল গ্রাম্য বায়ু সেবন এবং 
গ্রাম মধ্যে বথা তথ] স্বচ্ছন্দবিহারপূর্ববক স্বাভাবিক ভাবে জীবন 
অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় এরূপ হইয়া থাকে। 
অতএব চতুর্দশ বৎসরে প্রথমবার স্বামিসন্দর্শনকালে 
ইনি শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী বালিকী! মাত্র ছিলেন। 
দেখিয়া পরমার দাম্পত্যজীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব 
মনের ভাব। বোধ করিবার শক্তি তাহাতে তখন 
বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল মাত্র । পবিত্ৰা বালিকা! দেহবুদ্ধিবিরহিত 
ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্ব লাভে একালে 
অনির্ব্বচনীয় দিব্যানন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। ঠাকুরের 
্্ীভক্তদিগের নিকটে তিনি এ উল্লাসের কথা অনেক সময় এই 
রূপে বলিয়াছিলেন_“হৃদয়মধ্যে একটা পূৰ্ণঘট যেন স্থাপিত 
রহিয়াছে, একাল হইতে, সর্ববদা এইরূপ অনুভব করিতাম__ 
অনির্ববচনীয় আনন্দে অন্তর তখন নিরন্তর এমন পুর্ণ থাকিত ৷» 
কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলি- 
এভাৰ লইয় প্্রমার রড বালিকা তখন অনন্ত আনন্দ- 
তে অ 
৮ উজ ie হইয়াছেন_ এইরূপ 


৬যোড়শী-পুজা। : ‘৩৬৯ 
. বুলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর এখন একটা পরিবর্তন 
যে, উপস্থিত হইয়াছিল একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। 
কিন্তু সাধারণ মানব উহা! দেখিতে পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ; 
কারণ, উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তত্বভাবা করিয়া- 
ছিল, প্রগল্ভা না করিয়! চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থ-দৃষ্টি- 
নিবদ্ধা ন! করিয়া! নিঃস্বার্থ প্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তর 
হইতে সর্বপ্রকার. অভীববোধ তিরোহিত করিয়া মানব- 
সাধারণের ছুঃখকফ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়। 
ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল । 
মানসিক উল্লাসপ্রভাবে অশেষ শরীর-কষ্টকে তাহার এখন 
হইতে কষ্ট বলিরাই মনে হইত না এবং আদর যত্তের প্রতি- 
দান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। এরূপে শারীরিক 
' সকল. বিষয়ে সামান্যে সন্তুষটা থাকিয়া বালিকা আপনাতে 
আপনি ডুবিয়া৷ তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। 
কিন্তু শরীর এস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন ঠাকুরের পদানুসরণ 
করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। ঠাকুরকে 
দেখিবার জন্য এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য 
মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও বালিকা উহা 
যত্নে সম্বরণ করিয়| ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেন ;__ভাবিতেন, প্রথম 
দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদুর ভালবাসিয়াছেন, তিনি 
তাঁহাকে ভুলিবেন না,__সময় হইলেই নিজ সকাশে ভাকিয়া 
লইবেন । এরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে 
বিশ্বাস স্থির রাখিয়া বালিক! এ শুভদিনের প্রতীক্ষা! করিতে 
লাগিলেন। 
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নি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ । 
চারিটা দীর্ঘ বৎসর একে একে কাটিয়া গেল। আশা. 


প্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল ॥ : 


হি তীহার শরীর কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল 
মনোব্দনার কারণ ও না, দিন দিন পরিবন্তিত হইয়া সন ১২৭৮ 
দক্ষিণেশ্বরে আদিবার সালের পৌষে উহা তাহাকে অষ্টাদশ বর্ষীয়। 
মহ যুবতীতে পরিণত করিল। দেবভুল্য স্বামীর 
প্রথম সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন স্ুখদুঃখ 


হইতে উচ্চে উঠাইয়! রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অব- 
সর কোথায় ?__গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন 
তাহার স্বামীকে উন্মত্ত” বলিয়! নির্দেশ করিত, “পরিধানের 
কাপড় পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া ‘হরি' হরি” করিয়! বেড়ায়” 
ইত্যাদি নানা কথা! বলিত, অথব| সমবয়স্ধ। রমণীগণ যখন তাহাকে 
‘পাগলের স্ত্রী’ বলিয়| করুণ! বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, 
তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত 
হইত। উন্মন| হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন__তবে কি 
পূর্বের যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে 
যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি এরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে ? বিধাতার 
নির্ববন্ধে যদি এরূপই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার ত 
আর এখানে থাকা কর্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া! তাহার সেবাতে 
নিযুক্ত থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূরবর্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন 


করিবেন, পরে- যাহা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রপ 
অনুষ্ঠান করিবেন। 


ফাল্তনের দোলপূর্ণিমায় শরীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। পুণ্যতোয়৷ জাহ্নৰীতে স্নান করিবার জন্য বঙ্গের সুদুর 


০ 


৬/ষোড়শী-পুজা ৷ ৩৭১ 
প্রান্ত হইতে অনেকে এদিন কলিকাতায় আগমন করে। 
জন আত্মীয়া রমণী এ বৎসর এজন্য আগমন 
করিবার বন্দোবস্ত) 

করিবেন বলিয়া ইতিপূর্বে স্থির করিয়াছিলেন। 
তীহাদিগের নিকট গমন করিয়া তিনি এখন তাহাদিগের সহিত 
গঙ্গাক্সানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতার 
অভিমত না হইলে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া 
রমণীর! তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে এ বিষয়: 
জিজ্ঞাসা করিলেন । বুদ্ধিমান পিতা! শুনিয়াই বুঝিলেন, কন্যা! : 
কেন এখন কলিকাতায় যাইতে অভিলাষিনী হইয়াছেন, এবং 
তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কলিকাতা আসিবার জন্য সকল বিষয়ের 
বন্দোবস্ত করিলেন। 
রেল-কোম্পানীর প্রসাদে স্থদুর কাশী বৃন্দাবন কলিকাতার অতি 
সন্নিকট হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়- 
ভান রামবাটা এ প্রসাদে বঞ্চিত থাকিয়া যে দুরে 
প্রমার পদবজেগঙ্গা- সেই দুরেই পড়িয়া রহিয়াছে । এখনও এরূপ, 
স্নান করিতে আগমন তখনকার ত কথাই নাই__তখন বিষ্ণুপুর বা 
ও পথিমধ্যে জর। 
তাঁরকেশ্বর কোন স্থানেই রেলপথ প্রস্তুত হয় 
নাই এবং ঘাটালকেও বাপ্দীয় জলযান কলিকাতার সহিত যুক্ত 
করে নাই। স্থৃতরাং শিবিকা অথবা পদত্রজে গমনাগমন করা 
ভিন্ন এ সকল গ্রামের লোকের অন্য উপায় ছিল না এবং 
জমীদার প্রভৃতি ধনী লোক ভিন্ন মধ্যবিৎ গৃহস্থেরা সকলেই 
শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণ 
সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র দূর পথ পদত্রজে অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে 


এ সঙ্কল্প কাধ্যে পরিণত 


৩৭২ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


কমলপূর্ণ দীধিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্ব বট প্রভৃতি বৃক্ষ- 
রাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে, তাঁহারা সকলে প্রথম 
দুই তিন দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন । কিন্তু গন্তব্যস্থলে 
পৌঁছান পৰ্য্যন্ত এ আনন্দ রহিল না। পথশ্রামে অনভ্যন্তা কন্যা 
পথিমধ্যে একস্থলে দারুণ জুরে আক্রান্ত হইয়! ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ 
চিন্তান্িত করিলেন । কন্যার এরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব 
বুবিয়া তিনি চটাতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
পথিমধ্যে এরূপে গীড়িত| হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর 
অন্তঃকরণে কতদূর বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এক অদ্ভুত দর্শন 
উপস্থিত হইয়া এ সময়ে তাঁহাকে আশ্বস্ত! 
করিয়াছিল। উক্ত দর্শনের কথা তিনি পরে ভ্ত্রীভক্তদিগকে 
কখন কখন নিন্নলিখিত ভাবে বলিয়াছেন 
“জরে যখন একেবারে বেহু স্‌, লঙ্জাসরমরহিত হইয়া পড়িয়া 
আছি, তখন দেখিলাম,পাশে একটা মেয়ে এসে ঝস্ল-__মেয়েটার 
রং কাল, কিন্তু এমন স্ন্দর রূপ কখনও দেখি নাই !__বসে 
আমার গায়ে মাথায় হাত ঝুলিয়ে দিতে লাগ্ল-__-এমন নরম ঠাণ্ডা 
হাত, গায়ের জালা জুড়িয়ে যেতে লাগ্ল ! জিজ্ঞাসা করিলাম, 
তুমি কোথা থেকে আস্চ গা ?' মেয়েটা ব'লে-_'আমি দক্ষিণেশ্বর 
থেকে আস্চি ৷” গুনে, অবাক্‌ হয়ে বল্লাম_-দক্ষিণেশ্বর থেকে ? 
আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) 
দেখব, তীর সেবা ক'র্ব। কিন্তু পথে ভর হয়ে আমার ভাগ্যে 
সে সব আর হ'ল না।* মেয়েটা ঝল্লে_-“সে কি ! তুমি দক্ষিণে- 
শ্বরে যাবে বৈ কি, ভাল হয়ে-_সেখানে যাবে, তাকে 'দেখবে। 
তোমার জন্যই ত তাকে সেখানে আটুকে রেখেছি।' আমি 


গীডিতাবহথাযর্রীমার 
অদ্ভুত দর্শন বিবরণ । 


নর 


1 


৬যোড়শী-পুজা। ৩৭৩ 
বলিলাম, বটে ? তুমি আমাদের কে হও গ! £ মেয়েটা বল্ল, 
“আমি তোমার বোন্‌ হই!” আমি বলিলাম, “বটে? তাই তুমি 
এসেছ! এরূপ কথাবার্তীর পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম 1৮ 

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জুর ছাড়িয়া 
এ. গানে গিয়াছে! পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া 
অপ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে থাক! অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে 


পীছান ; 
পান 2 পথ অতিবাহন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচন| করি- 


লেন। রাত্রের পূর্বেবোক্ত দর্শনে উৎসাহিত হইয়া শ্রীমতী 
মাতাঠাকুরাণী তাঁহার এ পরামর্শ সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। 
কিছু দূর যাইতে না যাইতে একখানি শিবিকাও পাওয়া! গেল। 
তাঁহার পুনরায় জর আসিল, কিন্তু পূর্বব দিবসের ন্যায় প্াবল বেগে 
না আসায় তিনি উহার প্রকোপে *একেবারে অক্ষম হইয়া পড়ি- 
লেন না । এবিষয়ে কাহাকে কিছু বলিলেনও না। ক্রমে পথের 
শেষ হইল এবং রাত্রি নয়টার সময় রীত্রীম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
সমীপে উপস্থিত হইলেন। . র্‌ 

ঠাকুর তীহাকে সহসা এরূপে রোগাক্রান্ত হইয়। আসিতে 
দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠা লাগিয়া ভু. বাড়িবে 
বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, ‘তুমি এত 
দিনে আসিলে ? আর কি আমার সেজ বাবু ( মধুর বাবু) 
আছে যে তোমার যত্ন হবে ?' ওঁষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দৌবাস্তে 
ও তিনগারি দিন ঠাকুর তাহাকে দিবারাত্র নিজ গৃহে রাখিয়া ওষধ 
পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তন্বাবধান করিলেন, পরে নহবত ঘরে 
নিজ জননীর নিকটে ভীহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন ।' 


৩৭৪ জীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ৷ 
_ চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল ; পরের কথায় উদিত হইয়া যে সন্দেহ 
মেঘের ন্যার ইতিপূর্বের বিশ্বাস-সূর্্যকে আবৃত করিতে উপক্রম 
করিয়াছিল, ঠাকুরের যত্র-প্রবৃদ্ধ অনুরাগপবনে তাহা ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া এখন কোথায় বিলীন হইল! শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী প্রাণে 
প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর পূর্বের যেমন ছিলেন এখনও তদ্রপ 
আছেন-__সংসারী মানব না বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধে নানা রটনা 
পের উপ সাদ করিয়াছে দেবতা, দেবতাই আছেন এবং 
রণে রীগ্রীদার সানন্দে বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রতি পূর্ব্বের 
আঃ সহিতি।  স্টায় সমানভাবে কৃপাপরবশ রহিয়াছেন! 
অতএব কর্তব্য স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। প্রাণের উল্লাসে 
তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্ত 
হইলেন__এবং তাহার পিতা ?কন্ঠার আনন্দে আনন্দিত হইয়। 
কয়েক দিন এ স্থানে অবস্থান পূর্ববক তিনি হৃষ্টচিত্তে নিজগ্রামে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 

সন. ১২৭৪ সালে কামারপুকুরে অবস্থান করিবার কালে, 
অমতী মাতাঠাকুরাণীর আগমনে ঠাকুরের মনে যে চিন্তাপরম্পরার 
উদয় হইয়াছিল তাহা আমরা পাঠককে বলিয়াছি।  ব্রঙ্ষবিজ্ঞানে 
দৃঢপ্রতিষ্ঠালাভসন্ন্ধীয় আচার্য ভ্রীমৎ : তৌতাপুরীর , কথা 
আলোচনা পুরর্ণক তিনি এ কালে নিজ সাধন-লন্ধ বিজ্ঞানের 
পরীক্ষা করিতে এবং পত্নীর প্রতি নিজ কর্তব্য পরিপালনে অগ্র- 
সর হইয়াছিলেন। কিন্তু. এ সময়ে তদ্ভয় অনুষ্ঠানের আরম্ত 
ঠাকুরের নিজ ব্রহ্ম মাত্র 'করিয়াই তাহাকে কলিকাতায় ফিরিতে 
বিজ্ঞানের পরীক্ষা হইয়াছিল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে নিকটে 
বাত পাইয়া তিনি এখন পুনরায় এ. দুই বিষয়ে 
মনোনিবেশ করিলেন। j ৭ 


এ ৬ষোড়শী-পুজা । ৩৭৫ 


"প্রশ্ন উঠিতে পারে__পররীকে সঙ্গে : লইয়া দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়া তিনি ইতিপুর্ব্বেই ত এরূপ করিতে পারিতেন, এরূপ 
করেন নাই কেন? উত্তরে বলিতে হয়-_ 
হি সাধারণ মানব এরূপ করিত, সন্দেহ নাই; 
করিবার কারণ। ঠাকুর এ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন ন! বলিয়া এরূপ 
আচরণ করেন নাই । ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ . 
নির্ভর করিয়া যাঁহারা জীবনের প্রতিক্ষণ প্রতি কার্ধ্য করিতে 
অভ্যস্ত হইয়াছেন, তীঁহার| স্বয়ং মতলব আঁটিয়া কখন কোন 
কাৰ্য্যে অগ্রসর হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণ সাধন 
করিতে তীহার৷ আমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন, ক্ষুদ্র বুদ্ধির সহায়তা 
না লইয়া ব্রীভগবানের বিরাট বুদ্ধির সহায়তা ও ইঙ্জিত প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকেন । সেজন্য স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে তীহার৷ সর্ব্বথা 
পরাক্জুখ হন। কিন্তু বিরাটেচ্ছার অনুগামী হইয়। চলিতে চলিতে 
যদি কখন পরীক্ষ| দিবার কাল স্বতঃ উপস্থিত হয় তবে তাহারা এ 
পরীক্ষা প্রদানের জন্য সানন্দে অগ্রসর হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় 
আপন ব্রঙ্গবিজ্ঞানের গভীরতা .পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়েন 
নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন পত্বী/স্বেচ্ছায় কামারপুকুরে তাহার 
-. সকাশে আগমন করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি নিজ কর্তব্য প্রাতি-' 
পালনে অগ্রসর হইলে তাহাকে এ বিষয়ে পরীক্ষা প্রদান করিতে 
হইবে, তখনই এঁ কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার, ঈশ্বরে- 
চ্ছায় এ অবসর চলিয়া! যাইয়া! যখন তাহাকে কলিকাতায় আগমন: 
ুব্বক পত্নীর নিকট হইতে দুরে থাকিতে হইল তখন তিনি এরূপ 
অবসর গপুনরানয়নের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীমতী 
মাতাঠাকুরাণী যতদিন না স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন ততদিন 
পর্য্যন্ত তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা 


১ 


৩৭৬ __ প্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


করিলেন ন|। সাধারণ বুদ্ধিহায়ে আমর! ঠাকুরের আচরণের 
এরূপে সামঞ্জস্য করিতে পারি, তন্তিন্ন বলিতে পারি যে, যোগ- 
দৃষ্টিসহায়ে তিনি বিদিত হইয়াছিলেন, এরূপ করাই ঈশ্বরের 
আভিপ্রেত। 
সে যাহা হউক, পত্নীর প্রতি হৰা পালনপূর্বৰক পরীক্ষ! 
SIE 877 OTE ENCE (TU IES A] এর 
দলও (লন সান উওর ইরীলেন এবং অনসব পাইলেই 
atta ও আর HSIOTAMGT আমরগীনাগা উরি] এবং 
সহিত এইকালে কর্তব্য সম্বন্ধে সর্ববপ্র প্রদান 
nl কার শি প্রন বৃ 
sf Sn) মার এব শাহ তিনি 
নতিটিকিশিি বলিল দদা শশী দানি সরলা দিনত 


রি টব) শাদা » টি ঠা i 


কৃতাৰ্থ করিবেন, তুমি৷ ডাক ত ও ডিল 


কেবল উপদেশ মাত্র দানেই ঠাকুরের শিক্ষার অবসান হইত না; 


কিন্ত শিয্যকে নিকটে রাথিয়। ভালবাসায় সর্বতোভাবে আপনার 
করিয়।৷ লইয়া তিনি তাহাকে" প্রথমে উপদেশ প্রদান করিতেন, 


পরে শিলা উহা, কার্য কতদুর, প্রতিপালন করিতেছে সর্বদা 


তদ্বিষয়ে তীক্ষৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান ' 


-. করিলে তাহাকে বুঝাইয়। সংশোধন করিয়৷ দিতেন। শ্রীমতী 


মাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে তিনি যে, এখন পূর্বেবোক্ত প্রণালী অবলম্বন 


করিয়াছিলেন তাহ! বুঝিতে পারা যায়। প্রথম দিন হইতে 
ভালবাসায় তিনি তাঁহাকে কতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন 
তাহ! আগমনমাত্র তাহাকে নিজগৃহে বাস করিতে দেওয়াতে এবং 
আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করিবার 


শা 
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* অনুমতি প্রদানে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মাতাঠাকুরাণীর 


সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরণের কথা আমরা পাঠককে 
অন্যত্র বলিয়াছি, এজন্য এখানে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব 
না। দুই একটা কথা, বাহা ইতিপুর্ব্বে বলা হয় নাই, তাহাই 
কেবল বলিব । 
51518777225 
সান করিলে হরিতে ভি করিয়া- 
দ্বিরোয; "আযান (তামার ছি বিয়া! রোধ 
হয়? ঠাকুর তছুত্তরে বলিয়াছিলেন, যে মা 
মা আছ তিনিত এছ শান জা দিন, ক শক্তি 
HES শাম কদিন এবং ভিলিহ অন আনার ললচসর। 
JRE: He SRA BAR FREE 
সর্বনদ! সতা সত্য দেখিতে গাই !? | 
অন্য এক দিবস লীগকে নিজ গার্থে নিদ্রিত! দেখিয় 
" ঠাকুর আপন মনকে সন্দোধন করিয়া এইক।প 
ঠাকুরের নিন মনে! বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন--“মন, ইহারই নাম 
গন গাগা! ্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্য 
বস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্ববক্ষণ লালায়িত 
হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, 
সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; পেটে একখানা, মুখে 
একখানা, করিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও . 
অথবা! ঈশ্বরকে চাও ? যদি উহা চাও ত এই তোমার সম্মুখে 
রহিয়াছে গ্রহণ কর!” এরূপ বিচার পূর্ববক ঠাকুর শ্রী্রীমাতা 


শ্রম ঠাকুর কি 


ভণে দেখিতেন। 


* গুরুভাব, পূর্বা্ধ_৪র্থ অধ্যায়,_১৪১ পৃষ্ঠা । 
৪৫ 


৩৭৮ স্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


ঠাকুরাণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্ধত হইবামাত্র মন কুন্ঠিত হইয়! * 


সহসা সমাধিপখে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে 
উহ| আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না । ঈশ্বরের 
নাম শ্রাবণ করাইয়। পরদিন, বহু যত্বে তাহার চৈতন্য সম্পাদন 
করাইতে হইল ! 
এরূপ পূর্ণ যৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্লা আীজ্রীমাতা- 
পরীকে লইয়া ঠাুরের ঠাঁকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস- 
আচরণের স্যায় আচরণ সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে 
করেন নাই। উহার শ্রবণ করিয়াছি তাহা জগতের আধ্যাত্মিক 
ফল। ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুবের সম্বন্ধে 
শ্রবণ করা যায় না। এ সকল কথায় মুগ্ধ হইয়| মানব-হৃদয় 
স্বতঃই ইহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান্‌ হইয়া৷ উঠে এবং অন্তরের 
ভক্তি শ্রদ্ধ। ই'হাদিগের শ্রীপাদপন্সে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়! 


দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে : 


অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুখিত হইয়! বাহাভূমিতে 
অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এখন এত উচ্চে অবস্থান করিত 
যে সাধারণমানবের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে এক ক্ষণের জন্যও 
উদ্দিত হইত ন|। 

এরূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত 
হইয়া ক্রমে বসরাধিক কাল অতীত হইল-_কিন্ত এই 


ত র ও র সংযমের 
STOP HARES শুর ঠাকুরাণীর সংঘমের 
সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা। বাঁধ ভঙ্গ হইল না 1--একক্ষণের জন্য 

ভুলিয়াও তীহাদিগের মন, প্রিয় বৌধ করিয়া 
দেহের রমণ কামনা করিল না! এ কালের কথ স্মরণ করিয়| 


ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখন কখন বলিয়াছেন, «ও (্রীশ্রীমাতা- 


4) 


৮০০৭ 


Lo) 


"_ ঠাহুরের সঙ্কল্প | 
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* ঠাকুরাণী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে 


আক্রমণ করিত তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত 
কিনা, কে বলিতে পারে ? বিবাহের পরে মাকে (৬জগদন্বাকে) 
ব্যাকুল হইয়| ধরিয়াছিলাম যে, মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে 
কামভাব এককালে দূর করিয়া দে_-ওর ( অগ্রীমার ) সঙ্গে 


. একত্র বাস করিয়। এইকাঁলে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য 


সত্যই শ্রাবণ করিয়াছিলেন ৷” 

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষণের জন্য 
যখন দেহবুদ্ধির উদয় হইল না, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে 
কখন ৬জগদম্বার অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা 


" বা ্রহ্মভাবে দৃষ্টি কর! ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও , 


ভাঁবিতে যখন সমর্থ হইলেন না, তখন ঠাকুর বুঝিলেন 
শ্ীপ্রীজগন্মাতা কৃপা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন 
এবং মার কৃপায় তাহার মন এখন সহজ 
স্বাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে আর্ট 
হইয়া সর্বদা অবস্থান করিতেছে। শ্রীশ্রীজগ- 
ন্মাতার প্রসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, 
তাহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং রীপ্রীজগন্সাতার শ্রীপাদপন্সে 
মন এতদুর তন্ময় হইয়াছে যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মার 
ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর, উহাতে উদয় হইবার 
সম্ভাবনা নাই ! অতঃপর শ্রীত্রীজগদম্বার নিয়োগে তাহার প্রাণে 
এক অস্ভুত বাসনার উদয় হইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া 
তিনি উহা এখন কাৰ্য্যে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও 
রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে এ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা জানিতে 
পারিয়াছি তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে আমরা পাঠককে বলিব। 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 


৩৮০; শ্ীত্রীরামকৃষ্চলীলা প্রসঙ্গ । 


সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দেকের উপর গত * 


হইয়াছে। আজ অমাবস্তা, ফলহারিণী কালিকা পুজার পুণ্য- 
দিবস। সুতরাং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ 
বিশেষ পর্ব্ব উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীত্রীজগ- 
দম্মাকে পুজা করিবার মানসে আজ বিশেষায়ো- 
. জন করিয়াছেন। এ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হইয়! তাহার 
ইচ্ছান্ুসারে গুপ্তভাবে তাঁহার গৃহেই হইরাছে। . পুজাকালে 


৬বোঁড়শী-পুজার 
আয়োজন। 


৬দেবীকে বসিতে দিবার জন্য আলিম্পনভূষিত একখানি গীঠ. 


পুজকের আসনের দক্ষিণপার্খে স্থাপিত হইয়াছে । সূর্য্য অস্তে 
গমন করিয়া ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগু&নে অমাবস্যার নিশি সমাগত। 
হইল। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে অন্ত রাত্রিকালে মন্দিরে 
৬দেবীর বিশেষপুজা করিতে হইবে, স্তরাং ঠাকুরের পুজার 
আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়ত করিয়া সে মন্দিরে চলিয়া যাইল 
এবং ৬রাধাগোবিন্দের রাব্রিকালের সেবা-পুজা অমাপনানন্তর দীনু 
পুজারি আসিয়া ঠাকুরকে এ বিষয়ে সহায়ত! করিতে লাঁগিল। 
এদেবীর রহন্তপুজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা 
ৰাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে পুজাকালে উপস্থিত 
থাকিতে ঠাকুর ইতিপূর্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও এ গৃহে 
এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন | ঠাকুর পুজায় বসিলেন। 
পুজা-দ্রব্সকল সংশোধিত হইয়া পূর্ববকৃত্য সম্পাদিত হইল । 
ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপ- 
রপ্নমাকে অভিষেক: বেশনের জন্য ইন্সিত করিলেন। পুজা দর্শন 
ূর্বাক ঠাকুরের পুজা- করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী ইতি- 
বৃ পূর্বের অদ্দ-বাহাদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সুতরাং কি করিতেছেন তাহা সম্যক্‌ না বুঝিয়| মন্ত্মুগ্ধার ন্যায় 


৪ 


৬যোড় শী-পুজা I ৩৮১ 
* তিনি এখন পূর্ববমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্তা৷ হইয়া 
উপবিষ্টা হইলেন! সন্মুখস্থ কলসের মন্তরপৃত বারি দ্বারা ঠাকুর 
বারন্বার ্রীব্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন । অনন্তর মন্ত 
শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন__ 
«হে বালে, হে সৰ্ব্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরা্ন্দরি, 
সিদ্ধিদার উন্মুক্ত কর, ইহার (এরীত্রীমার ) শরীরমনকে পবিত্র 
করিয়া ইহাতে আবিভু ত! হইয়া সর্ববকল্যাণ সাধন কর !” 
অতঃপর প্রীপ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে প্যাসপূর্ববক 
ঠাকুর সাক্ষাৎ ৬দেবীভ্ঞানে তাঁহাকে যোড়শোপচারে পুজা করিলেন 
এরর এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তু সক- 
ঠাকুরের জপপুজাদি লের কিয়দংশ স্বহস্তে তাহার মুখে প্রদান 
৬দেবীচরণে সমর্ণ।  করিলেন। বাহাত্ঞান তিরোহিত হইয়া শীন্রীমা 
সমাধিস্থ! হইলেন! ঠীকুরও অর্দবাহাদশীয় মন্ত্রো্চীরণ করিতে 
করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন !- সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থ 
দেবীর সহিত আত্মন্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন! 
* কতক্ষণ কাটিয়া গেল! নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত 
হইল! আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহাসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ 
দেখা গেল! পূর্বের ন্যায় অর্ধবাহাদশ! প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন 
৬দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত 
সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীপ্রীদেবীপাদপন্সে 
চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জন পূর্ববক মন্ত্রো্চারণ করিতে করিতে 
তীহাকে প্রণাম করিলেন_ 
«হে সর্ববমললের মঙগলম্বরূপে, হে সর্ববকর্মমানিপ্পন্নকারিণি, 
হে শরণদায়িনী ত্রিনয়নী শিব-গেহিনী গৌরি, হে নারায়ণি 
তোঁমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।” 


CR শরীত্রীরামকষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


পুজ! শেষ হইল- মুত্িমতী বিদ্ধারূপিণী মানবীর দেহালম্বনে * 


ঈশ্বরীর উপাসনাপুর্বরক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল 
তাহার দেব-মানবন্ধ সর্ববতোভাবে সম্পর্ণতা লাভ করিল! 
৬যোড়শী-পুজার পরে জীশ্রীমাতাঠাকুরাণী প্রায় পাঁচ মাস 
কাল ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্বের ন্যায় 
এঁকালে তিনি ঠাকুর এবং ঠাকুরের জননীর সেবায় নিযুক্তা 
থাকিয়া দিবাভাগে নহবত ঘরে অতিবাহিত করিয়| রাত্রিকালে 
ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিতেন। দিবারাত্র ঠাকুরের ভাব- 
সমাধির বিরাম ছিল না এবং কখন কখন নির্ব্িকল্প সমাধিপথে 
তাহার মন সহসা এমন বিলীন হইত যে মৃতের লক্ষণ সকল 
তাহার দেহে প্রকাশিত হইত! কখন্‌ ঠাকুরের এরূপ সমাধি 
ঠাকুরের নিরন্তর হইবে এই আশঙ্কায় শ্রীস্ীমার রাত্রিকালে 


সমাধির জন্য ঈ্ীমার নিদ্রা হইত না। বহুক্ষণ সমাধিস্থ হইবার 
য় ত হওয়ায় 
যয পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া 


কামারপুকুরে প্রত্যা- ভীতা ও কিংকর্তবাবিমূঢা হইয়া! তিনি এক 
গমন। রাত্রিতে হৃদয় এবং অন্যান্য সকলের নিদ্রা 
করিয়াছিলেন। পরে হৃদয় আসিয়া বহুক্ষণ নাম শুনাইলে 
ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর সকল 
কথা জানিতে পারিয়া এবং শ্রীপ্রীমার রাত্রিকালে প্রত্যহ নিদ্রার 
ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া নহবতে তাহার জননীর নিকটে মাতী. 
ঠাকুরাণীর শয়নের বন্দোবস্ত করিয়| দিলেন। এঁরূপে এক 
বৎসর চারি মাসকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেশখরে 
করিয়া! সম্ভবতঃ সন ১২৮০ সালের কার্তিক মাসে 
শীন্রীমা কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। 


— 


র কোন সময়ে 


হঃ 


একবিংশ অধ্যায়। 
লুল 
সাধকভাবের শেষকথ|। & 
৬ যোড়শী-পূজা সম্পন্ন করিয়া ঠাকুরের সাধন-বজ্ঞ সম্পূর্ণ 
হইল।  ঈশ্বরানুরাগরূপ যে পুণ্য হুতবহ হৃদয়ে নিরন্তর 
প্রন্থলিত থাকিয়৷ তাহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর 
এ অস্থির করিয়। নানাভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত করাই- 
নিবৃতি। রাছিল এবং একালের পরেও সম্পূর্ণরূপে শান্ত 
হইতে দেয় নাই, পূৰ্ণাহুতি প্রাপ্ত হইয়৷ 
এতদিনে তাহা প্রশীন্তভাব ধারণ করিল । এরূপ না হইয়াই ব| 
উহ! এখন করিবে কি-ঠাকুরের আপনার বলিবার এখন আর 
কি আছে, যাহা তিনি উহাতে ইতিপুর্বেব আহুতি প্রদান না 
করিয়াছেন ?__ধন মান নাম যশাদি পৃথিবীর সমস্ত ভোগাকাঙ্জা 
বনুপূর্বেবেই তিনি উহাতে বিসর্জন করিয়াছেন! হৃদয়, প্রাণ, মন, 
বুদ্ধি, চিত্ত, অহস্কারাদি সকলকেও উহার করাল মুখে একে একে 
আন্থতি দিয়াছেন ! ছিল কেবল বিবিধ সাধন পথে অগ্রসর হইয়া 
নানাভাবে শ্রীপ্রীজগন্মাতাকে দেখিবার বাসনা-_তাহাও এখন তিনি 
উহাতে নিঃশেষে অর্পণ করিলেন !__অতএব প্রশান্ত না হইয়া 
উহা! এখন আর করিবে কি? 
ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীন্রীজগদন্ব৷ তাহার প্রাণের ব্যাকুলতা৷ 
দেখিয় তীহাকে সর্বাগ্রে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছেন__পরে, 
নানা অন্তত -গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকলের সহিত 
কারণ, সর্ববধর্ম্মমতের ৪ 5 
সাধনা পূর্ণ করি তাহাকে পরিচিত করাইয়! বিবিধ শাস্ত্রীয় পথে 
অপর আরকি : অগ্রসর করিয়া এ দর্শন মিলাইয়া লইবার 
করিবেন। , অবসর দিয়াছেন__-সতএব, তাঁহার নিকটে 
তিনি এখন আর কি চাঁহিবেন ! দেখিলেন-_চৌধন্িখান! তন্ত্রের 


৩৮৪ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসজ । 


_ সকল সাধন একে একে সম্পন্ন হইয়াছে, বৈধ্ণবতন্থোন্ত পঞ্চ- ' 


ভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতে প্রবর্তিত আছে সে 
সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সনাতন বৈদিকমার্গানুসারী 
হইয়া জন্যাসগ্রহণপুর্ববক শ্রীক্রীজগদম্ার নিগুণ নিরাকাররূপের 
দর্শন হইয়াছে এবং শ্রীক্রীজগন্মাতার অচিন্তালীলায় ভারতের 
বাহিরে উদ্ভুত ইসলাম মতের সাধনায় প্রবর্তিত হইয়াও যথাযথ 
ফল হস্তগত হইয়াছে_-ন্ৃতরাং শ্ীক্রীমার নিকটে তিনি এখন আর 
কি দেখিতে বা শুনিতে চাহিবেন! 

এই কালের একবৎসর পরে কিন্তু ঠাকুরের মন আঁবার অন্য 
এক সাধন পথে শ্রীত্রীজগদন্থাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া 


নাপিত ধর্মে ছিল! তখন তিনি যুক্ত শ্ুচরণ মল্লিকের 
ঠাকুরের অদ্ভুত উপায়ে সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে 


নিদ্ধিলাভ। বাইবেল শ্রবপপূর্বক শ্রী্ীঈশার পবিত্র জীব- 
নের এবং সম্প্রদায় প্রবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। 
এ বাসনা তাহার মনে ঈষ্াত্র উদয় হইতে না হইতে শী্ীজগ- 
দস্থা উহা অদ্ভুত উপায়ে পূৰ্ণ করিয়। তাহাকে কৃতার্থ করিয়া- 
ছিলেন, সেজন্য উহার জন্য তাহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে 
হয় নাই। ঘটন! এইরূপ হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর 
দক্ষিণ পার্শ্বে যদুনাথ মল্লিকের উদ্যান বাটা ; ঠাকুর এস্থানে মধ্যে 
মধ্যে বেড়াইতে ঘাইতেন। শ্রীযুত বছুনাথ ও তাঁহার মাত! ঠাকুরকে 
দর্শন করিয়া অবধি তাহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধ করিতেন, সুতরাং 
উদ্যানে তীহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে 
যাইলেই কর্ম্মচারিগণ বাবুদের বৈঠকখান| উন্মুক্ত করিঝা তীহাকে 
কিছুকাল বসিবার ও বিশ্রাম করিবার জন্য ত্নুরোধ করিত । 
উক্ত গৃহের দেয়ালে অনেকগুলি উত্তম চিত্র বিলম্বিত ছিল। 


এবি, 


. 


সাধকভাবের শেষকথা । সি 


* মাতৃকোলে অবস্থিত তীতীঈশার বালগোপাল মুর্তি একখানিও 
তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়| তিনি 
এ ছবৰিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং রী্রীঈশার অদ্ভুত 
জীবনকথ| ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, ছবিখাঁনি যেন 
জীবন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া! উঠিয়াছে এবং এ অদ্ভুত দেব-জননী ও 
দেব-শিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ ভীহাঁর অন্তরে প্রবিষ্ট 
হইয়। তীহার মানসিক ভারসকল আমুল পরিবর্তন করিয়া 
দিতেছে! জন্মগত হিন্দুসংস্কারসমূহ অন্তরের নিভৃত কোণে লীন 
হইয়া ভিন্ন সংস্কার সকল উহাতে উদয় হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর 
তখন নানাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
প্রীপ্রীজগদম্বাকে কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন__ম, আমাকে 
এ কি করিতেছিস্‌, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এ সংস্কার- 
তরঙ্গ প্রবলবেগে উত্থিত হইয়া তাঁহার মনের হিন্দুসংস্কার 
সমূহকে ' এককালে তলাইয়। দিল, দেবদেবীসকলের প্রতি 
ঠাকুরের অনুরাগ, ভালবাস! কোথায় বিলীন হইল এবং শ্রী্রীদঈশার 
ও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া 
হৃদয় অধিকার পূর্বক, খৃষ্টীয় পাদ্রিসযূহ প্রার্থনামন্দিরে 
গ্রীন্ৰীঈশার মুক্তি-সন্মুখে ধূপ-দীপ দান করিতেছে, অন্তরের ব্যাকু- ' 
লত| কাতর প্রার্থনায় তাহাকে নিবেদন করিতেছে_-এই সকল 
বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল ! ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে 
ফিরিয়। নিরন্তর এ সকল বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন এবং 
্রীপ্লীজগন্মাতার মন্দিরে যাইয়। তীহাকে দর্শন করিবার কথা এক- 
কালে ভুলিয়! যাইলেন ! তিন দিন পৰ্য্যন্ত এ ভাবতরঙ্গ তাহার 
উপর এরূপে প্রভুত্ করিয়। বর্তমান রহিল। পরে তৃতীয় 
দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটী তলে বেড়াইতে বেড়াইতে 


৪৬ 


৩৮৬ আশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস্। 

দেখিলেন, এক অনৃষ্টপূর্বৰ দেব-গনব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থির , 
দৃষ্টিতে তাহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর 

হইতেছেন! ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজাতি- 

শম্ভূত। দেখিলেন, বিশ্রান্ত নয়নযুগলে ইহার মুখের অপুর্ব 

শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা একটু চাপা’ হইলেও 

উহাতে এ সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয়নাই। এ 

সৌম্যমুখমগ্ডলের অপুর্ব দেবভাব দেখিয় ঠাকুর, মুগ্ধ হইলেন 

এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন__-কে ইনি? দেখিতে 

দেখিতে এ মুক্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পুত-হৃদয়ের 
অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি__ ছুঃখযাতনা 


ভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খৃষ্ট ঈশামসি তখন দেব-মানব 
ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া ভীহার শরীরে লীন হইলেন, এবং 
ভাবাবিষ্ট হইয়| বাহাজ্জান হারাইয়| ঠাকুরের মন সগুণ বিরাট- 
ভ্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্য্যন্ত একীভূত হইয়! রহিল: রূপে 
শীশ্ীঈটশার দর্শনলাভ করিয়|। ঠাকুর তাহার অবতারত্বসম্বন্ধে 
নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। .. 
উহার বহুকাল পরে আমরা যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে 
যাইতেছি তখন তিনি একদিন শীত্রীঈশার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া 
ইধসাসদী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, হা রে, তোর! ত 
ঠাকুরের দর্শন কিরূপে বাইবেল পড়িযাছিস্‌, বল্‌ দেখি উহাতে ঈশার 
সত্য বলিয়। প্রমাণিত শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কি লেখা *আছে ?_- 
রঃ তাহাকে দেখিতে কিরূপ ছিল? আমরা 
বলিলাম, ‘মহাশয় এ কথ! বাইবেলের কৌন স্থানে উল্লিখিত দেখি 


সাধকভাবের শেষকথা। ৩৮৭ 


* নাই ; তবে, ঈশা রাহুদি জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
অতএব সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাহার চক্ষু বিশ্রান্ত এবং 
নাসিকা দীর্ঘ টিকাল ছিল নিশ্চয়? ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “কিন্তু 
আমি দেখিয়াছি তাহার নাক একটু চাপা ! কেন এরূপ দেখিয়া- 
ছিলাম কে জানে!” ঠাকুরের এ কথায় তখন কিছু না বলিলেও 
আমরা ভাবিয়াছিলাম তাহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মুর্তি ঈশার বাস্তবিক 
মুত্তির সহিত কেমন করিয়া. মিলিবে? রাহুদি জাতীয় পুরুষ- 
সকলের ন্যার ঈশার নাসিক! টিকাল ছিল। কিন্তু ঠাকুরের শরীর 
রক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন 
সম্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার মধ্যে 
একটীতে তাঁহার নাসিক! চাপা ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে! 

ঠাকুরকে এরূপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় 
ধর্্মমতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়! পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় 
পুর গতি হইতে পারে, শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাহার 
ওহীর ধর্মমত মন্ন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল। সেজন্য এ বিষয়ে 
ঠাহুরেরকথা। আমাদের যাহা জানা আছে তাহ! এখানে 
লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দু 
সাঁধারণে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; 
অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও 
পুজা সর্বকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীত্রীজগন্নাথ- 
সুদ্রা-বলভদ্রূপ ত্রিরতরমুত্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ 
অগ্াপি বর্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজগননাথদেবের 


প্রসাদে ভেনবুদ্ধির লোপ হইয়া -মানবসাঁধারণের জাতিবুদ্ধি বির- 
ক্ৰ ধামের মাহাত্মের কথা শুনিয়া তিনি তথায় 


হিত হওয়া রূপ উ 
কিন্তু তথায় গমন করিলে 


যাইবার জন্য সমুতস্ুক হইয়াছিলেন। 


৬৮৮ শরীপ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ । 
নিজ শরীরনাশের সম্ভাবনা জানিতে পারিরা এবং যোগপৃষ্টি-. 
স্হায়ে শ্রীত্রীজগদম্ার এ বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই 
সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ,* গাঙ্গবারিকে সাক্ষাৎ ব্রঙ্গবারি 
বলির! ঠাকুরের সতত বিশ্বাসের কথা আমরা ইতিপুর্দে উল্লেখ 
করিয়াছি, এ শ্রীজগনাথদেবের প্রসাদী অন্ন গ্রহণে মানবের বিষয়া- 
সক্ত মন তৎক্ষণাৎ, পবিত্র হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাব: ধারণের 
উপযোগী হয়, এ কথাতেও তিনি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। 
" বিষয়ী লোকের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলে 
তিনি উহার পরেই কিঞ্চিৎ গান্দবারি ও “আটুকে" মহাপ্রসাদ 
গ্রহণ করিতেন এবং তাহার শিষ্যবর্গকেও এরূপ করিতে বলিতেন। 
শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে ঠাকুরের বিশ্বাসসম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি 
ভিন্ন আরও একটা কথা আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। ঠাকুরের 
পরম অনুগত ভক্ত মহাকবি শ্ীগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীত্রীবুদ্ধ/- 
বতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন তখন 
ঠাকুর উহ| শ্রবণ করিয়৷ বলিয়াছিলেন, ‘শীগ্রীবুদ্ধদের ঈশ্বরাবতার 
ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবরত্তিত মতে এবং বৈদিক জ্ঞানমার্গে 
কোন প্রভেদ নাই” আমাদিগের ধারণ! ঠাকুর যোগমৃষ্টিসহায়ে 
এ কথা জানিয়াই এরূপ বলিয়াছিলেন। 
জৈনধর্ম্ম-প্রবর্তক তীর্ঘস্করসকলের এবং শিখধন্মাপ্রবর্তক 
গুরু নানক হইতে আরন্ত করিয়া গুরু গোবিন্দ পর্য্যন্ত দশ গুরুর 
অনেক কথা ঠাকুর পরজীবনে জৈন এবং শিখধর্্মাবলম্বীদিগের 
নিকটে শুনিতে পাইয়াছিলেন। উহাতে 


ঠাকুরের জৈন ও শিখ- & ৪ 
তাহার এ সকল জন্প্রদায়-প্রবর্তকের উপরে 


ধৰ্মমতে ভক্তিবিশ্বাস। 


সাধকভাবের শেষকথা। ৬৮৯ 


* দেব দেবীর আলেখ্যের সহিত তাহার গৃহের এক পার্শ্বে মহাবীর 
তীর্থন্করের একটা প্রস্তরময়ী প্রতিমুত্তি এবং শ্রীশ্রীঈশার একখানি 
আলেখ্য স্থাপিত ছিল প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধায় এ সকল 
আলেখ্যের এবং তদ্ভয়ের সম্মুখে ঠাকুর ধূপ ধুনা প্রদান করি- 
তেন। এঁরূপে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিলেও কিন্তু 
আমরা তাহাকে তীর্থক্করদিগের অথবা দশ গুরুর মধ্যে কাহাকেও 
ঈশ্বরাবতার বলিয়া! নির্দেশ করিতে শবণ করি নাই। শিখদিগের 
দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, “উহার সকলে জনক খষির 
অবতার ; শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজধি জনকের মনে 
মুক্তিলাভ করিবার পূর্বের লোককল্যাগ সাধন করিবার কামনা 
উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ 
পর্য্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির 
মধ্যে ধৰ্ম্ম সংস্থাপনপুর্ববক পরত্রন্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত 
মিলিত হইয়াছিলেন ; শিখদিগের এ কথ] মিথ্যা হইবার কোনও, 
কারণ নাই |” 
সে যাহ! হউক, সর্ববসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের কতকগুলি 
অসাধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। এঁ উপলব্ধিগুলির কতকগুলি 
ঠাকুরের নিজ সম্বন্ধে ছিল এবং কতকগুলি - 
রর দা সাধারণ আধ্যাত্মিক বিষয়সম্বন্ধে ছিল। 
ধারণ উগলক্ষিসকলের উহার কিছু কিছু বর্তমান গ্রন্থে আমরা ইতি- 
ছে পুর্বে পাঠককে বলিলেও প্রধান প্রধানগু লর 
এখানে উল্লেখ করিতেছি। সাধনকালের অবসানে ঠাকুর 
্রীপ্রীজগল্মাতার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভাবমুখে থাকিবার কালে 
এ উপলব্ধিগুলির, সম্যক্‌ আর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়। 
নআমাদিগের ধারণা । যোগদৃষ্টিসহায়ে ঠাকুর এ উপলক্ধিসকল 
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প্রত্যক্ষ করিলেও মানক-বুদ্ধিতে এ সকলের কারণ আমরা যতটা 
বুঝিতে পারি তাহাও এখানে পাঠককে বলিব। 
প্রথম_ ঠাকুরের ধারণা হইয়াছিল তিনি ঈশ্বরাবতার,আধিকাঁরিক 
পুরুষ, তাঁহার সাধনভজন অন্যের জন্য সাধিত হইয়াছে ।.আপনাঁর 
__ সহিত অপরের সাধকজীবনের তুলনা করিয়া 
টি টু ঠাকুর তছৃতয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
সাধারণ দৃষ্টিসহায়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। : দেখিয়া- 
ছিলেন, সাধারণ ঈশ্বরসাধক তাঁহার একটা মাত্র ভাবসহায়ে' 
আজীবন চেষ্টা করিয়া তাহার দর্শনলাভ পুর্বর্কক শান্তির 
অধিকারী হয়; তাঁহার কিন্তু এপ. না হইয়া যতদিন 
পর্য্যন্ত তিনি সকল মতের সাধনা না করিয়াছিলেন: ততদিন 
কিছুতেই শান্ত হইতে পারেন নাই এবং প্রত্যেক মতের সাধনে 
সিদ্ধ হইতে তাহার অত্যল্প সময় লাগিয়াছে। কারণ ভিন্ন কার্ধ্ের 
উৎপত্তি অসম্ভব ; পূর্বোক্ত বিষয়ের কারণানুসন্ধানই ঠাকুরকে 
এখন যোগারুঢ় করাইয়া উহার কারণ পূর্বেবাক্ত প্রকারে দেখাইয়া 
দিয়াছিল। দেখাইয়াছিল, তিনি শুদ্ধ- বুদ্ধ-মুক্তশ্বভাব সর্ববশভ্তি- 
মান ঈশ্বরের বিশেষাবতার বলিয়াই তাঁহার এরূপ হইয়াছে !__ 
এবং বুঝাইয়াছিল যে, তাহার অদৃষটপুর্বব সাধনাসমূহ আধ্যাত্মিক 
রাজ্যের নুতন আলোক আনয়ন করিয়া জীবের কল্যাণসাধনের 
জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভাবমোচনের জন্য 
নহে! 
দ্বিতীয়_তীহার ধারণা হইয়াছিল, অন্য জীবের ন্যায় তাঁহার 
মুক্তি হইবে না! সাধারণ যুক্তিসহায়ে একথা বুঝিতে বিলম্ব 
হয় না। কারণ, যিনি ঈশ্বর হইতে সর্ববদাঁ অভিন্ন তাহার অংশ- 
বিশেষ তিনি ত সর্বদাই শুদ্-বুধ-মুক্ত-স্বতাব, তাঁহার অভাব ঝা 
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পরিচ্ছিন্নতাই নাই__অতএব মুক্তি হইবে কিরূপে ? ঈশ্বরের 
(২) জাহার সুজি জীববল্যাণ-সাধনরূপ কর্ম্ম যতদিন থাকিবে 
নাই। , : ততদিন তীহাকেও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া 
উহা করিতে হইবে__অতএব তাহার মুক্তি :কিরূপে হইবে! 
ঠাকুর যেমন বলিতেন, “সরকারী কর্মচারীকে জমীদারীর যেখানে 
গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই ছুটিতে হইবে ।, ঠাকুর 
যোগনৃষ্টিসহায়ে নিজ সম্বন্ধে কেবল এ কথাই জানিয়াছিলেন 
তাহা নহে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম'কোণ নির্দেশ করিয়া আমা- 
দিগকে বারম্থার বলিয়াছেন, আগামী বারে তাঁহাকে এদিকে 
আগমন করিতে হইবে। আমাদিগের কেহ কেহ বলেন, 


তিনি তীহাদিগকে এ আগমনের সময় নিরূপণ করিয়া 


বলিয়াছিলেন, ‘দুইশত বৎসর পরে এদিকে আসিতে হইবে, 

তখন অনেকে মুক্তিলাভ করিবে, যাহার! তখন মুক্তিলাভ না করিবে 
তাহাদিগকে উহার জন্য অনেক কাল অপেক্ষ। করিতে হইবে !? 

তৃতীয়-_-যোগারূঢ় হইয়া!ঠাকুর নিজ দেহরক্ষার কাল বহু 

ৰ জানিতে পারিয়াছিলেন।  দক্ষিণেশ্বরে 

i Ube ,ভ্রীত্রীমাতাগকুরাণীকে একদিন এ বিষয়ে 

তিনি ভাবাবেশে এইরূপে বলিয়াছিলেন_- : 

“যখন দেখিবে যাহার তাহার হাতে খাইব, কলিকাতায় 

রাত্রি যাপন করিব এবং খাছ্ছের অগ্রভাগ অন্যকে পূর্বের খাও- 

য়াইয়। পরে স্বয়ং অবশিক্টাংশ গ্রহণ করিব তখন জানিবে দ্রেহ- 

রক্ষা করিবার কাল নিকটবর্তী হইয়াছে ।»*-_ ঠাকুরের পূর্বেরাক্ত 

কথাগুলি-বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। 
আর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর শ্রীত্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে 


* মহাকবি শ্রীগিরিশচন্্র ঘোষ প্রভৃতি । 


৩৯২ শ্রীীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


বলিয়াছিলেন, শেষকালে আর কিছু খাইব না__কেবল পায়সান্ন * 


খাইব”__উহ্থা সত্য হইবার কথ| আমরা ইতিপুরেরব বলিয়াছি !ঞ 
আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকারের উপলব্ধি- 
গুলি এখন আমরা লিপিবদ্ধ করিব__ 
প্রথম__সর্ববমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ হইয়া ঠাকুরের দৃঢ়ধারণ৷ 
হইয়াছিল, সর্ব ধৰ্ম্ম সত্য_যত মত, তত পথ মাত্ৰ । যোগবুদ্ধি 
এবং সাধারণ বুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে, এ কথা বুঝিয়া- 
ছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ, সকল প্রকার ধর্ম্মমতের 
সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল 
. জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । যুগাবতার ঠাকুরের উহ! প্রচার- 


পূর্বক পৃথিবীর ধর্্দবিরোধ ও: ধর্ম্মগ্রানি নিবারণের জন্যই . 


যে বর্তমান কালে আগমন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, 
কোন ঈশ্বরাবতারই ইতিপু সাধনাসহায়ে 
জা টি এ ূরববক 
যত মত তত পথ । 
জগৎকে এ বিষয়ে শিক্ষ। প্রদান করেন নাই। 
আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়! অবতারসকলের স্থান নির্দেশ 
করিতে হইলে. এ বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে 
" সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয় । 
দ্বিতীয়_দ্বৈত, বিশিফটাদৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়_: 
(6) দ্বৈত, বিশিষ্টান্ৈত সা ঠাকুর বলিতেন, উহার প্রস্পরবিরোধী 
ও অ্বৈত মত মানবকে নহে, কিন্তু মানব মনের অবস্থাসাপেক্ষ | 
সূৰস্থাভেদে অবলদন ঠাকুরের এ প্রকার প্রত্যক্ষ অনন্ত শাস্ত্র বুঝি- 
৮ বু যে, কতদূর সহায়ত! করিবে তাহা 
স্বল্প চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি 
* গুরুভাব, পূর্বার্ধ__২য় অধ্যায়, ৫২ পৃষ্ঠা দেখ। 
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' শাস্ত্রে পূর্বোক্ত তিন মতের কথা খবিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ 
থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাঁধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মমার্গকে 
জটিল করিয়৷ রাখিয়াছে তাহা বলিবার নহে। প্রত্যেক 
সম্প্রদায় খধিগণের এ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং 
উক্তিসকলকে সামনঞ্জন্ত করিতে ন| পারিয়৷ ভাষা মোচড়াইয়া 
উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া! প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছেন!  টীকাকারগণের এপ্রকার চেষ্টার ফলে 
ইহাই দাড়াইয়াছে যে, শাস্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে 
একটা দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়া! থাকে। এ ভীতি হইতেই 
শাস্ত্রে অবিশ্বাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি 
উপস্থিত হইয়াছে ।  যুগাবতার ঠাকুরের সেইজন্য এ তিন 
মতকে অবস্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের এরূপ 
অদ্ভুত সামগ্রস্তের কথা৷ প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঠাকু- 
রের এ মীমাংসা! সর্ববদা স্মরণ রাখ! আমাদিগের শাস্ত্রে প্রবেশা- 
ধিকার লাভের একমাত্র পথ। ঠাকুরের এ বিষয়ক উক্তি স্মরণ 
কর. 

“অদ্বৈত ভাব শেষ কথা জান্বি, উহা বাক্য-মনাতীত উপ- = 
লক্ধির বিষয় ৷” | 

“মন-বুদ্ধি সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পৰ্য্যন্ত বল! ও বুঝা যায়; 
তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য- চিন্ময় নাম, চিন্ময় 
ধাম, চিন্ময় শ্যাম !” 

 «বিষরবুদ্ধিপ্রবল, সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদ- 
পঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম-সংকীর্তনাদি প্রশস্ত ।” 

কর্ম সম্বন্ধেও ঠাকুর এঁরূপে সীমানির্দেশ করিয়া বলিতেন__ 

৪৭ 


৩৯৪ ভ্রীতীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 
“সব্বগুণী ব্যক্তির কর্ম্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়! যায চেন্ট! করিলেও 
(৬) কর্দযোগ অবলম্বনে সে আর কর্ম্ম করিতে পারে না,__-অথবা ঈশ্বর 
সাধারণ মানবের তাহাকে উহ! করিতে দেন না। যথা, গৃহস্থের 
25558 বধূর গর্ভবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম ত্যাগ এবং 
পুত্র হইলে সর্ববপ্রকার গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উহাকে লইয়াই নাড়া 
চাড়া করিয়া অবস্থান। অন্য সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে 
নির্ভর করিয়া সকল কার্ধ্য বড় লোকের বাটার চুকরাণীর মত 
সম্পাদন করার চেষ্টাই কর্তব্য । এরূপ করার নামই কর্ম্মযোগ। 
যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান করা এবং পূৰ্ব্ৰোক্ত রূপে 
সকল কৰ্ম্ম সম্পাদন করা-_ইহাই পথ ৷” 
তৃতীয়_ঠাকুরের উপলব্ধি হইয়াছিল, অতজগদন্বার হস্তের 
যন্তনস্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদর মতের বিশেষভাবে 
অধিকারী নব সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রবর্তিত করিতে হইবে। এ 
(9 উপাঃমহের বিষয়ে ঠাকুর প্রথমে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা 
সদায় বর্ধন. মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে। তিনি 
কামিতে হইব! তখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, প্রীীজগদগথা 
: তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার নিকটে ধর্ম্মলাভ করিতে 
অনেক ভক্ত আসিবে। পরে এ বিষয় যে .বর্ণে বর্ণে 
সত্য হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য । কাশীপুরের বাগানে 
অবস্থানকালে ঠাকুর নিজ ছায়ামূৰ্তি ( 01010214171)? দেখিতে 
দেখিতে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার 
যুত্তি_ইহার পরে এই মু্তিরঞ্ ঘরে ঘরে পুজা হইবে৷” 


* ঠাকুরের বসিয়া সমাধিস্থ থাকিবার মূৰ্তি । 


সাধকভাবের শেষকথা । ৩৪৫ 


চতুর্থ__যোগঘৃষ্টিসহায়ে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা 
বাল হইয়াছিল, “যাহাদের শেষ জন্ম তাহারা 
তাহারা তাহার মত. তাহার নিকটে ধর্ম্মলাভ করিতে) আসিবে !” 
গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে আমাদিগের মতামত আমরা পাঠককে 
অনাত্র 1 বলিয়াছি। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । 
ঠাকুরের সাধনকালের তিনটা বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ 
শান্সরজ্ঞ সাধক পণ্ডিত ‘তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার 
আধ্যাত্মিক অবস্থ! স্বচক্ষে দর্শন পুর্ববক তদ্বিষয়ে আলোচনা 
করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন! পণ্ডিত পদ্মলোচন, ঠাকুর 
তন্ত্রসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন পণ্ডিত 
বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুর বৈষ্ণব তন্রোক্ত সাধনসকলে সিদ্ধিলাভের 
পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন _এবং গৌরী পণ্ডিত, 
RL দিব্যসাধনশ্রীসম্পন্ন ঠাকুরকে সাধনকালের 
সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন অবসানে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পন্ম- 
ভিন্ন সময়ে দেখিয়া যে লোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 
মত প্রকাশ করিয়া- 
দন ‘আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও 
শক্তি দেখিতেছি।” বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত 
ভাষায় স্তব রচনা করিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সন্মুখে তাহার : 
অবতারত্ব কীর্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত এঁরূপে * 
ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, শাস্রে যে সকল উচ্চ আধ্যাত্মিক 
অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে 
সাক্ষাৎ বর্তমান দেখিতেছি, তত্তিন্ন শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ নাই 
এরূপ উচ্চাবস্থাসকলের প্রকাশও তোমাতে বিদ্যমান দেখিতেছি-_ 


+ গুরুভাব-_উত্তরার্্, ৪র্থ অধ্যায়, ১৯৮--২৭* পৃষ্ঠা দেখ । 


৩৯৬ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


তোমার অবস্থা বেদ-বেদান্তাদি শীন্দ্রসকল অতিক্রম করিয়া বন্ু- . 
দুর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি মানুষ নহ, অবতারসকলের যাহ 
হইতে উৎপত্তি হয় সেই বস্তু তোমার ভিতরে রহিয়াছে !? ঠাকুরের 
অলৌকিক জীবনকথা এবং পূর্বেবাক্ত অপূর্ব উপলব্ধিসকলের 
আলোচনা করিয়া! বিশেষরূপে হদয়জম হয় যে, এ সকল 
সাধক পণ্ডিতাগ্রণীগণ তাঁহাকে বৃথা চাটুবাদ করিয়া পূর্বেরোক্ত 
কথাসকল বলিয়া যান নাই। এ সকল পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে 
আগমনকাল নিল্গলিখিত ভাবে নিরূপিত হয় 
দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার অবস্থানকালে প্রীস্রীমাতাঠাকুরাী 
গৌরী পণ্ডিতকে তথায় দেখিরাছিলেন। আবার, মথুর বাবু 
জীবিত থাঁকিবার কালে গৌরী পণ্ডিত যে, দক্ষিণেশ্বরে আগমন 
করিয়াছিলেন একথা আমরা. ঠাকুরের নিকটে শ্রাবণ করিয়াছি। 
অতএব বোধ হয় শ্রীযুক্ত গৌরী সন ১২৭৭ সালের কোন 
সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন পুর্ববক সন ১২৭৯ 
LS সাল পৰ্য্যন্ত ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। শান্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়| নিজ জীবনে 
যাহারা এভ্ঞান পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন এরূপ সাধক 
পণ্ডিতদিগকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের নিরন্তর আগ্রহ ছিল। 
ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণ পূর্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত 
ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ হয় এবং 
মথুর বাবুর দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া তিনি তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে 
আনয়ন করেন। পণ্ডিতজীর বাস ঠাকুরের জন্মভূমির নিকটে 
ইদেশ নামক গ্রামে ছিল। হৃদয়ের ভ্রাতা রামরতন, মথুর বাবুর 
নিমন্ত্রণ পত্র লইয়| যাইয়া শ্ৰীযুত গোরীকান্তকে দক্ষিণেশ্বরের 
শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের সাধনপ্রসূত 


সাধকভাবের শেষকথা । ৩৯৭ 


* অদ্ভুত শক্তির কথা এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমন পূর্ববক ঠাকুরকে 
দেখিয়া তীহার মনে ক্রমে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইয়| তিনি 
বে ভাবে সংসার ত্যাগ করেন সে সকল কথা আমর! পাঠককে 
অন্যত্ৰ বলিয়াছি। 

“রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত” শীর্ষক গ্রন্থে ্রীযুত মধুরের অন্ন- 
মেরু অনুষ্ঠানের কাল সন ১২৭০ সাল বলিয়া নিরূপিত আছে । : 
পণ্ডিত পদ্মলোচনকে এঁকালে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনাইয়। দান গ্রহণ করাইবার জন্য শ্রীযুত মথুরের আগ্রহের কথা 
আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। অতএব বেদান্তবিৎ ভট্টাচাৰ্য্য 
রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঠাকুরের নিকট আগমন- 
কাল সন ১২৭০ সাল বলা যাইতে পারে । 

রিক্ত উত্সবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের 
দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল সহজেই নিরূপিত হয়। কারণ, 
ভৈরবী ত্রঙ্গণী প্রীমতী যোগেশ্বরীর সহিত: এবং পরে ভট্টাচার্য 
যুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণের সহিত দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটাতে 
তাহার ঠাকুরের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা 
আমর! ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। ভ্রাহ্মণীর ন্যায় তিনিও 
ঠাকুরের শরীরমনে ব্ষ্ণবশাস্তোক্ত মহাভাবের লক্ষণসমুয় : 
প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন এবং স্তম্তিতহৃদয়ে শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণীর 
সহিত একমত হইয়া! তাঁহাকে শ্রীগৌরাজদেব পুনরাবতীর্ণ, বলিয়া 
নির্ণয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে পূর্বোক্ত কথাসকল 
শুনিয়া মনে হয় শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের 
মধুরভাব “সাধনে সিদ্ধ হইবার গ্ররে তীহার নিকটে আসিয়া সন 


* গুরুভাব, পূরবার্ঘ-__১ম অধ্যায়, ৩৩:৪১ পৃষ্ঠা দেখ। 


৩৯৮ শ্ীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ৷ 


১২৭৯ সাল পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া- . 


ছিলেন। 
পূর্বেবাক্ত উপলব্ধিসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়! 
ঠাকুরের মনে এক অভিনব বাসনা প্রবলভাবে উদিত হইয়াছিল। 
ঠরুরের নিজ সাঙ্গো- যোগার্ঢ হইয়া পুর্ববপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে 
,পা্গসকলকে দেখিতে দেখিবার জন্য এবং তাহাদিগের অন্তারে নিজ 
বাসনা ও আহ্বান।, 
ব্যাকুল হইয়া! উঠিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “সেই ব্যাকুলতার 
সীমা ছিল না। দিবাভাগে সর্ববকাল এ ব্যাকুলতা হৃদয়ে কৌন. 
রূপে ধারণ করিয়। থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসন্গ 
শুনিয়৷ যখন বিষবৎ বোধ হইত তখন ভাবিতাম তাহারা সকলে 
আসিলে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, 
নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা 
লঘু করিব। . এরূপ প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের আগমনের 
- কথার উদ্দীপনা হইয়া তাহাদিগের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা 
করিতাম__কাহাঁকে কি বলিব, কাহাকে কি দিব এ সকল 
কথা ভাবিয়া! প্রস্তুত হইয়! থাকিতাম। কিন্তু দিবাবসানে যখন 
* সন্ধ্যার সমাগম হইত তখন ধৈর্য্যের বীধ দিয়া এ ব্যাকুলতাকে 
আর রাখিতে পারিতাম না; মনে হইত আবার একট! 
দিন চলিয়া গেল, তাহাদিগের কেহই আসিল না! 
‘যখন দেবালয় আরাত্রিকের শত্খঘণ্টাদি রোলে মুখরিত হইয়া 
উঠিত তখন বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া 
হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে 
“তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে- তোদের না 
দেখে আর থাক্তে পার্চি না রে" বলিয়া চীৎকারে গগন পুর্ণ 


বর্ম্মশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য তিনি বিশেষ 


সাধকভাবের শেষকথা। ৩৯৯ 


* করিতাম! মাতা তাহার বালককে দেখিবার জন্য এরূপ ব্যাকুলতা 
অনুভব করে কি না সন্দেহ, সখা সখার সহিত এবং প্রণয়ি- 
যুগল পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য কখনও এরূপ করে বলিয়া 
শুনি নাই_এত ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল! এরূপ হইবার 
কয়েক দিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে 
লাগিল !” 

এঁরূপে ঠাকুরের ব্যাকুল আহ্বানে ভক্তসকলের দক্ষিণেশ্বরে - 
আগমনের পূর্বের কয়েকটী বিশেষ ঘটন| উপস্থিত হইয়াছিল । 
বর্তমান গ্রন্থের সহিত এসকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ না থাকায় 
আমর! উহাদ্দিগকে পরিশিষ্টমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম । 


ৰ পঁদ্ৰিশ্নিন। 
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পরিশিষ্ট । 


৬যৌড়শীপুক্লার পর হইতে ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তনকলের আগমন পধ্যস্ত 
' ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী। 


আমরা পাঠককে বলিয়াছি, পযোড়শী-পুজ্জার পরে শ্রীএ্রমাতাঠাকুরাণী 
সন ১২৮০ সালের কান্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীগ্রীমার ওঁ স্থানে পৌছিবার স্বল্প কাল পরেই ঠাকুরের 
মধ্যমাগ্রজ শ্ৰীযুত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য জরাতিসার রোগে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। ঠাকুরের পিতার বংশের প্রতোক স্ত্রী 
রামেদরের মৃত্যু । পুরুষের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতা কোনও না কোন 
ভাবে প্রকাশিত ছিল । শ্রীযুত রামেশ্বরের সম্বন্ধে এরূপ অনেক কথা 
আমরা শ্রবণ করিয়াছি। 
রামেশ্বর বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সন্যাসী ফকীরেরা 
দ্বারে আগিয়| যে যাহা চাহিত, গৃহে থাকিলে, তিনি তাহাদিগকে উহা তৎ- 
ক্ষণাৎ প্রদান করিতেন ৷ তাহার আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, রূপে 
কোন ফকীর আসিয়া বলিত, রন্ধনের জন্ত আমার 
ত উদার একটা বোক্নোর অভাব, কেহ বলিত, আমার লোটা 
বা জলপাত্রের অভাব, কেহ বলিত, আমার কম্বলের 
অভাব_রামেশ্বরও এসকল তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহা- 
দিগকে দিত্নে। বাটার যদি কেহ উহাতে আপত্তি করিত, তাহ! হইলে 
শ্ৰীযুত রামেশ্বর তাহাকে শাস্তভাবে বলিতেন,_লইয়| যাউক, কিছু বলিও 
না, আবার এরূপ দ্রব্যাদি কত আসিবে, ভীবনা কি? জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রে রামেশ্বরের সামান্য ব্যুংপত্তি ছিল। . 


২ শত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
দক্ষিণেশ্বর হইতে রামেশ্বরের শেষবার বাটা ফিরিয়া আসিবার কালে 
আর যে তাহাকে তথা হইতে ফিরিতে হইবে না, 
মির একথা ঠাকুর জানিতে পারিরাছিলেন এবং তাহাকে 
হইতে জানিতে পারা ভাবাবেশে বলিরাছিলেন,_-'বাটা যাচ্ছ, যাও, কিন্ত 
ও ভীহাকে সতর্ক স্ত্রীর নিকটে শয়ন করিও না; তাহা হইলে তোমার 
12 প্রাণরক্ষা হওয়া সংশর ! এ কথা ঠাকুরের মুখে 

আমাদিগের কেহ * কেহ শ্রবণ করিয়াছেন। 

রামেশ্বর বাটাতে পৌছিবার কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, তিনি 
পীড়িত। ঠাকুর একথা শুনিয়! হৃদয়কে বলিয়াছিলেন,_“দে নিষেধ মানে 
নাই, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়!» ও ঘটনার পাচ সাত দিন পরেই 
বাদে সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পরলোকে গমন 
রর টা করিয়াছেন! : তাহার মৃত্যুসংবাদে, ঠাকুর তাহার 
সংশয় হইবে ভাবিয়া বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাধাতি লাগিবে বলিয়| 
নি প্রার্থনা ও বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন, এবং মন্দিরে গমন- 
পূর্বক জননীকে শোকের হস্ত হইতে রক্ষ। করিবার 
জন্য শ্রীশ্রীজগদশ্বার নিকটে কাতর-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের 
শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এরূপ করিবার পরে তিনি জননীকে সান্বনা প্রদানের 
জন্য মন্দির হইতে নহবতে আগমন করিলেন এবং সজলনয়নে তাহাকে 
এ দুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “ভাবিয়াছিলাম, মা 
এ কথা শুনিয়া একবারে হতজ্ঞান হইবেন এবং তাহার গ্রাণরক্ষা সংশয় 
হইবে, কিন্ত ফলে দেখিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল! ম! একথা 
শুনিয়া অল্প স্বল্প দুঃখ প্রকাশপুর্বক ‘সংসার অনিত্য, সকলেরই একদিন 
মৃত্যু নিশ্চিত, অতএব শোক কর! বৃথা ইত্যাদি বলিয়। আমাকেই শান্ত 
করিতে লাগিলেন !-_দেখিলাম, তানপুরার কান টিপিয়া থর যেমন চড়া- 
ইয়া দেয়, শ্রীগ্রীজগদশ্বা যেন ্ররূপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া 
রাখিয়াছেন, পাধিব শোক.দুঃখ ওজন্ত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে 


* শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী । 
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+ না! এরূপ দেখিয়া শরীত্রীজগন্মাতাকে বারংবার প্রণাম করিলাম এবং 
নিশ্চিন্ত হইলাম !” 
- রামেশ্বর পাঁচ সাত দিন পূর্বে নিজ মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়া- 
' ছিলেন এবং আত্মীয়গণকে ও কথা বলিয়া নিজ সৎকার ও শ্রাদ্ধের জন্য 
সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন | বাটীর সন্মুখে, একটা ত্বাব 
গাছ কোন কারণে কাটা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,_-ভাল হইল, 
‘আমার কার্যে লাগিবে! মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি শ্রীরামচন্দ্রের 
পূত নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পরে সংজ্ঞা হারা- 
EH ইয়! অরক্ষণ থাকিয়া তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে 
নিক্ধান্ত হইয়াছিল । মৃত্যুর পূর্বে রামেশ্বর আত্মীয়- 
বর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহার দেহটাকে শ্বশীনমধে। অগ্নিসাৎ 
না করিয়া, উহার পার্থের রাস্তার উপরে যেন অগ্রিসাৎ করা হয়। কারণ 
জিজ্ঞাস! করিলে, বলিয়াছিলেন, কত সাধুলোক ওঁ রাস্তার উপর দিয়া 
চলিবে, তাহাদিগের পদরজে আমার সদগতি হইবে। রামেশ্বরের মৃত্যু 
গভীর রাত্রিতে হইয়াছিল। 
পল্লীর গোপাল নামক এক ব্যক্তির সহিত রামেশ্বরের বহুকালাবধি 
বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তাহার মৃত্যুর পরে গোপাল বলিগছিলেন, ও দিন 
এ সময়ে তিনি তাঁহার বাটার দ্বারে, কাহাকেও শব্দ করিতে শুনিয়া 
জিজঞাদা করায় উত্তর পাইয়াছিলেন, ‘আমি রামেশ্বর, গঙ্গান্নান করিতে 
যাইতেছি, বাটীতে ৬রঘুবীর রহিলেন, তীহার সেবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে 
যাহাতে গোল না হয়, তদ্বিষয়ে তুমি নজর রাখিও !” 
গোপাল বন্ধুর আহ্বানে দ্বার খুলিতে যাইয়া পুনরায় 
মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের টে 
নিজবন্ধু গোপালের গুনিলেন, ‘আমার শরীর নাই, অতএব দ্বার খুলিলেও 
সহিত কথোপকথন । তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না!” গোপাল তথাপি 
ডি দ্বার খুলয়। যখন কাহাকেও কোথাও দেখিতে 
পাইলেন না, তখন সংবাদ সত্য কি মিথা। জানিবার জন্য রামেশ্বরের 
বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সত্যসত্যই রামেশ্বরের দেহ- 


ত্যাগ হইয়াছে! 


৪ শরীত্রীরামরৃষ্লীলা প্রসঙ্গ । 


রক্ত র।মলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাহার পিতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের . 
মৃত্যু সন ৯২৮* সালের অগ্রহায়ণের ২৭ তারিখে হইয়াছিল এবং তখন 
তাহার বয়স আন্দাজ ৪৮ বৎসর ছিল । পিতার অস্থিসঞ্চরপূর্বক কলি- 
কাতার নিকটবর্তী বৈগ্থবাটা নামক স্থলে আসিয়া তিনি উহা গঙ্গার 

বিসজ্জন করিয়াছিলেন, পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
ঠাকুরের ভ্রাতুপ্ুত্র নিকটে আসিবার জন্য স্থলে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার 
মনালের দরিদ্র হইয়াছিলেন। পার হইবার কালে বারাকপুরের দিকে 
ঘা নি দৃষ্টি করি৷ দেখিতে পাইয়াছিলেন, মথুর বাবুর পত্নী 
অন্পূর্ণার মন্গির। শ্রীমতী জগদন্ব! দাসী শ্ীত্রীঅন্পপূর্ণা দেবীকে প্রতিটিত 

করিবার জন্য তখন যে মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিতেছিলেন, 
উহার অর্ধেক ভাগ গাথা হইয়াছে । অনন্তর ১২৮১ সালের ৩০ চৈত্র 
ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল তারিখে ও মন্দিরে ৬/দেবী- 
প্রতিষ্ঠা নিন হইয়াছিল। রাদেশ্বরের মৃত্যুর পরে তংপুত্র রামলাল 
দক্ষিণেশ্বরে পৃজ্কের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন। 

মথুর বাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাতায় সিঁদুরিয়াপটি পল্লী-নিবাসী 
শ্রীযুক্ত শত্তুচরণ মল্লিক মহাশয় ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া, তাহাকে 
বিশেষরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন।* শস্তু বাবু ইতিপূর্বে 
্রাহ্মঘমাজ-প্রবন্তিত ধর্ম্মমতে বিশেষ অনুরাঁগসম্পন্ন ছিলেন এবং 

তাহার অজন্র দানের জন্ত কলিকাতাবাসী সকলের 
ঠাকুরের দ্বিতীয় রমদ্‌- পরিচিত হইয়া! উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রতি শস্তু 
দার গীযু্ শতুচরণ বাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি গভীর ভাব 
মল্লিকের কথা। . ধারণ করিয়াছিল এবং মথুর বাবুর ন্যায় তিনি 

* ঠাকুরের ভক্ত সকলের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, তাঁহার! ঠাকুরকে বলিতে : 
শুনিয়াছেন যে, মথুর বাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটি-নিবাসী জীযুক্ত মণিমোহন সেন 
তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জোগাইবার ভার লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণিমোহন তখন 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শরদ্ধাবন্‌ হইয়| উঠিয়াছিলেন এবং সর্বদাই তাহার নিকটে 
গমনাগমন করিতেন। তাঁহার পরে শু বাবু এ সেবাভীর গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আমাদিগের মনে হয়, শত্তু বাবুকে ঠাকুর স্বয়ং যখন তাহার দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া 


নির্দেশ করিয়াছেন, তখন মণি বাবু ঠাকুরের সেবাভার গ্রহণ করিলেও, অধিক কাল 
উহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। 
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» তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের যখন যাহা কিছুর 
অভাব হইত, জানিতে পারিলে শল্তু বাবু এখন হইতে ততসমস্তই পুরণ 
করিতে আনন্দিত হইতেন শ্রীযুক্ত শম্ভু ঠাকুরকে “গুরুজী” বলিয়া 
সম্বোধন করিতেন । ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, 
“কে কার গুরু ?-তুমি আমার গুরু!” শত্তু কিন্ত ছাড়িতেন না, 
ঠাকুরকে চিরকাল এরূপেই সম্বোধন করিয়াছিলেন । ঠাকুরের দিব্য- 

সঙ্গগুণে শ্রীধুক্ত শভু যে; আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে 
গাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাহার ধর্ধবিশ্বীসসকল যে, পুর্ণতা 
এবং সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাহার ঠাকুরকে এরূপ সম্বোধনে 
হৃদয়ঙ্গম হয়। শস্তু বাবুর পত্রীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে 
হৃদয়ের পুজা! অর্পণ করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে, 
তাহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে নিজালয়ে লইয়। বাইয়া যোড়শোপচারে 
তাহার শ্রীচরণ পুজা করিতেন । 

শ্ীপ্রীমাতাঠাকুরাণীর, দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন বোধ হয় সন 
১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল। পূর্বের স্তায় তখন তিনি 
নহবতের ঘরে ঠাকুরের জননীর সহিত বাস করিতে থাকেন। শত্ু 
বাব প্রথা জানিতে পারিয়া, সঙ্ধীর্ণ নহবতঘরে তীহার থাঁকিবার কষ্ট 
হইতেছে অনুমান করিয়া, দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সন্নিকটে কিছু জমী 
২৫০২ টাকা প্রদীনপুর্ববক মৌরসী করিয়া লন এবং তদুপরি একখানি, 
সুপরিসর চালা ঘর বীধিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। তখন কাণ্তেন উপাধি- 
প্রাপ্ত নেপাল-রাজসরকারের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয় 

বর নিকট গদনাগমন করিতেছেন এবং তাহার প্রতি বিশেষ 
শ্রদ্ধাসম্পর হইয়া উঠিয়াছেন। কাণ্তেন বিশ্বনাথ উক্ত ঘর করিবার 
সল্প শুনিয়া; উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে, দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 
কারণ, €নপাল-রাজসরকারের নেপালী সাল কাষ্ঠের -কারবারের ভার 
তখন তাঁহার হন্তে ন্যস্ত থাকায়, উহা দেওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ ব্যর- 
সাধ্য ছিল না।: গৃহনির্্াণ আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত বিনাথ গঙ্গার 

* অপর পারে বেলুড়গ্রামস্থ তাহার কাঠের গদী হইতে তিনখানি সালের 


৬ শীস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 
চকোর, পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রে গঙ্গায় বিশেষ প্রবলভাবে জোয়ার 
আসার উহার একখানি ভাসিরা গেল। হৃদয় 
জট নাতে উহাতে অন্ত হইয়া। ী্ীমাকে 'ভাগাহীনা” বলিয়া 
কাণ্ডেনের এ বিষয়ে বসেন। সে যাহা হউক, কাঠ ভাগিয়া যাইবার 
₹ লাহাষ্য। এ গৃহে কথ শুনিয়া, কাণ্ডেন আর একখানি কাঠ পাঠাইয়া 
তি দিয়াছিলেন এবং গৃহনিন্াণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। 
অতঃপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উক্ত গৃহে যাইয়| প্রায় বংসরকাল বাস 
করেন। গৃহকম্মে সাহায্য করিবে এবং সর্বদা শ্রীত্রীমার সঙ্গে থাকিবে 
বলিয়া, একটী রমণীকে তখন নিযুক্ত! করা হইয়াছিল। রীনা : 
এই গৃহে রন্ধনাদি করিয়া, ঠাকুরের জন্য খাগ্যাদি প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং তাহার ভোজনান্তে এখানে ফিরিয়া 
আদিতেন। ঠারুরও তাহার তত্বাবধানের জন্ত দিবাভাগে কোন 
সময়ে এ গৃহে আগমন করিতেন এবং কিছুকাল তাহার নিকটে থাকিয়া 
পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আিতেন। একদিন কেবল এ নিরমের ব্যতিক্রম 
হইয়াছিল। সেদিন অপরাহে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার নিকটে আগমনমান্র 
গভীর রাত্র পর্যন্ত এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল বে, মনরে ফিরিয়। 
আসা একেবারে অসম্ভব হইয়। পড়িল। সুতরাং ঠাকুর সে রাত্রি তথায় 
বাস করিতে বাধা হইলেন। শ্রীগ্রীম৷ ঝোল ভাত, রাধিয়। দিলেন এরং 
ঠাকুর উহ! ভোজন করিয়া! ও গৃহেই বিশ্রাম করিলেন। 
এক বৎসর এ গৃহে এরূপে বাস করিবার পরে শীশ্রীমাতাঠাকুরাণী 
আমাশয় রোগে কঠিনভাবে আক্রান্ত হইলেন। শস্তুবাবু তাহাকে 
আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষ যত্ব করিতে লাগিলেন। তাহার নিয়োগে 
প্রমাদ ডাক্তার এই সময়ে শরীশ্রীমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একটু 
এ গৃহে বামকালে আরোগ্য হইলে, শরীপ্রীম। পিত্রালয় জয়রামবাটা গ্রামে 
শীত্রীমার কঠিন পীড়া ও গমন করিলেন । সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালের আশ্বিন 
জয়রামবাঁটাতে গমন। মাসে ও ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তথায় 
যাইবার স্বন্নকাল পরে পুনরায় তিনি ওর রোগে শয্যাশায়িনী হইলেন। 
ক্রমে উহার এত বৃদ্ধি হইল যে, তাহার শরীর-রক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়া 
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* উঠিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুজ্যপাদ পিত! শ্রীরামচন্্র তখন মানব 
*  লীল! সম্বরণ করিয়াছেন, স্থতরাং ঠাহার জননী এবং ভ্রাতুবর্গই তাহার 
যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর এ সময়ে তাহার 
নিদারুণ পীড়ার কথ! শুনিয়। হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, “তাইত রে হদে, 
ও (ভ্রীশ্রীম।) কেবল আদ্ৰে আর যাবে, মনুয্যঞ্জন্মের কিছুই করা 
হবে না!' 
রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন শ্রীত্রীমার প্রাণে 
৬দেবীর নিকট হত্যা-প্রদানের কথা উদিত হইল এবং জননী এবং 
টা ভ্রাতুগণ জানিতে পারিলে শী বিষয়ে বাধ! প্রদান 
হত্যাদান ও উষধপ্রাপ্তি। করিতে পারে ভাবিয়া, তিনি কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া! গ্রাম্য দেবী ৬সিংহবাহিনীর মাড়ে (মন্দিরে ) 
যাইয়া প্র উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশন করিরা পড়িয়া রহিলেন। কয়েক 
ঘণ্টাকাল এরূপে থাকিবার পরেই ৬দেবী প্রসন্ন হইয়| তাহাকে 
আরোগ্যের জন্য ষধ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। 
৬দেবীর আদেশে উক্ত উধধ সেবনমাত্রেই তাহার রোগের শাস্তি 
হইল এবং ক্রমে তাহার শরীর পূর্বের স্তায় সবল হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমার 
হত্য-প্রদা পূর্বক গুষধপ্রাপ্তির কাল হইতে এ দেবী বিশেষ জাগ্রতা 
বলিয়। চতু্পার্থের গ্রামদমূহে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
প্রার চারি বদর কাল ঠাকুর এবং ্রীশ্রীমার এরূপে সেবা করিবার . 
পরে শম্ভু বাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পীড়িতাবন্থার ঠাকুর তাহাকে 
একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, “শজ্ভুর 
প্রদীপে তৈল নাই! ঠাকুরের কথাই সত্য হইল_বহুমূত্র রোগে 
বিকার উপস্থিত হইয়া! শ্রীযুত শল্তু শরীর রক্ষা 
মৃত্যুকালে শত্ু বাবুর করিলেন। শ্তুবাবু পরম উদার ও তেজস্বী ঈশ্বর- 
নির্ভীক আচরণ। ভক্ত ছিলেন। পীড়িতাবস্থাতে তাহার মনের প্রস- 
র্তা এক দিনের জগ্তও নষ্ট হয় নাই।, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ক্ণে তিনি 
হৃদয়কে হুটচিত্তে বলিয়াছিলেন, “মরণের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র চিন্তা 
নাই, আমি পুটুলি পাট্ণ। বেধে প্রস্তুত হ'য়ে ৰ’দে আছি!” শ্ব 


খ 


৮ জীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


বাবুর সহিত পরিচর হইবার বহুপূর্কে ঠাকুর যোগারূঢড় অবস্থায় দেখিয়া- 
ছিলেন, শ্রীশ্রীজগদন্বা শ্তুকেই তাহার দ্বিতীয় রসদ্দার-রলূপে মনোনীত 
করিয়াছেন, এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া 
লইয়াছিলেন। : 

পীড়িত! হইয়া শরীপ্রীদাতাঠাকুরাণী পিত্রালয়ে যাইবার কয়ের মান 
পরে ঠাকুরের জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হউয়াছিল। 
সন ১২৮২ সালের ১৬ই ফান্তন তারিখে, ঠাকুরের. জন্মতিথির দিবসে 

তাহার জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী ইহলোক পরি- 
ঠাকুরের জননী চন্্রমণি ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৯:৯৫ 
পেশী, পবা ও- বৎসর হইয়াছিল এবং উহার কিছুকাল পূর্ব হইতে 
হা সার আক্রমণে তাহার ইন্জিয় ও মনের শক্তিদমূহ 
অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছিল। তাহার; মৃত্যুসংবাদ আমর! হৃদয়ের 
নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিতেছি__ 

ও ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্বে হৃদয় কিছুদিনের জন্য অবসর 
লইয়া বাটা যাইতেছিল। যাত্রা করিবার পূর্বে একটা অনির্দেশ্য আশঙ্কায় 
তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া তাহার কিছুতেই 
যাইতে ইচ্ছা হইল না । ঠাকুরকে,উহা নিবেদন করায় তিনি বলিলেন, তবে 
যাইয়া কাজ নাই। উহার পরে তিন দিন নিরিপলে কাটিয়া গেল। 

ঠাকুর প্রত্যহ তাহার জননীর নিকট কিছুকালের জন্য যাইয়া তাহার 
সেবা স্বহস্তে যথাসাধ্য সম্পাদন.করিতেন। হৃদয়ও এরূপ করিতেন; এবং 
কালীর মা” নায়ী চাক্রাণী দিবাভাগে প্রায় সর্বদা বৃদ্ধার নিকটে থাকিত। 
হৃদয়কে বৃদ্ধা ইদানীং দেখিতে পারিতেন না ! অক্ষয়ের মৃত্যুর সময় হইতে 
বার মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, হদয়ই অন্যকে মারিয়া 
ফেলিয়াছে এবং ঠাকুরকে ও. তাহার পত্থীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছে ! সেজন্য বৃদ্ধা ঠাকুরকে কখন কখন সতর্ক করিয়া দিতেন, 
বলিতেন--“দবদুর কথা কখন শুনিবি ন11” জরাজীর্ণ। হইয়া বৃদ্ধার বুদ্ধি 
ভ্রংশের পরিচয় অন্য নানা বিষয়েও পাওয়া যাইত ৷ যথা,--দক্ষিণেশ্বর- 
বাগানের সগ্নিকটেই আলমবাজারের . পাটের কল। মধ্যাঙ্নে ্ কলের 
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*কন্মুচারীদিগকে কিছু ক্ষণের জন্য ছুটি দেওয়| হয় এবং অর্দ ঘণ্টা কাল বাদে 
বাশী বাজাইয়া পুনরায় কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কলের বাঁশীর আও- 
য়াজকে বৃদ্ধা /বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং যত- 
ক্ষণ না এ ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, ততক্ষণ আহারে বদিতেন না। ' বিষয়ে 
অনুরোধু করিলে বলিতেন--এখন কি খাব গো, এখন শ্রীশ্রীলক্মীনারা- 
য়ণের ভোগ হয় নাই, বৈকুগ্ঠে শঙ্খ বাজে নাই, এখন কি খাইতে আছে ? 
কলের যেদিন ছুটি থাকিত, সেদিন বাশী বাজিত না, বৃদ্ধাকে আহারে 
বসান সেদিন বিষম মুস্কিল হইত; হৃদয় এবং ঠাকুরকে এদিন নানা উপায় 
উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধাকে আহার করাইতে হইত ! 
সে যাহা হউক, চতুর্থ দিবস সমাগত হইল, বৃদ্ধার অন্ুস্থতার কোন 
চিহ্ন দেখা গেল না। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর তাহার নিকট গমনপূর্ববক 


" তাহার পূর্বজীবনের নানা কথার উত্থাপন ও গল্প করিয়া বৃদ্ধার মন 


আনন্দে পূর্ণ করিলেন । রাত্রি ছুই প্রহরের সময় ঠাকুর তাহাকে শয়ন 
করাইয়। নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। S 

পরদিন প্রভাত হইয়| ক্রমে আটটা বাজিয়৷ গেল, বৃদ্ধা তথাপি ঘরের 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন না। কালীর মা” নহবতের উপ- 
রের ঘরের দ্বারে যাইয়া অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু বৃদ্ধার সাড়া 
পাইল না। দ্বারে কান পাতিরা. শুনিতে পাইল, তাহার গলা হইতে কেমন 
একটা বিকৃত রব উখ্িত হইতেছে । তখন ভীত হইয়া সে, ঠাকুর ও 
হৃদয়কে প্রবিষর নিবেদন করিল। হৃদয় যাইয়া কৌশলে বাহির হইতে 
দ্বারের অর্গল খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধ! সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। 
তখন কবিরাঁজী ওষধ আনিয়া হৃদয় তাহার জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে লাগিল 
এবং মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া দুগ্ধ ও গঙ্গাজল তাহাকে পান করাইতে 
লাগিল। তিন দিন প্রভাবে থাকিবার পরে বৃদ্ধার অন্তিম কাল উপস্থিত 
দেখিয়া, তীহ্বাকে অন্তজলি করা হইল এবং ঠাকুর ফুল, চন্দন ও তুলসী 
লইয়া তাহার পাদপদ্বো অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সন্যাসী ঠাকুরকে 
উহা করিতে নাই বলিয়া ঠাকুরের ভ্রাতুপুত্র রামলাল তাহার নিয়োগে 
বৃদ্ধার দেহের সৎকার করিল। অনন্তর অশোচ উত্তীর্ণ হইলে, ঠাকুরের 


৩৩ শী্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
নির্দেশে রামলালই বৃষোৎসর্গ করিয়া ঠাকুরের জননীর শ্রাদ্ধক্রিয়া 
যথারীতি সম্পাদন করিল। 
মীতৃবিয়োগ হইলে, ঠাকুর শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সন্যাস গ্রহণের 
মধ্যাদা রক্ষা করিয়া অশৌচগ্রহণাদি কোন কাধ্য করেন নাই। জননীর 
পুত্রোচিত কোন কাৰ্য্য করিলাম না ভাবিয়া একদিন তিনি তর্পণ করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি ভরিয়! জল তুলিবামাত্র ভাবাবেশ উপ- 
স্থিত হইয় তাহার অনুলিসকল অসাড় ও অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল নত হইতে 
৩১. তর 
রগ ন গিয়াছিল। বারম্বার চেষ্টা করিয়াও তখন তিনি 
টি বয়ে কৃতকাৰ্য্য হয়েন নাই এবং দুঃখিত অন্তরে 
যাইয়া তৎকরণে অপা- ক্রন্দন করিয়া, পরলোকগতী জননীকে 'নিজ অসামর্থ্য 
রর নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে 
শুনিয়াছিলেন, গলিত-ক্্ম অবস্থা হইলে অথবা 
আধ্যাত্মিক উন্নতিতে স্বভাবতঃ কৰ্ম্ম উঠিয়া যাইলে এরূপ হইয়া থাকে; 
শান্্রবিহিত কর্ধান্ষ্ঠান না করিতে পারিলেও, তখন এঁরপ ব্যক্তিকে 
দোষ স্পর্শে না। 
ঠাকুরের মাতৃবিয়োগের একবৎসর পুর্বে শরীতীজগদন্বার ইচ্ছায় তাহার 
জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮১ সালের চৈত্র 
7১7৮ মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ 
দিতির মাসে ঠাকুরের প্রাণে ভারতবর্ষীয় বাহ্মসমাজের নেত 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার বাসনা 
উদয় হইয়াছিল। যোগারঢ় ঠাকুর উহাতে শরীপ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়া- 
ছিলেন এবং শ্রীযুত কেশব তখন কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে 
বেলঘ'রে নামক স্থানে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন মহাশয়ের উদ্ভানবাটিকাঁয় 
সশিষ্যে সাধনভজনে নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া, হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া 
গু উদ্ভানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, তাহারা 
কাণ্ডেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন. এবং 
অপরাহ্ন আন্দাজ. এক ঘটিকা, সময় ও স্থানে পৌছিয়াছিলেন। 
ঠাকুরের পরিধানে সে-দিন একখানি লালপেড়ে কাপড় মাত্র ছিল এবং 


পরিশিষ্ট । ১১ 
- উহার কৌচার খুঁটুটা তাহার বাম স্বন্ধোপরি লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে 
ঝুলিতেছিল। 
গাড়ী হইতে নামিয়! হৃদয় দেখিলেন, শ্রীযুক্ত কেশব অন্ুচরবর্গের 
সহিত উদ্যানমধ্যস্থ পুদ্ধরিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আছেন। অগ্রসর 
হইয়া তিনি তাহাকে নিবেদন করিলেন “আমার 
মাতুল হরিকথা ও হরিগুণগান শুনিতে বড় ভাল- 
, বাসেন এবং উহা শ্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে 
তাহার সমাধি হইয়৷ থারে; আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুখে 
ঈশ্বরগুণান্থুকীর্তন শুনিতে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ 
পাইলে তাহাকে এখানে লইয়া আসিব।» : শ্রীযুত কেশব সম্মতিগ্রকাশ 
করিলে, হৃদয় গাড়ী হইতে ঠাকুরকে নামাইয়! সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত 
হইলেন। কেশব প্রভৃতি সকলে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ 
উদগ্রীব হইয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া এখন স্থির করিলেন, ইনি সামান্ত 
ব্যক্তি মাত্র। 018 
ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘বাবু তোমরা নাকি 
ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাক। ওঁ দর্শন কিরূপ, তাহা জানিতে বাসনা, 
'সেজন্ত তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।” এঁরূপে সংগ্রসঙ্গ আরব্ধ 
হইল। ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুত কেশব কি বলিয়া ছিলেন, 
তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তকিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যে, “কে জানে মন . 
কালী 'কেমন-_ষড় দর্শনে দর্শন মিলে না"রূপ রামপ্রসাদী সঙ্গীতটী 
গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, একথা আমরা হৃদয়ের নিকট 
শ্রবণ করিয়াছি! ঠাকুরের ভাবাবস্থা দেখিয়া তখন কেশব প্রভৃতি 
সকলে উহাকে ‘আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই? 
ভাবিযাছিলেন, উহা একট! মিথ্যা ভাগ বা মন্ডিষ্কের বিকার: প্রহুত। 
a = সে যাহা হউক, ঠাকুরের বাহচৈতন্য আনয়নের জন্ত 
কেশবের সহিক্ত ' হৃদয় তীহীর কর্ণে এখন প্রণব শুনাইতে লাগিলেন 
প্রথমীলাপ |... এবং উহ: শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর 
হস্তে উজ্জল হইয়া উঠিল। এরূপে অর্দবাহাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর 


বেলঘরিয়। উদ্যানে 
কেশব। 


১২ ীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 
এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিহ়সকল সামা সামা দৃষ্টান্ত সহায়ে 
এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলে মুগ্ধ হইয়! তাহার 
মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন! স্নানাহারের সময় অতীত হইয়া ক্রমে 
পুনরায় উপসনার সমর উপস্থিত হইতে বসিয়াছে, সেকথা কাহারও মনে 
হইল না! ঠাকুর তাহাদিগের এ প্রকার ভাব দেখিয়। বলিয়াছিলেন, 
“গরুর পালে অন্ত কোন পশু আসিলে, তাহারা তাহাকে গুঁতাইতে 
যায়, কিন্তু গরু আসিলে গা চাটাচাটি করে_ আমাদের আজ সেইরূপ 
হইয়াছে।” অনন্তর কেশবকে সম্বোধন করিয়। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 
“তোমার ল্যাজ_ খনিয়াছে!” শীত কেশবের অনুচরবর্গ ও কথার 
অর্থ হবদ়ঙ্গম করিতে ন! পারিয়া যেন অনন্থষ্টি হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর 
তখন এ কথার অর্থ বুঝাইরা৷ সকলকে মোহিত করিলেন। বলিলেন, 
“দেখ, ব্যাঙ্গাচির যতদিন ল্যাজ, থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে 
উঠিতে পারে না) কিন্ত ল্যাজ, যখন খসিয়া পড়ে, তখন জলেও থাকিতে 
পারে, ড্যাঙ্গাতেও বিচরণ করিতে পারে__সেইরূপ মাঙ্গষের যতদিন 
অবিষ্ঠারপ ল্যাজ. থাকে, ততদিন সে সংসারজলেই কেবল থাকিতে 
পারে; এ ল্যাজ, খসিয়া পড়িলে, সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই 
ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে । কেশব তোমার মন এখন রূপ 
হইয়াছে, উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে 
পারে!” এীরূপে নানাপ্রসঙ্গে অনেক ক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর 
সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। 
ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে শীত কেশবের মন তাহার প্রতি 
এতদুর আক্ষষ্ট হইয়াছিল যে, এখন হইতে তাহার দেহরক্ষার কিছুকাল 
পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রায়ই ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া কৃতাৰ্থ হইবার 
জন্য দক্গিণেশ্বর মন্দিরে আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাহার 
কলিকাতার “কমল কুটার, নামফ বাটাতেও লইয়া 
11৮ যাইয়। তাহার দিব্যসঙ্গ লাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান্‌ 
০ বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সম্বন্ধ, ক্রমে 
এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে কয়েক দিন 


Ne 
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_ দেখিতে ন! পাইলে উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন; তখন ঠাকুর 
কলিকাতায় তীহার নিকটে উপস্থিত হইতেন অথবা শ্রীযুত কেশব দক্ষিণে- 
. শ্বরে আগমন করিতেন। তত্তিনন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় প্রতি বৎসর 
ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়। অথবা ঠাকুরকে লইয়া যাইয়া তাহার 
সহিত ঈশ্বর প্রসঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাকে প্রীযুত কেশব এ 
উত্সবের অদ্গমধ্যে পরিগণিত করিতেন। এরূপে কতবার ও সময়ে 
তিনি জাহাজে করিয়। কীর্তন করিতে করিতে স্বদলবলে দক্ষিণেশ্বরে 
আগমনপূর্ববক ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়। লইয়া তাহার. অমৃতময় উপদেশ 
শুনিতে শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়াছেন। 
দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে শ্রীবুত কেশব শাস্ত্রীয় প্রথা স্মরণ করিয়া 
কখন রিক্তহন্ডে আসিতেন না, ফলমূলাদি কিছু আনয়নপূর্ব্ক ঠাকুরের 
সন্মুখে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিষ্যের ন্যায় 
নি ate তাহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত 
হইতেন। ঠাকুর রহস্ত করিয়া তাহাকে এক সময়ে 
বলিয়াছিলেন, “কেশব তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে 
কিছু বল।” অযুত কেশব তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, 
“মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে বসিব! আপনি 
বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের দুই চারিটী কথা লোককে বলিবা- 
মাত্র তাহারা মুগ্ধ হয়! - 
ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্গিণেশ্বরে বুঝাইরাছিলেন যে, ব্রন্গের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে মগে ব্ৰহ্মশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে 
হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্বদা অভেদ ভাবে 
ঠাকুরের কেশবকে_ অবস্থিত। প্রয়ুত কেশব ঠাকুরের এ কথা অঙ্গীকার 
১ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঠাকুর তীহাকে বলেন যে, 
বান্‌, তিনে এক, একে ব্ৰহ্ম ও ব্ৰহ্মশক্তির সম্বন্ধের স্যার ভাগবত, ভক্ত ও 
তিন__বুঝান। ভগবান্‌ রূপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিত্যযুক্ত__ভাগব্ত 
ঃ ভক্ত, ভগবান্‌, তিনে এক, একে তিন। কেশব 


তাহার এ কথা বুঝিয়া উহাও অঙ্গীকার" করিয়া লইলেন। অতঃপর 


ন শরীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ৷ 


ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, গুরু, কৃষ্ণ, ও বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন__ 
তোমাকে এখন একথা বুঝাইয়। দিতেছি।” কেশব তাহাতে কি চিন্তা করিয়া 
বলিতে পারি না, বিনয়নত্রবচনে বলিলেন, ‘মহাশয়, পূর্বে যাহা বলিয়া- 
ছেন, তাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, অতএব 
বর্তমান প্রসঙ্গ এখন আর উত্থাপনে প্রয়োজন নাই ঠাকুরও তাহাতে 
বলিলেন, “বেশ, বেশ এখন ও পর্যন্তই থাক্‌.” . এরূপে পাশ্চাত্যভাব- 
ভাবিত অযুত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্য সঙ্গণাভে জীবনে বিশেবালোক 
উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্শের সার রহন্ত দিন দিন বুঝিতে 
পারিয়। সাধনার নিমগ্ন হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার 
পর হইতে তাহার ধর্মমত দিন দিন পরিবন্তিত হওয়ায় কথ! বিশেষরূপে 
হৃদয়ঙ্গম হয়। ণ 
আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হইতে উখিত হইয়া ঈশ্বরকে 
নিজ সর্বস্ব বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার 


বিরুবপক্ষীরেরা আপনাদিগকে পৃথক 
করিয়| সাধারণ সমাজ নাম দিয় অন্ত এক নুতন সমাজের স্থ্টি করিয়া 
বসে। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়| সামাজিক সামান্য বিষয় লইয়| উভয় 
পক্ষীয়গণের এরূপ বিরোধ শ্রবণে মন্্াহত হইয়াছিলেন।. কন্যার বিবাহ- 


‘যোগ্য বয়স সম্বন্ধীয় ব্রাহ্গসমাজের নিয়ম গুনিয়| তিনি বলিয়াছিলেন, 


১৮৮ খৃষ্টানদের এই মার্চ্জ ‘জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈখ্ররেচ্ছাধীন ব্যাপার ৷ উহ 


কুচবিহার বিবাহ এ দিগকে কঠিন নিয়মে নিবন্ধ কর! চলে না; কেশব 


আধ্যাত্সিক কেন এরূপ করিতে গিয়াছিল ! কুচবিহার-বিবাহের 
তা লাভ। বিবাহ কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে যদিকেহ শ্রীমুত কেশবের 
নদে ঠাকুরের মত।  নিন্দাবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তরে 
বলিতেন, কেশব উহাতে নিন্দনীর এমন কি করিয়াছে? কেশব সংসারী, 


নিজ পুত্রকন্যাগণের যাহাতে কল্যাণ ই, তাহা করিবে না? সংসারী 
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২ ব্যক্তি ধৰ্ম্মপথে থাকিয় এরূপ করিলে নিন্দার কথা কি আছে? কেশব 


উহাতে ধর্ণহানিকর কিছুই করে নাই, পরন্ত পিতার কর্তব্য পালন. 


করিয়াছে। “ঠাকুর এরূপে সংসারধর্থের দিক দিয়া দেখিয়া কেশবক্কৃত 
ও ঘটন। নির্দোষ বলিয়া সর্বদা প্রতিপন্ন করিতেন। সে যাহা হউক, 
কুচৰিহার-বিবাহ-রূপ ঘটনায় বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়| শ্ীযুত কেশব 
যে আপনাতে আপনি ডুবিয়। দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রগর 
হইয়া ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীঘুক্ত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাস! প্রাপ্ত 
হইয়া এবং তাঁহাকে দেখিবার বহু অবসর পাইয়াও কিন্তু তাহাকে, সম্যক্‌ 
বুঝিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কারণ দেখা যায়, একপক্ষে তিনি ঠাকুরকে 
জীবন্ত ধর্মমমু্তি বলয়! জ্ঞান করিতেন_ নিজ বাঁটাতে 
ঠাকুরের ভাব কেশব লইয়| যাইয়া তিনি যেখানে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও 


পূর্পে  ধরিতে সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতেন সেই সকল স্থান . 


পারেন নাই। ঠাকুরের ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়া আশীর্বাদ করিতে বলিয়া- 
সম্বন্ধে কেশবের দুই 
ছিলেন, যাহাতে এ সকল স্থানের কোথাও অবস্থান 
প্রকার আচরণ। 
। করিয়া তাহার মন ঈশ্বরকে ভুলিয়। সংসারচিন্ত। না 
করে-_আবার যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্ত। করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে 
লইয়া যাইয়া তাহার শ্রীপাদপন্নে পুষ্াঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন * 
দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ববক জিয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম 
করিতে আমাদিগের অনেকে তাহাকে দেখিয়াছে। F 
সেইরূপ অন্তপক্ষে আবার দেখা গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের 'সর্বব ধর্ম্ম 
সত্য -যত মত, তত পথচরূপ বাক্য সম্যক লইতে না পারিয়া, নিজ 
বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্ম্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ 
নববিধান ও ঠাকুরের এবং অসারভাগ পরিত্যাগপুর্বক 'নববিধান” আখ্যা 
মত, দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 


ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে 


+ শ্রীযুক্ত বিজয়ক গোদ্বাসী মহাশয়ের নিকটে আমরা এই ঘটনা শুনিয়াছি। 
গ 


১৬ জীশ্রীরামকৃষ্ছলীলা প্রসঙ্গ । 


হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্ৰীযুত কেশৰ ঠাকুরের সর্ব্বর্দ্মমত-মধব্বীয় চরম মীমাংদাটীকে ” 
এরূপ আংশিক ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন । 
পাশ্চাত্যবিগ্। ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আনিয়া ভারতের প্রাচীন 


' কিন্তু ঠাকুরের আবির্ভাবের পুবে তাহাদিগের কেহই 
এবিষয়ের সম্পূর্ণ সমাধান করিয়। যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর নিজ জীবনে 


লেন যে, এ ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের রীতি, নীতি, 
সত্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় দণ্ডায়মান থাকিয়। প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরব- 


ধর্ম যে মানবকে কতদূর উদার করিতে পারে, তাহা ঠাকুর নিজ ভীবনী- 
দর্শে দেখাইয়া যাইলেন এবং 
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 ধৰ্ম্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্ম্মবিরোধ 

নাশপুর্বক কোন্‌ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্বকাল, প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া রহিয়াছে এব" ভবিষ্যতে থাকিবে, তদ্বিষয়েরও নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। 

সে যাহা হউক, শ্ৰীযুত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা যেকি 

রর অদ্ভূত ছিল, তাহা আমরা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানু- 

কেশবের দেহত্যাগে যারী মাসে কেশবের শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের 

ঠাকুরের আচরণ। আচরণে সমাক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ঠাকুর 

বলিয়াছিলেন, “ও সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি তিন দিন শয্য। ত্যাগ 

করিতে পারি নাই ; মনে হইয়াছিল, যেন আমার একটা! অঙ্গ পড়িয়া 


গিয়াছে!” 
কেশবের সহিত প্রথম পরিচয়ের পরে ঠাকুরের জীবনের অন্য একটা 


ঘটনার এখানে উল্লেখ করিয়া আমর! বর্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি 
করিব । ঠাকুরের এ সময়ে শ্রীত্রীচৈতন্যদেবের সর্ধজনমোহকর নগর- 
সন্বীর্ভন দেখিতে বাসনা হইয়াছিল। শ্রীত্রীজগদ্বা তখন তাঁহাকে নিয়- 
লিখিত ভাবে এ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলেন_নিজ গৃহের 
বাহিরে দীড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটার দিক হইতে এ অদ্ভুত . 
সন্কীর্ভন-তরঙ্গ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর-উদ্ধানের প্রধান 
ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে; 
দেখিলেন, নবদীপচন্্র্রীত্ীগৌরাঙগদেব, ্রীনিত্যাননদ ও ভীঅদ্বৈত প্রভুকে 
সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া এ জন্তরঙ্গের 'ধ্যভাগে ধীরপদে 
আগমন করিতেছেন এবং চতুলপাশ্বন্থ সকলে তাহার 
58 প্রেমে ভাবতন্সর হইয়া কেহ বা অবশ ভাবে এবং 


গ্রীগোরাঙ্গদেবকে 
দর্শন! কেহ বা উদ্দাম তাওবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস 
প্রকাশ করিতেছে! এত জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে, লোকের 
যেন আর অন্ত নাই। এ অদ্ভুত সঙ্ধীর্তনদলের ভিতর কয়েকখানি মুখ 


স্ৃতিপটে উজ্জল বর্ণে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এবং এ দর্শনের 


ঠাকুরের 
ভক্তর্ূপে আগমন করিতে দেখিয়া, 


কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ 


ঠাকুর তাহাদিগের সন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পুর্বীবনে তাহাঁর। “ 
শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ'ছিল! 

দে যাহা হউক, এ দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর কাঁমারপুকুরে এবং 
হৃদয়ের বাটী সিহড়গ্রামে গমন করিয়াছিলেন । শেষোক্ত স্থানের কয়েক 
ক্রোশ দুরে ফুলুই শ্ঠামবাজার নামক স্থান সেখানে অনেক বৈষ্ণবের বসতি 
আছে এবং তাহারা নিত্য কীর্তনাদি করিয়া প্রস্থানকে আনন্দপূর্ণ করে 
শুনিয়া, ঠাকুরের এস্থানে যাইয। কীর্তন শুনিতে অভিলাষ হয়। শ্যামবাজার 
চারের ফুইগাদ- গ্রামের পার্খে ই বেলটে নামক গ্রাম । এ গ্রামের 
বাজারে গমনও অপূর্ব শ্রীযুক্ত নটর গোস্বামী ঠাকুরকে ইতিপূর্বে দেখিয়া- 
কীর্ডনাননদ। ঘটনার ছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে পদধূলি দিবার জন্ত 
সময় নিরূপণ। নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন। ঠাকুর এখন হৃদয়কে 
সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়। সাত দিন অবস্থানপূর্ববক 
শ্তামবাজারের বৈষ্ণব সকলের কীর্ভনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত 
স্থানের শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র মল্লিক তাহার সহিত পরিচিত হইয়া তাহাকে 
নিজ বাটীতে কীর্ভনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন! কীর্তভনকালে 
তাঁহার অপূর্ববভাব দেখিয়! বৈষ্ণবের| বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং 
ক্রমে সর্বত্র কথা প্রচার হইয়া পড়ে। শুধু শ্তামবাঁজার গ্রামেই যে 
এ কথা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্ত রামজীবনপুর, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি 
চতুৰ্থ দূর দরাস্তর গ্রাম সকলেও প্রকথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ক্রমে 
এ সকল গ্রাম হইতে দলে দলে সঙ্কীর্তনদলসমূহ তাহার সহিত আনন্দ 
করিতে আগমনপূর্ব্বক শ্যামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ণ করে এবং দিবা- 
রাত্র কীর্তন চলিতে থাকে। ক্রমে রব উঠিয়া যায় যে একজন" ভগবনদ্ধুক্ত 
শরকক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হইয়া উঠিতেছে। তখন ঠাকুরকে 
দর্শনের জন্য লোকে গাছে চড়িয়া, ঘরের চালে উঠিয়া আহার-নিদ্রা 
ভুলিয়া উদগ্রীব হইয়া থাকে । এরূপে তিন দিবারাত্র তথায় আনন্দের 
বন্যা প্রবাহিত হইয়া! লোকে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাহার পাদম্পর্শ 
করিবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং 


ঠাকুর স্বানাহারের 
অবকাশ পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই! 


পরে হৃদয় তাঁহাকে লইয়| নুকাইয়া 


bh, 
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_ সিহড়ে পলাইয়৷ আসিলে, এঁ আনন্দমেলার অবসান. হয়। SEE 
গ্রামের ঈশান চৌধুরী, নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, প্রীনাথ মল্লিক 
প্রভৃতি ব্যক্তি সকল ও তীহাদের বংখধরগণ ও ঘটনার কথা এখনও উল্লেখ 
করিয়া থাকেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। 
কৃষগঞ্জের প্রসিন্ খোলনাদক ্রীমুত রাইচরণ দাসের সহিতও ঠাকুরের 
পরিচয় হইয়াছিল। ইহার খোলবাদন শুনিলেই ঠাকুরের ভাবীবেশ 
ইত। ঘটনাটার পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা কিরদংশ ঠাকুরের নিকটে 
এবং কিয়দংশ হৃদয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং উহার সময় নিরূপণ 
করিতে নিয়লিখিত ভাবে সক্ষম হইয়া ছি 
বরানগর আলমবাজার নিবাদী ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত নহেন্দ্রনাথ 
পাল কবিরাজ মহাশয়, কেশব বাবুর পরে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন! 
তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যৈ, ঠাকুরকে যখন তিনি প্রথমবার দর্শন 
করিতে গমন করেন, তখন ঠাকুর এ ঘটনার পরে মিহড় হইতে 
অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আনিয়াছিলেন। ঠাকুর এ দিন শ্রীযুক্ত মহেন্্ 
বাবুর নিকট ফুলুই শ্ামবাজীরের ঘটনার কথা গল্প করিয়াছিলেন । 
.৬যোগানন্দ স্বামিজীর বাটা দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের অনতিদুরে ছিল। 


সেজন্য তাহার কথা ছাড়িয়া দিলে, ঠাঁকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ সন ১২৮৫ 


সাল, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে. তীহার নিকটে আগমন করিতে 
ইংরাজী ১৮৮০: 


আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৭ সালে, 
খৃষ্টাব্দে তাহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। উহার অনতিকালপরে 


১৮৮১ খুষ্টাৰে জানুয়ারী মাসের প্রথম তারিখে শ্রীমতী জগদন্া দাসী 


ৃত্যুমুখে পতিত হন। এ ঘটনার ছয় মাস আন্দাজ পরে হৃদয় বুদ্ধি- 


হীনতা-বশতঃ মথুর বাবুর স্বলবর্ধ পৌত্রীর চরণ পুজা করে। কন্যার পিত! 
ন এবং হৃদয়কে 


উহাতে তাহার অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া বিশেষ রুষ্ট হয়ে 
কালীবাটারু কর্ম হইতে চিরকালের জন্য অবসর প্রদান করেন। 
্রীত্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গে সাধকভাবপর্ব সম্পূর্ণ । 


রিট 


১ শরত্রীরামকৃষ্চলীলাপ্রস্ | 


সন ১২৫৯ সাল হইতে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত ঠাকুরের 
জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সময় নিরূপণ | 


ঠাকুরের জন্ম, সন ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন, শুক্লপক্ষ, দ্বিতীয়ায়, 


ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রি ৪টার 
সময় হইয়াছিল । 
সন খৃষ্টাব্দ ঘটনা 


2২৫৯ ১৮৫২-১৮৫৩ কলিকাতারচতুষ্পাঠীতে আগমন। ( ঠাকুরের 


বয়স ১৬ পূর্ণ হইয়। কয়েক দাঁস।) 


১২৬০. ১৮৫৩ ১৮৫৪ চতুষ্গাঠীতে বাস, পাঠ ও পুজাদি। 
১২৬১ ১৮৫৪--১৮৫৫ রঙ 


১২৬২ ১৮৫৫--১৮৫৬ +৮ই জৈষ্ঠ দক্ষিণেশ্বের মসদিরপ্রতি্ঠা; বিঞ্ু 
বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া) ঠাকুরের' বিষ্ণুরের পূজ- 
কের পদগ্রহণ ; ১৪ই ভা, ইং২৯শে আগষ্ট 
রাণীর দেবদেবার জন্তু জমীদারী কেনা) 
কেনারাম নিকট ঠাকুরের দীক্ষা 
গ্রহণ; রাম কুমারের মৃত্যু । 


১২৬৩ ১৮৫৬-১৮৫৭ 


দ্ধ হওয়া ও গাত্বদাহ ; ঠাকুরের প্রথম বার 
দেবোশ্মত্বভাব.ও দর্শন 5 ভুঁকৈলাসের বৈচ্টের 
বধ সেবন। 


ঠাকুরের রাগান্থগ| 
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১২৬৪ ৯৮৫৭-_ ৮৮৫৮ 


১২৬৫ ১৮৫৮--১৮৫৯ 


২১২৬৬ 


১২৬৭ 


১২৬৮ 


১২৬৯7 


১২৭০ 


১২৭১ 


১২৭২ 


১৮৫৯ --১৮৬০ 
১৮৬০ ১৮৬১ 


পরিশিষ্ট । ২১ 


বৈণাখ মাসে ঠাকুরের বিবাহ । 
ঠাকুরের দ্বিতীয় বার জয়রামবাটী গমন, পরে 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন, মথুরের শিব ও 


- কালীরূপে ঠাকুরকে দর্শন । 
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১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাণী রাঁসমণির 
দেবোত্তর দলিলে সহি করা৷ ও পরদিন মৃত্যু ; 
ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্সত্তত।॥ ঠাকুরের 
জননীর বুড়ে। শিবের নিকটে হত্যা দেওয়]। 
ব্রাহ্মণীর আগমন ও ঠাকুরের তন্ত্র সাধন আর্ত । 
ঠাকুরের তন্ত্রসাধন ৷ 

ঠাকুরের তন্ত্রসাধন সম্পূর্ণ হওয়া ) পদ্মলোচন 
পণ্ডিতের সহিত দেখা) মথুরের অন্নমেরু 
অনুষ্ঠান; ঠাকুরের জননীর গঙ্গাবাস করিতে 
আগমন। 

জটাধারীর আগমন, ঠাকুরের বাৎসল্য ও মধুর 
ভাব সাধন; তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের 
সন্গ্যাসগ্রহণ। 

হলধারীর কর্ম্ম হইতে অবদর গ্রহণ ও 
অক্ষয়ের পুঙ্জকের পদ গ্রহণ). শ্রীমৎ্খ .. 
তোতাপুরীর. দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাওয়া । 
ঠাকুরের ছয়মাস কাল অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান 
সম্পূর্ণ হওয়া; শ্রীমতী জগদস্বা দাসীর কঠিন 
পীড়া আরোগ্য করা; পরে ঠাকুরের শারী- 
রিক পীড়া ও মুসলমান ধর্মমাধন। 

ব্ৰাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামার- 


. পুকুরে গমন ১ শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগ- 


মন; কান্তিকমাসে ঠাকুরের কলিকাতায় 
প্রত্যাগমন ও মাঘমাসে তীর্থযাত্রা। 
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হ্যৈ্ঠ মানে তীর্থ হইতে ফির!) হৃদয়ের প্রথমা 
্রীর মৃত্যু, দুর্গোৎসব 'ও দ্বিতীয় বার বিবাহ। 
অক্ষয়ের বিবাহ ও মৃত্যু । 

ঠাকুরের মথুরের বাটীতে ও গুরুগৃহে গমন, 
কলুটোলার শ্রীত্রীচৈতন্তদেবের আপন গ্রহণ, 


.প্ররে কাল্না নবদ্বীপ ও ভগবান দাস 


বাবাজীকে দর্শন ৷ 
জুলাই মাসের ১৬ই তারিখে ( ১লা আবণ) 


- মথুরের মৃত্যু । ফান্তুন মাসে রাত্রি ৯টার সময় ॥ 


জীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন । 
্রীমার দক্ষিণেশ্বরে বাস । | 
জো মাসে -ঠাকুরের ৬যোড়নী-পুজা, 
শীপ্রনার গৌরী পত্ডিতকে দর্শন ও আন্দাজ : 
আশ্বিনে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন ১: অগ্র- 
হায়ণে রামেশ্বরের মৃত্যু । 
অশ্রীমার দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আমা; 
শম মল্লিকের ঘর করিয়! দেওয়া, চানকে 
৬অরপূর্ণা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা । ঠাকুরের 
যুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথমবার দেখা । 
পীড়িতা হইয়! শ্রীশ্রীমার পিত্রালয়ে পয 
ঠাকুরের জননীর মৃত্যু। “A 
কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ৷ 

এর ‘এর 
ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন আরন্ত। 
শ্ীবিবেকানন্বামীর ঠাকুরের নিষ্চট আগমন। 
শ্রীমতী জগদধ্বা দাসীর মৃত্যু; হৃদয়ে পদট্যুতি 
ও দক্ষিণেশ্বর হ হে ত অন্ত্ৰ গমন ৷ 
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